ই-বুক নোটঃ 


বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে একই দিনে রোজা এবং ঈদ বিষয়ে উত্তাযুল 
আসাতিযা মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহুর 
২৫টি প্রবন্ধ একত্রিত করা হয়েছে। যা প্রথমতঃ আগস্ট-২০১৩ 
(শাওয়াল ১৪৩৪) থেকে ডিসেম্বর-২০১৫ (সফর ১৪৩৭) পর্যন্ত 
ধারাবাহিক ২২টি পর্বে মাসিক আল-কাউসারে প্রকাশিত হয়েছে। 
এরপর রয়েছে ২০১৭ সনের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 
দুটি সম্পূরক প্রবন্ধ । সব মিলিয়ে ৫৬০ পৃষ্ঠা। তবে সবার প্রথমে 
রয়েছে মে-২০১৭ তে প্রকাশিত প্রবন্ধটি। যা ৪৭ পৃষ্ঠা। পুরো 
সাড়ে পাঁচশত পৃষ্ঠা পড়ার ধৈর্য যাদের নেই, তাঁরা “মোটামুটি' 
হিসেবে প্রথম লেখাটি পড়লেই চলবে ইনশাআল্লাহ। তবে 
বিস্তারিত জানতে আর এবিষয়ে প্রকাশিত বিভ্রান্তিকর বইগুলোর 
পর্যালোচনা দেখতে আমাদেরকে পুরোটাই পড়তে হবে। ব্যপারটা 
কিছুটা কিফায়াতুল মুনতাহি এবং হিদায়াহ এর মত। 


তবে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, হালাতের তাকাযায় ই-বুকটি সংকলন 
করা হয়েছে এবং এজন্য ইজাযত নেয়া হয়নি। আমরা অবশ্যই 
এব্যাপারে সার্বিক বিশ্লেষনধর্মী পূর্ণাঙ্গ একটি পুস্তকের প্রত্যাশী । 
আশা করি উলামা হযরতরা আমাদের এই চাহিদা পূরণ করবেন। 
আল্লাহ যেন তাওফিক দেয়... 


পরিশেষে আমরা সবাই দু'আ করবো, মুহতারাম মুসানিফ আব্দুল 
মালেক হাফিযাহুল্লাহুকে আল্লাহ জাযায়ে খায়ের দান করুন, তাঁর 
তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি হবার তাওফিক দান করুন। আমীন! 


ওয়াসসালাখু 'আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লহ! 


ই-বুক প্রথম প্রকাশঃ ২৫-জুন-২০১৭ 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


মে-জুন ২০১৭, মে-জুন ২০১৭ 
সমগ্র বিশ্বে একই দিনে চান্দ্রমাসের সূচনা : 
একই দিনে রোযা ও ঈদ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


প্রথমত : ভৌগোলিক ও জ্যোতির্শান্ত্রীয় বাস্তবতার আলোকে 


সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা, রমযান মাস শেষ হলে একই 
দিনে ঈদ করা এবং একই দিনে ঈদুল আযহা করা- ভৌগোলিক ও 
জ্যোতিরশীস্্ীয় বাস্তবতার দিক থেকে এগুলো মূলত সম্ভবই নয়। কার্যত যা 
সম্ভব নয়, শরীয়ত নাযিলের সময় সে বিষয়ের ধারণা থাকলেও, শরীয়ত 
এর হুকুম দেয় না। আর একে তো অসম্ভব, আবার সে সময় এর ধারণাও 
ছিল না, এমন বিষয়ের হুকুম শরীয়ত কীভাবে দেবে? 


কথা এমনিতেই খুব পরিক্ষার; তা সত্তেও আরো স্পষ্ট করার জন্য প্রথমে 
আমরা বাস্তবতার আলোকে এর সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখব তারপর 
শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। 


সম্ভাব্যতা যাচাই 


রোযা ও ঈদের এক্যের ডাক বেশি আগের নয়, আবার বেশি নতুনও নয়, 
ষাট বছরেরও কিছু বেশি এর বয়স। প্রথমে যারা এই আওয়াজ তুলেছেন 
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তারা শুধু মুসলিম বিশ্বব্যাপী এঁক্যের প্রস্তাব পেশ করেছেন। পরবর্তীরা 
বিশ্বব্যাপী এক করার জন্য গীড়াপীড়ি করছেন এবং এখনও করে 
চলেছেন। 


আমরা উভয় দাবির সম্ভাব্যতা যাচাই করতে চাই। নিম্নোক্ত বিষয়গুলো 
নিয়ে চিন্তা করুন : 


এক. আমাদের কি বিশ্বব্যাপী কোনো সর্বজনীন নেতৃত্ব আছে? 


টাাজাতাগা রাডার 
একই দিনে রোযা ও ঈদ করা, এক্ষেত্রে জানা কথা যে, আমাদের 
সম্মিলিত কোনো খেলাফত বা নেতৃত্ব অথবা সম্মিলিত কোনো রাষ্ট্র কিছুই 
নেই। বিশ্বব্যাপী তো নেইই; মুসলিম বিশ্বব্যাপীও নেই। অথচ হিলালের 
বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত দেওয়ার জন্য কোনো না কোনো বিশ্বব্যাপী শক্তি ও 
নেতৃত্ের প্রয়োজন, যেই নেতৃত্ব সবাই মেনে নেবে। এমন কিছু তো 
বিলকুল নেই! ওআইসি, এটা তো কোনো বিশ্বজনীন সংস্থা নয়। এর 
নামই তো হল “অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন'। আর 
ওআইসির ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্তও ওআইসি সমর্থিত হওয়া জরুরি 
নয়। তাই ফিকহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত ওআইসির কাছে কোনো আইনী 
মর্যাদা রাখে না। ফিকহ একাডেমী ১৯৮৬ ঈ. সনে এই সুপারিশ পাশ 
করে যে, কোনো এক শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে সকল মুসলমানের 
উপরই এ চাঁদ দেখা মোতাবেক আমল ওয়াজিব হয়ে যাবে। এই 
সুপারিশের পর এখন ২০১৬ ঈ. শেষ হয়ে গেল। মোট ত্রিশ বছর পার 
হয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত সেই সুপারিশের উপর আমলের কী পদ্ধতি হবে 
সে বিষয়ের কোনো খসড়াও তারা পেশ করতে পারেনি এবং ওআইসির 
মন্ত্রীসভাও একে কার্যকর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেয়নি। 


এই প্রস্তাব অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে বা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা 
ও ঈদ করা, একে বাস্তবায়ন করার জন্য অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের 
ক্ষেত্রে একটি সম্মিলিত বিশ্বজনীন সংগঠনের প্রয়োজন, যার প্রতি সবার 
একমত্য থাকবে। এর সিদ্ধান্তের প্রতি সমস্ত মুসলমানের আস্থা থাকবে। 
অন্তত চাঁদ দেখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই সংগঠনের ফায়সালা অবশ্য- 
গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। আজও পর্যন্ত কি এরকম কোনো সম্মিলিত 
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সংগঠন অস্তিত্বে এসেছে? 


ডক্টর এ কে এম মাহবুবুর রহমান, ডক্টর আব্দুল্লাহ মারফ প্রমুখের গ্রন্থনা 
ও সম্পাদনায় প্রকাশিত পুস্তিকা “প্রথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : 
শরীয়াহ কী বলে? এর শেষ কথায় তারা যা লিখেছেন, তা হল- 


আসুন আমরা হকের পক্ষে কথা বলি : 


“আলেম সমাজ ও আম জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন আমরা সকল 
হয়ে এসকল সমস্যার সমাধান করি। আজকের মুসলমানদের ফরয 
দায়িত্ব হচ্ছে, মানুষের তৈরি সীমানা উপড়ে ফেলে মরক্কো থেকে 
ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার[1], যারা জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম বাস্তবায়ন করবে এবং ইসলাম অনুযায়ী 
সমাধান প্রদান করবে, সকল মুসলমানকে একই তারিখে রোযা রাখা 
এবং ঈদ উদযাপন করার ঘোষণা প্রদান করবে এবং সকল উম্মাহকে 
এঁক্যবদ্ধ করবে। মূলতঃ একমাত্র ইসলামী খিলাফত রাষ্ট্রের পক্ষেই তা 
সম্ভব। আমীন। (পৃথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীয়াহ কী 
বলে?, প্র. ৪৮) 


এই কথাটাই হল আসল কথা, রোযা ও ঈদের ক্ষেত্রে এক্যের স্বপ্ন 
বাস্তবায়ন করার জন্য প্রথমে এটাই করা উচিত। এটা না হোক অন্তত 
এটুকু তো অবশ্যই হওয়া উচিত, যা উপরে বলা হয়েছে- অন্ততঃ চাঁদ 
দানকারী কোনো সংগঠন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায় সেরকম সংগঠন? 
তাছাড়া যদি এমন কোনো সম্মিলিত সংগঠন অস্তিত্বে এসেও যায় 
তারপরেও কার্ধত একই দিনে বা একই তারিখে সমগ্র বিশ্বে তো দূরের 
কথা গোটা ইসলামী বিশ্বেও সময়ের ব্যবধানের কারণে এক্য সম্ভব হবে 
না। 


দুই. এঁক্যের ভিত্তি কী হবে? 
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দ্বিতীয় কথা হল, চান্দ্রমাসের সূচনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী আমরা যে এক্য 
প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছি, সেই এক্য কীসের ভিত্তিতে হবে? শরয়ী পদ্ধতিতে 
চাঁদ দেখার ভিত্তিতে, না জ্যোতিরবিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে? দুই পদ্ধতির 
যে পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক বাস্তব ক্ষেত্রে এক্য অসম্ভব। 


(ক) 


শরয়ী পদ্ধতিতে চাঁদ দেখার বিধান ছেড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের 
পদ্ধতি যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে প্রথম কথা তো হল, কোনো রাষ্ট্রেই 
আহলে হক উলামা এবং তাদের অনুসারীগণ এই পদ্ধতির সাথে একমত 
হবেন না এবং একমত হতে পারেন না! সেক্ষেত্রে এক্যের চিন্তী করাটাই 
ভুল। তারপরও কথার কথা, কেউ যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের পদ্ধতি 
গ্রহণ করতে চান তাহলে কি তিনি চাঁদের সম্মিলন বা সংযোগ 
(কনজাঙ্কশান) এর হিসাব গ্রহণ করবেন নাকি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 
সন্ভাব্যতার পদ্ধতি গ্রহণ করবেন? যদি চাঁদের কনজাঙ্কশীনের হিসাব 
গ্রহণ করতে চান, তাহলে কনজাঙ্কশান তো দিন-রাতের যে কোনোও 
সময়ে, যে কোনো জায়গায় হতে পারে। এখন ধরুন, কনজাঙ্কশানের 
সময় কোনো এলাকায় সাহরীর সময় চলছে, তারা তো রোযা রাখতে 
পারবে, ঠিক আছে, কিন্তু যেসব এলাকায় এ সময় ফজরের নামায হয়ে 
গিয়েছে /সূর্য ঢলে পড়েছে সেখানকার অধিবাসীরা কি সেদিন রোযা 
রাখবে, না পরের দিন? যদি সেদিনই রোযা রাখে তবে তো সেটা 
অযৌক্তিক; বাস্তবতার নিরিখেও এবং শরীয়তের বিধান হিসেবেও । আর 
যদি পরের দিন রাখে তবে আর এঁক্য হল কোথায়? 


(খ) 


যদি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার হিসাব গ্রহণ করা হয়, তাহলেও 
প্রথম কথা হল, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্তাব্যতার ভিত্তি খোদ 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছেই ভিন্ন ভিন্ন। এ জন্যই চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 
বৈপরিত্য ও ভিন্নতা পাওয়া যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার সম্ভাব্য সময়ই 
যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু এর ভিত্তিতে এঁক্য কীভাবে হবে? এত লুনার 
ক্যালেন্ডার দিয়ে রোযা ও ঈদ একসাথে কীভাবে করা যাবে? 
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আরেকটি কথা চিন্তা করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে জুমার নামাযই 101 
(ইন্টারন্যাশনাল ডেট লাইন)-এর এ পাশে আর ও পাশে ভিন্ন ভিন্ন 
তারিখে হচ্ছে! তাহলে এরপরও ঈদ কি একই দিনে হয়?! 


(গ) 


এখন বাকি থাকল শরয়ী ভিত্তি হিলাল দেখা'। আর এটাই একমাত্র 
শুরু হবে, ঈদ হবে...। হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করলে অন্তত 
একদিনের ব্যবধান অবশ্যই হবে। হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে 
একই দিনে রোযা শুরু করা, একই দিনে ঈদ করা বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভবই 
নয়। প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখে আমল করে তাহলে 
এক্য সম্ভব না হওয়া তো খুবই স্পষ্ট! সাড়ে চৌদ্দশ বছরের এটাই 
বাস্তবতা! আর যদি কোনো এক অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো 
হয়, তবে সেটা কোন অঞ্চল? শরীয়তের কোন্‌ দলীলের মাধ্যমে সেটা 
নির্ধারিত হবে? কীসের ভিত্তিতে সেটা অগ্রাধিকার পাবে? 


(ঘ) 


কেউ যদি কোনো দলীল ছাড়াই শুধু আবেগের বশে সৌদিআরব অথবা 
মধ্য প্রাচ্যের কোনো অঞ্চলের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানায় তাহলে 
বিষয়টি বোঝার জন্য নিম্নোক্ত উদাহরণ লক্ষ্য করুন, যা ডক্টর মাহবুবুর 
রহমান তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন_ 


প্রতি চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্য প্রাচ্যের কোনো দেশে 
সর্ব প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তাই মধ্য প্রাচ্যের স্থানীয় সময়ের সবচেয়ে 
দূরতম অগ্রগামী সময়ের দেশ হচ্ছে জাপান। তার সাথে সময়ের পার্থক্য 
৭-৩০ ঘণ্টা। ধরা যাক যদি, মধ্য প্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টায় নতুন 
চাঁদ দেখে। এ সময় পৃথিবীর সর্বপূর্ব স্থান জাপানে রাত ১টা ৩০ মিনিট। 
তখন জাপানে সাহরী খাওয়ার সর্বনিশ্ন সময় হলো ৩টা ৪৩ মিনিট। 
তাহলে জাপানবাসী চাঁদ উদয়ের সংবাদ পাওয়ার পরেও রোযা রাখতে 
সাহরী খাওয়ার জন্য সময় পাচ্ছেন। উপরন্ত এ সময়ের মধ্যে তারাবীর 
নামায আদায় করাও সম্ভব এবং শুক্রবার রোযা পালন করা সম্ভব। 
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মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বে অবস্থিত অন্যান্য দেশের সাথে সময়ের পার্থক্য আরো 
কম ফলে তারা রোযা রাখার জন্য আরো বেশি সময় পাবেন।' 
(প্রথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, পৃ. ৩৯-৪০) 


তিনি এটা খেয়াল করেননি যে, এরা তো রাত দেড়টায় গভীর ঘুমে 
থাকবে। সে সময় চাঁদের খবর তারা কীভাবে পাবে। আর এখানে যা 
সময় বলা হয়েছে, তা হল জাপানের একটি শহরের হিসেবে। আরো পূর্বের 
একটি ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে পেশ করা হয়েছে। তা হল, প্রতি 
চান্দ্র মাসের নতুন চাঁদ সকল সময়ই মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে সর্ব প্রথম 
দৃষ্টিগোচর হয়।” অথচ এটা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বক্তব্য এবং বাস্তবতার 
পরিপন্থী। নতুন চাঁদ সাধারণত পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই দৃষ্টিগোচর হয়। 
এমনকি তা কোনো কোনো মাসে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক 
মহাসাগর থেকে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া পশ্চিম প্রান্তের সাথে 
জাপান নয় ইন্দোনেশিয়ার সময় ধরুন। মৌরতানিয়ায় যখন হিলাল দেখা 
যাবে তখন ইন্দোনেশিয়ায় দিনের কোন সময়? একটু চিন্তা করুন! 


“এবার পশ্চিমাঞ্চলীয় দেশ নিয়ে আলোচনা করা যাক। ১০৫ ডিগ্রী পশ্চিম 
মাইলস্‌ সিটিতে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার 
সকাল ৯ টায়। এমনিভাবে সর্বশেষ ১৮০ ডিগ্রী পশ্চিম দ্রাঘিমার দেশ 
যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে চাঁদ দেখার সংবাদ পৌঁছবে সেখানের 
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোর ৪ টায়। অতএব মধ্যপ্রাচ্য বৃহস্পতিবার 
চাঁদ দেখার উপর ভিত্তি করে তারা শুক্রবার ১ রমযানের রোযা পালন 
করবে। অর্থাৎ সারা পৃথিবীব্যাপি একই দিন রোযা পালন করা সন্ভব।' 
(প্রথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ : শরীআহ কী বলে?, প্র. ৪০) 


এটা তিনি আজব কথা লিখেছেন, কারণ কথা যদি এটাই হয় যে, সমগ্র 
বিশ্বে একই হিলালের উপর আমল করতে হবে, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে যে 
হিলাল দেখা যাবে, সেই হিলালের উপর তো হাওয়াই ছ্বীপপুঞ্জ-বাসীদের 
তৎক্ষণাৎ আমল করা উচিত। তাদের তো বৃহস্পতিবার থেকেই রোযা 
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রাখা উচিত। সৌদি আরব অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে হিলাল দেখার 
পর যে এলাকায় সাহরীর সময় পাওয়া যাবে, অন্তত রোযার নিয়ত করার 
সময় পাওয়া যাবে তাদের তো জুমার দিন পর্যন্ত রোযা বিলম্ব করার 
পরামর্শ দেওয়া ভুল। আপনি যেহেতু সমগ্র বিশ্বে একই হিলালের উপর 
আমল করার কথা বলেন, তো আপনি কীভাবে তাদেরকে এই পরামর্শ 
দিতে পারেন? তো তারা যদি বৃহস্পতিবার রোযা রাখে তাহলে তারা 
মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চেয়ে একদিন আগে রোযা রাখল। আর যদি 
শুক্রবার রাখে তাহলে তো এরা বৃহস্পতিবার (দিবাগত) সন্ধ্যায় নিজেরাই 
হিলাল দেখবে । তাদের রোযা তাদের হিলাল দেখা মোতাবেকই হবে। 
মধ্যপ্রাচ্যের হিলাল দেখা মোতাবেক নয়। বৃহস্পতিবারের হিলালই তাদের 
জন্য হিলাল। যদিও আপনারা জবরদস্তি করে এটাকে পুরোনো চাঁদ বলতে 
চান। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় চাঁদ এখনও পর্যন্ত উদিত হয়ইনি। 


এই সকল সম্মানিত ব্যক্তি যদি এই উদাহরণ নিয়েই চিন্তা-ভাবনা করেন, 
তাহলে তারা ইসলামী চান্দ্রমাসের ক্ষেত্রে একের অধিক হিলালের 
বিষয়টিও বুঝতে পারবেন। তাহলে জ্যোতির্বিজ্ঞান; যার দোহাই দিয়ে এত 
লড়াই-ঝগড়া, উলামায়ে কেরামকে এত জাহেল বলা, সেই 
জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো একের অধিক হিলালের ধারণাই দেয়। 
জ্যোতির্বিজ্ঞানও তো উদয়ঙ্থলের ভিন্নতাকে মেনে নিচ্ছে। এরকম প্রত্যক্ষ 
ও বাস্তব বিষয়কে জ্যোতির্বিজ্ঞান কখনোই অস্বীকার করে না। 


যাই হোক, এখন আমরা যা বলতে চাচ্ছি তা হল, মধ্যপ্রাচ্যের হিলালকে 
যদি প্রথম এবং একমাত্র হিলাল ধরা হয় এরপর একে সমগ্র বিশ্বে চাপিয়ে 
দেওয়া হয়, তাহলে বাস্তব ময়দানে কত জটিলতা সামনে আসবে সেদিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা। 


চিন্তা করুন, যে সন্ধ্যায় হিলাল দেখা যায়, রোযা এর পরের দিন হয়। এ 
ক্ষেত্রে হাওয়াইবাসীরা তো “বিশ্বব্যাপী প্রথম হেলাল দিয়ে রোযা রাখা"র 
দিন রোযা রাখছে! আপনার কাছে এর কী ব্যাখ্যা? 


আরো শুনুন, এরা যখন বৃহস্পতিবারে রোযা রাখল তখন তো শুক্রবার 
রাত (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) তাদের জন্য দ্বিতীয় তারিখ। কারণ 
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ইসলামী চান্দ্র ক্যালেন্ডারে দিন ও তারিখ সূর্যাস্তের পর থেকেই শুরু হয়ে 
যায়। এখন যাদের নতুন চাঁদ দেখে হাওয়াইবাসীরা বৃহস্পতিবার রোযা 
রেখেছে অর্থাৎ (মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের চাঁদ) তারা তো রোযা রাখবে 
শুক্রবারে, যা হাওয়াইবাসীদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই দ্বিতীয় তারিখ। 
এটাকে যদি হাওয়াইবাসীদের জন্য প্রথম তারিখ বলা হয়, তবে কি তারা 
শাণবানে রোযা রেখেছে? যেহেতু এটা মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম তারিখ আর 
হাওয়াইয়ে দ্বিতীয় তারিখ আর হাওয়াইবাসীদের রোযা হয়েছে 
বৃহস্পতিবার, মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের রোযা হয়েছে শুক্রবার তবে তো 
এখানে দিন তারিখ সবই ভিন্ন ভিন্ন হল! আর এটাও কত অবাক কা- যে, 
যাদের হিলাল দেখে রোযা রাখা হচ্ছে, তারা রোযা রাখছে পরে, আর 
অন্যরা রোযা রাখছে আগে। 


এটা অবশ্য ভিন্ন এক বিষয় যে, মধ্যপ্রাচ্যে নতুন হিলাল উঠার সম্ভাব্য 
সন্ধ্যা যখন, তখন তো হাওয়াইবাসীরা রাত যাপন করছে। তো 
বেচারাদেরকে শেষ রাতে ঘুমের অবস্থায় চাঁদ দেখার সংবাদ/সাক্ষ্য 
কীভাবে পৌঁছানো হবে? 


আপনি যদি বলেন, হাওয়াইবাসীরা মধ্যপ্রাচ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 
দৃষ্টিগোচর হওয়া হিলালের ভিত্তিতে (যার সংবাদ তারা বৃহস্পতিবার সুবহে 
সাদিকের কিছু আগে বা সুবহে সাদিকের পর পেয়েছে) শুক্রবার রোযা 
রাখবে। তাহলে প্রথম প্রশ্ন হল- আপনাদের কথা মত যদি সর্বপ্রথম 
হিলাল দেখার মাধ্যমেই সমগ্র বিশ্বে হিলাল উদিত হয়ে রমযান শুরু হয়ে 
গিয়ে থাকে তাহলে তারা পূর্ণ একদিন রোযা ছাড়া কীভাবে কাটাবে? 
আপনারা যেভাবে কাফফারার ভয় দেখান, তাদের উপর এক রোযার 
পরিবর্তে ষাট রোযার কাফফারা আসবে না তো?! 


(ঙ) 


এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, এই ধারণা ভুল যে, নতুন চাঁদ প্রথমে 
মক্কায়, অথবা সৌদি রাষ্ট্রের সীমানায় অথবা মধ্যপ্রাচ্যের কোনো রাষ্ট্রে 
দেখা যায়। আমরা বেশ কয়েকজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে এই বিষয়ে 
জানতে চেয়েছিলাম। তারা বলেছেন, নতুন চাঁদ সর্বপ্রথম দেখা যাবে 
এমন নির্দিষ্ট কোনো জায়গা নেই। এটাও নির্দিষ্ট নেই যে, প্রতি মাসে 
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নতুন চাঁদ একই জায়গায় প্রথমবার দেখা যাবে। বরং কখনো এক 
জায়গায় দেখা যায়, কখনো অন্য জায়গায়। তবে অধিকাংশ সময় 
প্রথিবীর পশ্চিম প্রান্তেই সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের 
পত্রগুলো আমাদের কাছে আছে। এ বিষয়ের কিতাবে ইনশাআল্লাহ 
সেগুলো প্রকাশ করা হবে। 


এই বিষয়টি জানার জন্য ইন্টারনেটে জ্যোতিরবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
পক্ষ থেকে দেওয়া মুন সাইটিংয়ের চান্দ্রগোলকের বিভিন্ন ছবি দেখা যেতে 
পারে। সেখানে দেখবেন যে, বছরের অনেক মাসে বরং কোনো কোনো 
বছরের অধিকাংশ মাসে প্রথম দর্শনযোগ্য চাঁদের 'দৃষ্ট-রেখা"র বৃত্তে 
মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশ নেই। বৃত্তের ভেতরে আছে কখনো প্রশান্ত 
মহাসাগর বা আটলান্টিক মহাসাগর, কখনো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, কখনো 
প্রথিবীর পশ্চিম প্রান্তের অন্যান্য দেশ। 


যেহেতু এটাই বাস্তবতা যে, সবসময় হিলাল প্রথমবার সৌদিআরব বা 
মধ্যপ্রাচ্যে দৃষ্টিগোচর হয় না; বরং অধিকাংশ সময় পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে 
দৃষ্টিগোচর হয় সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে রোযা ও ঈদের এঁক্য সম্ভব কি না তা 
যাচাই করার জন্য পশ্চিম প্রান্তের এলাকাগুলোর সাথে পূর্ব প্রান্তের 
এলাকাগুলোর সময় মিলিয়ে দেখতে হবে। এ জন্য নিয়োক্ত উদাহরণটি 
লক্ষ্য করুন- 


ধরে নিন, ৫ই জুন সন্ধ্যা ২৯ শাবানের সন্ধ্যা। কিন্তু প্রাচ্যের ও 
পাশ্চাত্যের কোনো দেশেই চাঁদ দেখা যায়নি। আবাদি স্থানগুলোর মধ্যে 
শুধু হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হিলাল দেখা গেছে সন্ধ্যা ছয়টায়। ধরে নিন যে, 
কোনো গ্রহণযোগ্য সুব্রের মাধ্যমে এর সাক্ষ্য বা সংবাদ প্রাচ্যের 
দেশগুলোতেও এসে পৌঁছল। কিন্তু বিষয় হল, হাওয়াইতে ৫ই জুন সন্ধ্যায় 
হিলাল দেখা গেছে, তখন বাংলাদেশে ৬ই জুন সকাল দশটা এবং 
মালয়েশিয়ায় সকাল আটটা । এখন এখানকার লোকেরা যে রোযা রাখবে 
কীভাবে রাখবে? আর যদি না রাখে তাহলে সাতই জুন হবে তাদের প্রথম 
রোযা অথচ সেদিন হাওয়াই-র অধিবাসীদের ২য় রোযা চলছে। তাহলে 
একই দিনে সবার রোযা হল কোথায়? কীভাবেই বা হতে পারে? আর 
যদি বলেন, হোক না হোক, প্রাচ্যের অধিবাসীদের ৬ই জুনই রোযা রাখতে 
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দলীলের ভিত্তিতে এদের উপর রোযা ফরয করে দেওয়া হবেগ2] এর 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত। অথচ এক্ষেত্রে প্রাচ্যের বাসিন্দাদের দিনের বিভিন্ন সময়ে 
রোযা শুরু করতে হচ্ছে?! 


এর চেয়েও বড় কথা হল, হিলাল দেখার আগে তো রোযার সময় শুরুই 
হয় না; প্রাচ্যের বাসিন্দাদের কাছে যদি দিনের কোনো অংশে হাওয়াইয়ের 
হিলাল দেখা প্রমাণিত হয়ে যায়, আর ততক্ষণ পর্যন্ত এরা কিছু না খেয়েও 
থাকে তাহলেও তো তাদের রোযা সুবহে সাদিক থেকে হয়েছে গণ্য হবে 
না। কারণ তাদের সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ার কোথাও নতুন চাঁদ 
দেখাই যায়নি। এ জন্য এটা রোযার সময় ছিল না। 


আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, প্রাচ্যের বাসিন্দারা ৬ই জুনই রোযা 
হিসাব মতো ২৯ শাবান সন্ধ্যায় হিলাল না দেখে তাহলে তো তাদের পূর্ণ 
ত্রিশ দিন রোযা রাখতে হবে। তখন প্রাচ্যের বাসিন্দাদের মোট রোযা হয়ে 
যাচ্ছে একত্রিশটি! 


দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, প্রাচ্যের বাসিন্দাদের এই অসম্পূর্ণ রোযা রমযানের ফরয 
রোযা হিসাবেই ধর্তব্য হবে নাকি এর কাযা আদায় করা তাদের জন্য 
আবশ্যক? যদি কাযা করতে হয়, তাহলে এঁক্যের আর অর্থ কী? আর যদি 
কাযা না করতে হয় তাহলে অসম্পূর্ণ রোযা দিয়ে ফরয কীভাবে আদায় 
হবে? 


আজ ১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ ঈ. জুমাবার দিবাগত রাত এখানে সন্ধ্যা 
সাতটা বিশ মিনিটে কানাডার রিরহরঢুবম শহরে অবস্থানরত এক বন্ধুর 
কাছে কিছু তথ্যের বিষয়ে ফোন করা হয়েছিল। তিনি বললেন, “আমাদের 
এখানে আজকে জুমাবার সকাল সাতটা বিশ মিনিট”। অর্থাৎ পুর্ণ বার 
ঘণ্টার ব্যবধান। আর আমাদের তো শনিবার শুরু হয়ে গেছে, অথচ তারা 
এখনও জুমার নামাযই পড়েননি। ধরে নিন কানাডাতে যদি হিলাল প্রথম 
দৃষ্টিগোচর হয়, যেদিন সন্ধ্যায় সেখানে হিলাল দেখা যাবে, সেসময় 
আমাদের এখানে হবে পরের দিন সকাল। আমরা যদি এ দিনই রোযা 
রাখি, তবে সে রোযা হবে অসম্পূর্ণ, আর যদি পরের দিন রোযা রাখি, 
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তাহলে দিন ও তারিখ ভিন্ন হয়ে যাবে। 


এমনিভাবে প্রথম হিলাল যদি আলাস্কায় হয় তাহলে তো কোরিয়ার 
মুসলমানেরা যখন এর সংবাদ পাবে তখন তারা সকাল ৯/১০টা পার 
করছে। তাদের জন্য তো নিয়মমত রোযা রাখা সম্ভবই নয়। আবার এই 
হিলালের সংবাদ নিউজিল্যান্ডে এমন সময় পৌঁছবে যখন তাদের দিন- 
তারিখ সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। কারণ হল, এক দেশ “ইন্টারন্যাশনাল 
ডেট লাইনের এক পাশে আরেক দেশ অপর পাশে। নিউজিল্যান্ডের 
অধিবাসীরা যদি আলাস্কার অধিবাসীদের সাথে একই ভোরে রোযা শুরু 
করে তাহলেও তাদের দিন ও তারিখ ভিন্ন হবে। 


মোটকথা, প্রথমত বিশ্বজনীন কোনো নেতৃত্ব নেই। দ্বিতীয়ত সময়ের 
ব্যবধান অনেক। এসব কারণে বাস্তবতার আলোকে একই দিনে রোযা শুরু 
করা, একই দিনে ঈদ করা না বিশ্বব্যাপী সম্ভব না মুসলিম বিশ্বে সম্ভব। 


এবার আমরা দেখব যে, শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অবস্থান কী? এ 
ধরনের প্রয়াস-প্রচেষ্টা কি শরীয়তে কোনো জরুরি বিষয়? বা অন্তত 
মুস্তাহাব পর্যায়ের কোনো সওয়াবের কাজ? 


শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে 


বিশ্বব্যাপী একই দিনে বা একই তারিখে রোযা ও ঈদ করাকে 
বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে : 


১. যে বিষয় গোড়া থেকেই সম্ভব নয় বা যে বিষয় পালনে অনেক 
জটিলতার সৃষ্টি হয়, শরীয়ত কখনো এমন বিষয়ের আদেশ করে না। 
এজন্য যে কোনো সমঝদার ব্যক্তির কাছে প্রথম ধাপেই এই ফলাফল 
স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের 
নির্দেশ হতেই পারে না। অসম্ভব অথবা প্রায় অসম্ভব কোনো কাজের 
আদেশ শরীয়ত করতে পারে না। 
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২. শরীয়ত নাষিলের সময় যে বিষয়ের কোনোও ধারণা-কল্পনাও ছিল না, 
এরকম বিষয় শরীয়তের নির্দেশ হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। সুতরাং 
এখানে তো একথা পরিক্ষার যে, এই কাজ শরীয়তের নির্দেশ হতে পারে 
না। 


৩. নব উদ্ভাবিত কোনো কাজকে ফরয-ওয়াজিব তো দূরের কথা; সুন্নতের 
মর্তবাও যদি দেওয়া হয় তাহলেও এটা বিদআত হয়ে যায়। আর বিদআত 
তো গোমরাহী আর ভ্রষ্টতা। 


৪. যে কাজের বিশেষ কোনো সওয়াব বা ফযীলত কুরআন হাদীসে বর্ণিত 
হয়নি আবার এই কাজ করতে গেলে অনেক কষ্ট ও অসুবিধা দেখা দেয় 
এরকম কাজ তো নিঃসন্দেহে “তাকান্ুফ" তথা লৌকিকতা ও নিরর্থক 
আয়োজন ছাড়া কিছু নয়। আর এ উম্মতকে এসব তাকান্ুুফ থেকে নিষেধ 
করা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে- এ ১০ ৮৪৫) আমাদেরকে 
তাকানুুফ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। 


৫. বিশ্বব্যাপী এই এঁক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই। এটা যদি শরীয়তে 
নির্দেশিত হতই তাহলে শরীয়তে এর কোনো মানদ-ও থাকত। এই 
প্রসঙ্গে যে তিনটি মানদ- বলা হয়, এর একটাও আমলযোগ্য নয়! 


ক. জ্যোতিরবিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার 


এতে শরীয়তের বিধান পরিবর্তন হয়ে যায়। সুতরাং এটা সম্পূর্ণ না- 
কারো নেই। কেউ যদি পরিবর্তন করে দেয়ও তাহলেও আহলে হক 
মুসলমানরা একে গ্রহণ করবে না। তাহলে এক্য কীভাবে হবে। 


খ. প্রথম হিলাল দেখা 


এটা এ জন্য মানদ- হতে পারে না যে, প্রথমবার কোথায় হিলাল 
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দৃষ্টিগোচর হয়, তা অনুসন্ধান করার হুকুম শরীয়ত দেয়নি। আর বাস্তবে 
দূর-দূরান্তের অঞ্চলের জন্য প্রথম হিলাল কোথায় কখন দেখা গিয়েছে তা 
অনুসন্ধান করা অনেক জটিল বিষয়। তারপরও যদি হিলাল সাব্যস্ত হয়েও 
যায়, তাহলেও সেটাকে বিশ্বব্যাপী কার্ধকর করতে গেলে অনেক জটিলতা 
ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এজন্য এই পদ্ধতিও আমলযোগ্য নয়। 


গ. সৌদি আরবের হিলাল দেখাকে ভিত্তি বানানো 


সৌদিআরবের চাঁদ দেখার ভিত্তিতেও বিশ্বব্যাপী আমল করা সম্ভব নয়। 
তাছাড়া কোনো এক জায়গার হিলালকে সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারণ করে 
দেওয়া, শুধু এতটুকু নয় যে, তা দলীলবিহীন, বরং এটা দলীলবিরোধী। 
সুতরাং এই পদ্ধতিই আসলে গ্রহণ করা উচিত যে, প্রত্যেক অঞ্চলের 
বাসিন্দারা নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল দেখা অনুসারে আমল করবে। 


সুতরাং যেহেতু বিশ্বব্যাপী এক্যের শরয়ী কোনো মানদ- নেই তাহলে এটা 
শরীয়তে ফরয /ওয়াজিব বা সুন্নত তো দুরের কথা; অন্তত শরীয়তের 
কাম্যও হয় কীভাবে? 


৬. শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতা হল এ-ই। কিন্তু তথাকথিত প্রগতিপন্থী 
কিছু লোক বিষয়টাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন এবং এর জন্য এমন 
এমন দলীল বের করেন, যেন কুরআন-হাদীসে সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে 
বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করার কথা 
বলা হয়েছে। তারা এটাও বলেন যে, “যেহেতু আগের যামানায় 
প্রচারমাধ্যম এত উন্নত ছিল না; যা এখন হয়েছে, সেজন্য আগের 
লোকেরা শরীয়তের এ ওয়াজিব বিধান বাস্তবায়ন করতে পারেননি। 
তাদের যদি সুযোগ হত তাহলে তারা অবশ্যই এটা বাস্তবায়ন করতেন। 


এখন তো প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত হয়েছে যে, 


পুরো বিশ্ব যেন একটি গ্রাম। এখন আমাদের কুরআন-হাদীসের সেই 
বিধান বাস্তবায়ন করতে বাধা কোথায়? 
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সামনে আমরা সেই ভাইদের পেশকৃত দলীলের (বাস্তবে যেগুলো দলীল 
নয়) উপর পর্যালোচনা করতে চাই। যেন এ কথা পরিক্ষার হয়ে যায় যে, 
এরা কোনো দলীল ছাড়াই একটি নব উভ্ভাবিত বিষয়কে শরীয়তের 
আবশ্যকীয় বিধান সাব্যস্ত করতে লেগেছেন। 


৭. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অভিমত আর একই দিনে রোযা 
ও ঈদ জরুরি হওয়ার মতকে এক মনে করা। 


তাদের বড় এক দুর্বলতা হল, তারা ফিকহ-ফতোয়ার কিছু কিতাবে 
দেখেছেন যে, হানাফী মাযহাবে, (বরং এক অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে 
শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য তিন মাযহাবেও এবং এক বক্তব্য অনুযায়ী 
শাফেয়ী মাযহাবেও) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। সুতরাং যদি অন্য 
কোনো এলাকা থেকে “তরীকে মুজিব" অর্থাৎ বিশ্বস্ত ও শরয়ী নিয়ম- 
সমর্থিত পদ্ধতিতে খবর পাওয়া যায় তাহলে সে অনুযায়ী আমল করা 
জরুরি। এখান থেকে তাঁরা এটা বুঝে নিয়েছেন যে, দেখ! সমগ্র বিশ্বে 
একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কথা তো ইমাম আবু হানীফা, ইমাম 
মালেক, ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমও বলে গিয়েছেন!! 


এটা তাদের অসম্পূর্ণ বুঝের পরিণাম ছাড়া কিছুই নয়। প্রথম কথা তো 
হল, ৩০এ॥ ১৩৯১ ৪১১০১ “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়” এমন ব্যাপক 
ও নিঃশর্ত কথা তো কোনো ইমামই বলেননি। ফিকহের কিতাবের পরবর্তী 
মুসান্নিফগণের অনেকে এ ধরনের নিঃশর্ত কথা যদিও লিখেছেন, কিন্তু 
ইমামদের কেউই এরকম নিঃশর্ত কথা বলেননি। ইমাম আহমদ ছাড়া 
অন্য তিন ইমামের মাযহাবেই অগ্রগণ্য বক্তব্য, যার উপর অধিকাংশ 
ফকীহ ফতোয়া দিয়েছেন তা এই যে, “কাছাকাছি অঞ্চলের ক্ষেত্রে তো 
এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে, 
কিন্তু দূরবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে এক জায়গার হিলাল দেখা অন্য জায়গার 
জন্য প্রযোজ্য নয়”। হানাফী মাযহাবেরই অনেক বড় বড় ফকীহ এটা 
বলেছেন। ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এর 
বিপরীতে একটি শব্দও বর্ণিত হয়নি। “উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়” 
জাতীয় বাক্য ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে পাওয়া 
যায়নি। আর হানাফী মাযহাবে জাহিরুর রিওয়ায়াহ মানে হল এসব 
মাসআলা, যা ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির শাগরেদ ইমাম 
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মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছয় কিতাবে উল্লেখ 
আছে। আলহামদু লিল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সব 
কিতাব এখন ছাপা আছে। এসব কিতাবের কোথাও ৪১৩৯১ ৪১১০) 
&-এ। “উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়” জাতীয় কোনো বাক্য পাওয়া 
যায়নি। 


অবশ্য এই বাক্য কানযুদ দাকায়েকসহ ফিকহে হানাফীর কিছু কিতাবে 
অবশ্যই এসেছে। কিন্তু এর যে অর্থ এখন উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, 
প্রথিবীব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয, এরকম কথা সেই 
মুসানিফদের কল্পনার আশেপাশেও আসেনি। এখানে সম্পূর্ণ নব উদ্ভাবিত 
একটি বিষয়কে এই বাক্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের 
উদ্দেশ্য শুধু এ কথা বলা যে, নিজ অঞ্চলের বাইরে থেকেও হিলাল সাব্যস্ত 
হওয়ার শরয়ী সাক্ষ্য যদি তরীকে মুজিব" এর মাধ্যমে এসে যায়, তবে 
সে অনুযায়ী আমল করা জরুরী । কিন্তু তাদের কেউ এ কথা বলেননি যে, 
২৯ শাবান সন্ধ্যায় মুসলমানদের দায়িত্ব শুধু এটুকু নয় যে, নিজ নিজ 
এলাকায় হিলাল তালাশ করবে বরং তাদের উপর এটাও ফরয যে, সারা 
বিশ্বের কোনো এলাকায় আজ হিলাল দেখা গিয়েছে কি না তা সন্ধান 
করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই করতে 
হবে, হিলাল দেখা প্রমাণিত হলে তা সারা বিশ্বে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ 
কথা যদি কোনো একজন ফকীহও কোথাও লিখতেন, তাহলেও বলা যেত 
যে, যাক! একজন ফকীহ তো অন্তত এ কথা বলেছেন! কিন্তু চার 
ফকীহের কিতাব থেকে এরকম কথা ইনশাআল্লাহ দেখানো যাবে না! বরং 
এর বিপরীতে যে সকল আলিম ৮ ৪১৩৯১ ০১১০১ বক্তব্যকে হানাফী 
মাযহাবের বা অন্য মাযহাবের অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত মনে করেছেন তাদেরকেই 
যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, সারা বিশ্বে নয়, বরং বড় কোনো অঞ্চল 
জুড়ে প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদের আয়োজন করার শরয়ী 
বিধান কী, তখন তারা সুস্পষ্টভাবে লিখেছেন, এটা ওয়াজিব তো কখনোই 
নয় বরং শরীয়তে এটা কাম্য বিষয়ও নয়। (এমদাদুল ফাতাওয়া খ. ২, 
পৃ. ১২৯) 


তো আমরা বলছিলাম, তাদের বড় দুর্বলতা এই যে, তারা কয়েক বছর 
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কিতাবের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। এই ভুল ধারণার ভিত্তিতে যে ৪১০১ 
০4০ ১৩৯১ বাক্যে একথাই বলা হয়েছে, অথচ বিষয়টি এমন নয়। 


৯. কুরআন ও হাদীসে কি একই দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া 
হয়েছে? 


তাদের এরচেয়েও বড় দুর্বলতা হল, তারা নবউদ্ভাবিত একটি প্রস্তাব, যার 
হুকুম সাব্যস্ত করছেন।৩[3] তারা বলছেন, কুরআন কারীমের আয়াত ২ : 
১৮৫ -এ এবং -499১)1 19১5 489১1 1 শীর্ষক হাদীসে এই হুকুম 
দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা শুরু করতে হবে, একই 
দিনে রোযা শেষ করে ঈদ করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। 


জানি না, তারা সাধারণ বুদ্ধিকে কেন একটু কাজে লাগান না। যদি কোনো 
হুকুম কুরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে এসে থাকে তাহলে সেটা আর নতুন 
কথা হবে কীভাবে? এটা তো তাহলে আয়াত যখন নাযিল হয়েছে, হাদীস 
যখন ইরশাদ হয়েছে তখন থেকে মানুষের মাঝে একটা জানাশোনা বিষয় 
হত। অনেক পুরোনো বিষয় হত। তাফসীরের কিতাবে, হাদীসের ব্যাখ্যার 
কিতাবে, ফিকহের কিতাবে এর আলোচনা হত। প্রত্যেক যুগের আলিম ও 
ফকীহগণের মুখে এর চর্চা হত। এমন কেন হল যে, পনেরো শতকে এসে 
এটা আবিক্ষার করতে হল আর দলীল-প্রমাণের খোঁজে নামা হল। 


যাই হোক, এখানে মনে হচ্ছে উক্ত আয়াত এবং উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা 
পূর্বাপরসহ উল্লেখ করে দিই। যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই আয়াত এবং 
এই হাদীসকে আলোচ্য বিষয়বন্তুতে টেনে আনা আয়াত ও হাদীসের উপর 
কত বড় জুলুম । 


২: ১৮৫ আয়াতের মর্ম 


কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন- 
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১ 505০ 9 5২৬] ০০০৪ 3 ০০২ ৬ এরা ৪ 091 ওয় ৩০০ ০৬৪ 
৯৪ 7 টা 
১ ধোন 


“রমযান মাস- যে মাসে কুরআন নাধিল করা হয়েছে। যা মানুষের জন্য 
আদ্যোপান্ত হিদায়াত এবং এমন সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সম্বলিত, যা সঠিক 
পথ দেখায় এবং সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়। সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই এই মাস পাবে সে যেন এই সময় অবশ্যই 
রোযা রাখে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে 
তবে অন্য সময় সে সমান সংখ্যা পুরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের পক্ষে 
যা সহজ, সেটাই করতে চান। তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান 
না। যাতে তোমরা রোযার সংখ্যা পুরণ করে নাও এবং আল্লাহ তোমাদের 
যে পথ দেখিয়েছেন সে জন্য আল্লাহর তাকবীর পাঠ কর এবং কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ কর।” 


আয়াতে কারিমায় +38 78১ 2৫৮ ৬৩ ১ অংশটির এক অর্থ তো 
এটাই, যা উক্ত তরজমা থেকে বুঝে আসছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এই মাস 
পাবে, অন্য কথায় যে ব্যক্তিই এই মাসে উপনীত হবে সে যেন অবশ্যই 
এই মাসের রোযা রাখে। 


এর আরেক অর্থ এটাও হতে পারে যে, যে ব্যক্তি এই সময় “মুকীম' 
অবস্থায় থাকবে সে যেন অবশ্যই এই মাসের রোযা রাখে। (যে সফরে 
করে নেওয়ার অনুমতি আছে।) যে অর্থই গ্রহণ করা হোক, এখানে তো 
দূর থেকেও এ কথা বের করা যায় না যে, বিশ্বব্যাপী একই হিলাল এবং 
প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা রাখা ফরয। বিশ্বব্যাপী একই তারিখে 
রোযা শুরু করা এবং একই তারিখে ঈদ করা ফরয। এই প্রসঙ্গ আয়াতের 
কোন্‌ শব্দ থেকে বুঝে আসে? আয়াতে তো রমযান শুরু হলে শরীয়ত 
পালনে আদিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা ফরয- এটুকুই বলা 
হয়েছে। রমযান কীভাবে শুরু হবে সে বিষয়ে এ আয়াত নীরব। তাহলে এ 
আয়াতের এ অর্থ কীভাবে বানানো হচ্ছে? তাদের কেউ কেউ বলেন যে, 
আয়াতে ০* শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে। কিন্তু এ কথা কে অস্বীকার করে 
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যে, ০* শব্দটি ব্যাপকতা বুঝাচ্ছে! ০* শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। সে 
কারণে শরীয়ত যাদেরকে অনুমতি দিয়েছে তাদের কথা ভিন্ন। এই 
আয়াতে সকল মুসলমানকেই রোযা রাখার হুকুম দেওয়া হয়েছে। এ 
থেকে এটা কীভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের উপর 
একই দিনে রোযা শুরু করা ফরয। এটা তো ভিন্ন এক প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে 
আয়াত নীরব। 


যদি আয়াতের ইশারাই ধরা হয়, তাহলে তো শায়েখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ 
আলউছাইমীনের কথা মতো এ আয়াতে এদিকে ইশারা আছে যে, যে 
অঞ্চলে লোকেরা এখনও রমযান পায়নি তাদের রোযা এখন শুরু হবে না। 
যখন তারা নিজেরা চাঁদ দেখার মাধ্যমে তাদের ওখানে রমযান শুরু হবে 
আর তারা রমযান পাবে তখনই তাদের উপর রোযা শুরু করা ফরয হবে। 
লক্ষ্য করুন যদি কারো রমযান না পাওয়ার বিষয়ই এখানে না থাকে 
তাহলে এভাবে বলার কী অর্থ যে, তোমাদের মধ্যে যারা রমযান পাবে! 


যাইহোক, এটা তো একটা সূক্ষ্ম ইশারা। এ আয়াতে এর সম্ভাবনা আছে 
বটে! কিন্তু এই আয়াতের সুস্পষ্ট যে অর্থ, তা হল, রমযান শুরু হলে 
বিভিন্নতা ধর্তব্য কি ধর্তব্য নয় এই বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো হুকুম না এই 
আয়াতে আছে, না অন্য কোনো আয়াতে! এটা তো এক মুজতাহাদ ফীহ 
(ইজতিহাদ নির্ভর) মাসআলা। ফকীহগণ এই বিষয়ে ইজতিহাদের পথ 
অবলম্বন করেছেন এবং তাতে তাদের মাঝে মতভিন্নতাও হয়েছে। এই 
আয়াতের উদ্দিষ্ট মর্মের মধ্যে উদয়স্থলের বিভিন্নতার মাসআলা সরাসরি 
দাখিল করা ভূল। আর এই দাবি করা তো অনেক দূরের কথা যে, এই 
আয়াতে একই হিলাল ও প্রথম হিলালের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী একই দিনে 
রোযা ও ঈদ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। নাউযুবিল্লাহিল আযীম। 


রমযান কীভাবে শুরু করতে হবে সে আলোচনা তো ২ : ১৮৯ আয়াতে 
এসেছে। 
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অর্থাৎ মানুষ আপনাকে হিলালসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে 
দিন সেগুলো মানুষের জন্য (অর্থাৎ তাদের ইবাদত ও লেনদেনের জন্য, 
বিশেষ করে) হজ্বের জন্য সময় নিরপণের মাধ্যম । 


তো রমযান কীভাবে শুরু হবে তার বিবরণ এই আয়াতে এবং হাদীস 
শরীফে এসেছে। লক্ষ্য করুন! এ আয়াত এবং যেসব হাদীসকে এই 
আয়াতের ব্যাখ্যা বলা হয়েছে, কোথাও এ কথা নেই যে, ইসলামী 
মাসসমূহের শরয়ী সুচনা সমগ্র বিশ্বে একই সাথে করা জরুরি এবং একই 
হিলালের দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা 
জরুরি! হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ধারণের ফায়দা সৃষ্টির সুচনা থেকেই 
মানুষ লাভ করে আসছে। ইসলামে রোযা ফরয হওয়ার সময় থেকেই 
মানুষ হিলালের মাধ্যমেই রোযার সময়, রমযানের শুরু ও শেষ নির্ধারণ 
করে আসছে। কখনোই তো তাদের কল্পনায়ও এ কথা আসেনি যে, এই 
আয়াতে বিশ্বব্যাপী এবং প্রথম দেখা হিলালের ভিত্তিতেই সময় নির্ধারণ 
করা এবং এক হিলাল ও প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা শুরু করা 
এবং ঈদ করা ফরয করা হয়েছে। বড় আশ্চর্ষের কথা যে, আয়াত নাযিল 
হওয়ার পর থেকে এতদিন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ আয়াতের উপর যেভাবে 
আমল করে এসেছে তা আয়াতের মর্ম নয়। আর যে কথা কালকের সৃষ্ট 
আর তাও আবার নিছক চিন্তা ও দর্শনের আকারেই রয়ে গেছে, সেটাই 
নাকি আয়াতের উদ্দিষ্ট অর্থ!! 


কুরআনের তাফসীরের কোনো এক নির্ভরযোগ্য সুত্র থেকেও কি এই নব 
উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটি উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? সালাফে সালেহীনের 
নির্ভরযোগ্য কোনো এক কিতাবেও কি এই নব উদ্ভাবিত ব্যাখ্যার একটিও 
উদ্ধৃতি পেশ করা সম্ভব? কোনো সন্দেহ নেই যে, তা কোনোদিনই সম্ভব 
নয়! 


এবার হাদীস শরীফের ভাষ্যটি লক্ষ্য করুন : 
হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- 
19৮89 4390115৭৯৯০ ০০এ] এ ৯ খা) ৩৬৯ গো ও এল ঞ ০! 
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নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত (সময় 
নিরূপণের মাধ্যম) বানিয়েছেন। সুতরাং তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ 
এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি হিলাল দেখা না যায় তাহলে (চলতি 
মাসের) ত্রিশ দিন গণনা কর! -মুসান্নাফে আব্দুর রাষযাক বিন হাম্মাম 
(১২৬-২১১ হি.), খ. ৪, প্র. ১৫৬, হাদীস ৭৩০৬; আসসুনানুল কুবরা 
বাইহাকী, খ. ৪, প্র. ২০৫; আলমুসতাদরাক, হাকেম আবু আব্দুল্লাহ, খ. 
১, প্র. ৪২২, হাদীস ১৫৭৯; আস সহীহ, ইমাম ইবনে খুযাইমা 
(২২২-৩১১হি.) খ. ৩, প্র. ২০১, হাদীস ১৯০৬) 


উক্ত হাদীসে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, হিলাল দেখে রমযান মাস 
শুরু হবে। পরবর্তী হিলাল দেখে রমযান মাস শেষ হবে। এই জন্য হিলাল 
দেখে রোযা শুরু করতে হবে। হিলাল দেখে রোযা শেষ করতে হবে। যদি 
হিলাল দেখা না যায় তাহলে চলতি মাস ত্রিশ দিন গণনা করতে হবে। এই 
হল, হাদীসের মর্ম। তো এখানে কোথায় আছে যে, বিশ্বব্যাপী 
মুসলমানদের এক হিলাল এবং প্রথম হিলাল দেখে একই দিনে রোযা শুরু 
করতে হবে। একই দিনে ঈদ করতে হবে? আবার বলা হচ্ছে, “তা শুধু 
সওয়াবের কাজ তাই নয়, বরং এটা করা ফরয। অন্যথায় ফরয রোযা 
ছেড়ে দেওয়ার কবীরা গুনাহ এবং ঈদের দিনে রোযা রাখার গ্তনাহ তাদের 
উপর আসবে" । এতসব কথা উক্ত হাদীসের কোন্‌ শব্দ আর কোন্‌ বাক্য 
থেকে বের হল? আসলে তা নব উদ্ভাবিত বিষয়কে হাদীসের উপর চাপিয়ে 
দেওয়া ছাড়া আর কী?814] 


তারা বলেন, 4১9)11১,১৮-এর মধ্যে 1১4৯০ (তোমরা রোযা রাখ) হচ্ছে 
আদেশসূচক সম্বোধন এবং বহুবচনের শব্দ। এতে রাসুলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদেরকে সম্বোধন 
করে হুকুম করেছেন যে, তারা যেন হিলাল দেখে রোযা রাখে! এই কথা 
শত ভাগ সঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্যই সমগ্র বিশ্বের 
সকল মুসলমানদের উপর রোযা ফরয। কোনো অঞ্চলের মুসলমানরাই 
এই হুকুমের বাইরে নয়। সবার উপরই রোযা ফরয। আর হিলাল দেখার 
পরই রোযা ফরয । কারও জন্য এটা জায়েয নেই যে, হিলাল দেখা ছাড়া 
শুধু হিলালের সম্ভাবনার ভিত্তিতে মাস শুরু করবে এবং এটা জায়েয নেই 
যে, হিলাল দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে মাস শুরু 
করবে। রোযা সব অঞ্চলের সব মুসলমানের উপর ফরয। আর হিলাল 
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দেখার পরই রোযা ফরয, এর আগে নয়। 


এ হল হাদীসের সরল অর্থ । এখানে এ কথা কোথেকে এল যে, বিশ্বব্যাপী 
সমস্ত মুসলমানকে একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের অথবা বিশেষ 
কোনো অঞ্চলের হিলালের ভিত্তিতে একই তারিখে রোষা শুরু ফরয? 
বহুবচনের শব্দ দিয়ে সবাইকে রোযা রাখতে বলা হয়েছে। সেখান থেকে 
এটা কীভাবে সাব্যস্ত হল যে, সবার রোযার সূচনা একই তারিখে হওয়া 
জরুরি। আচ্ছা ৪১1১০ (তোমরা নামায আদায় কর) এ কথার অর্থ কি 
এই যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর? অথবা মএ) 198) 
(তোমরা যাকাত আদায় কর) এর অর্থ কি এই যে, সবাই একই তারিখে 
যাকাত আদায় কর? ।»গ্ ও 19 শব্দদ্ধয় সম্বোধনসূচক বহুবচন। উভয় 
শব্দের সম্বোধনই ব্যাপক। বিশ্বের সকলকে সম্বোধন করা হচ্ছে। কিন্তু 
এখানে কি এ অর্থ হতে পারে যে, সবাই একই সময়ে নামায আদায় কর, 
সবাই একই তারিখে যাকাত আদায় কর? ওখানে যদি এ অর্থ হয় যে, 
সবাই নিজ নিজ সময়ে নামায আদায় কর এবং সবাই নিজ নিজ 
নেসাবের বছর পূর্ণ হলে যাকাত আদায় কর, তাহলে 439)119*১০ -এর 
ক্ষেত্রে কেন এই অর্থ হবে না যে, সকল মানুষ নিজ নিজ অঞ্চলের হিলাল 
দেখে রোযা শুরু করবে। 


সুতরাং এ কথা বলা যে, 4৯৯ বলে সব অঞ্চলের সমস্ত মুসলমানকে 
সম্বোধন করা হয়েছে। আর সে জন্য বিশ্বব্যাপী এক হিলাল এবং প্রথম 
হিলাল দেখার ভিত্তিতে সমস্ত মুসলমানের উপর রোযা শুরু করা ফরয'_ 
সম্পূর্ণ ভূল। সম্বোধন সবাইকে করা হয়েছে এ কথা তো ঠিক আছে, কিন্তু 
শুধু হিলাল দেখা" এতটুকু বিধানের সাথে তারা যে এক হিলাল দেখা 
এবং প্রথম হিলাল দেখা অথবা সৌদিআরবের হিলাল দেখার কথা বলছেন 
তা তো হাদীসে নেই। এসব তো তাঁদের সংযোজন। শরীয়তের কোনো 
দলীলের আলোকে তাঁরা হাদীসের মর্মের মধ্যে এসব কথা যুক্ত করছেন? 
জানা কথা যে, এসব তাঁদের নিজেদের থেকে সংযোজন। এসব না 
কোনো আয়াতে আছে, না কোনো হাদীসে! 


হিলাল দেখার সাক্ষ্যের হাদীসসমূহ থেকে কি এ কথা প্রমাণিত হয় যে, 
বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা ফরয? 
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তারা এটাও দাবি করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অন্য এলাকা থেকে আগত হিলালের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রোযা 
ও ঈদ করেছেন। তাহলে বুঝা গেল, যে কোনো এলাকাতে হিলাল দেখা 
গেলে সব এলাকায় রোযা ও ঈদ করা উচিত। 


পর্যালোচনা : হিলাল দেখার সাক্ষ্য কবুল করার হাদীসসমূহের প্রেক্ষাপট 
সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। শা“বানের ২৯ তারিখ, রমযানের ২৯ তারিখ, 
অথবা যিলকদের ২৯ তারিখ এসব তারিখে কখনো কি এমন হয়েছে যে, 
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল দেখার জন্য অথবা 
হিলালের সংবাদ বা সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য এক দিন দূরত্ব নয়; পাঁচ- 
দশ মাইল দূরত্বের কোনো এলাকায়ও কোনো লোক পাঠিয়েছেন? হাদীস, 
সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে এর একটিও কি দৃষ্টান্ত আছে? উত্তর না- 
বাচক ছাড়া আর কী? খুব ভালো করে চিন্তা করা দরকার, এক হল সাক্ষ্য 
এসে গেলে সাক্ষ্য কবুল করা, আরেক হল সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা, 
দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। একই হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে রোযা 
ও ঈদ করা যদি কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে অন্যান্য 
অঞ্চল থেকে নতুন চাঁদের সংবাদ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ করাও তো ফরয 
হবে। কিন্তু নবী-যুগে এর উপর আমল হল না কেন? এসে যাওয়া সাক্ষ্য 
গ্রহণেই কেন ক্্যান্ত থাকা হল? 


সুতরাং মদীনা মুনাওয়ারার আশেপাশেও কাউকে না পাঠানো এবং 
মদীনায় হিলাল দেখা গেলেই রোযা শুরু করা /ঈদ করা এবং মদীনায় 
হিলাল দেখা না গেলে রোযা শুরু না করা এবং শাওয়ালের হিলাল দেখা 
না গেলে ত্রিশ রোযা পূর্ণ করা, এগুলোই তো দলীল যে, নিজ নিজ 
এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল করলেই মানুষ দায়িত্ুমুক্ত হয়ে 
যায়। 


ভূমিকাস্বরূপ এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো মনে রেখে এবার চাঁদ দেখার 
সাক্ষ্যের হাদীসগুলো নিয়ে চিন্তা করুন- 


ক. এক হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিআল্লাহু আনহুর সাক্ষ্যের 
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ভিত্তিতে রোযা রাখার ঘটনা এসেছে। স্পষ্টই যে, এখানে খোদ মদীনার 
অধিবাসীদেরই এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অনুযায়ী রোযা রাখা হয়েছে। 


খ. আরেক হাদীসে এসেছে যে, এক বেদুঈন হাররা থেকে এসে রমযানের 
চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছে। 
হাররা আজকাল তো মদীনা মুনাওয়ারারই অংশ। মাসজিদে নববী থেকে 
হাররা মাত্র ৪-৫ কিলোমিটার দূরত্বে । 


গ. আরেক হাদীসে দুই বেদুঈনের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঈদ করার ঘটনা 
এসেছে। এতে একথার উল্লেখ নেই যে, এই দুই বেদুঈন কোথা হতে 
এসেছে। কিন্তু বেদুঈনদের বসতি মদীনার আশপাশেই ছিল। এবং এরা 
সকাল সকাল এসে সাক্ষ্য দিয়েছিল। এটাও তো তাহলে মদীনা থেকে 
একেবারে কাছের এলাকারই সাক্ষ্য হল। 


ঘ. মুসনাদে আহমদ এবং সুনানে ইবনে মাজাহ-এ একটি ঘটনা এমনও 
বর্ণিত হয়েছে যে, একবার উনত্রিশে রমযান সন্ধ্যায় হিলাল দেখা গেল না, 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এক কাফেলা এল। তারা সাক্ষ্য 
দিল যে, গতকাল সন্ধ্যায় তারা হিলাল দেখেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রোযা ভেঙ্গে ফেলার এবং পরের দিন ঈদের নামাযের জন্য 
ঈদগাহে যাওয়ার আদেশ করলেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২০৫৮৪; 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৬৫৩) 


তো এই কাফেলা কতই বা দূর থেকে আসবে যে, ২৯ শে রমযান সন্ধ্যায় 
হিলাল দেখে পরের দিন (আসরের সময়ই ধরুন) মদীনায় পৌঁছে যাবে? 
সেদিন হিলাল দেখার পর থেকে তারা যদি বিরামহীন লাগাতার উটের 
বাড়ালে ত্রিশ মাইল দূর থেকেই হয়তো এসে সাক্ষ্য দিয়েছেন। 


হাদীসের কিতাবসমূহে একটু দূরবর্তী এলাকা থেকে আগত সাক্ষ্য গ্রহণ 
করার এই একটি ঘটনাই আছে যাকে মূলত দূর বলা যায় না। ফিকহের 
ভাষায় এটা “বিলাদে মুতাকারিবা”্র সংজ্ঞায় পড়ে। অপরদিকে সহীহ 
মুসলিমে এবং সহীহ ইবনে খৃযায়মাসহ হাদীসের অন্যান্য অনেক কিতাবে 
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সহীহ সনদে কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনাকৃত প্রসিদ্ধ হাদীসটি 
আছে। এই হাদীসে এসেছে যে, দামেক্কে, যা তখন দারুল খিলাফাহ ছিল, 
সেখানে স্বয়ং আমীরুল মুমিনীনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একদিন আগে 
রমযান শুরু হওয়ার সংবাদ আসলেও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
রাধিআল্লাহু আনহু সেদিকে দৃষ্টিপাত করেননি। তিনি বলেছেন, আমরা তো 
শনিবার সন্ধ্যায় হিলাল দেখেছি। এইজন্য আমরা ত্রিশ রোযা পূর্ণ করব। 
তবে নিজেরা যদি হিলাল দেখি সেটা ভিন্ন কথা। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 
মুআবিয়া রাযিআল্লাহু আনহুর হিলাল দেখা এবং রোযা রাখা কি আপনি 
যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি বললেন, না, আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই আদেশ করেছেন। 


এই হাদীস থেকে জানা গেল, অনেক দৃর-দূরান্তের এলাকা থেকে হিলাল 
দেখার সংবাদ আসলে সেটা ভিন্ন মাসআলা । হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ 
করার প্রসঙ্গে এক হাদীসের বর্ণনাকারী স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
রাযিআল্লাহু আনহু। এরপরও তিনি এ কথা বলছেন, তাহলে বুঝা গেল 
ভিন্ন এলাকার হিলালের সাক্ষ্ের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা বিষয়ে দূর ও 
নিকটের পার্থক্য আছে।[5] 


দূর ও নিকটের পার্থক্য যদিও কতিপয় ফকীহ গ্রাহ্য করেননি, কিন্তু কোনো 
ফকীহ, মুজতাহিদ এই ফতোয়া দেননি যে, দূর-দুরান্তের অঞ্চল থেকে 
হিলাল দেখার সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সব এলাকার জন্য সেই হিলালের বিধান 
বাস্তবায়ন করা জরুরি। হিলাল দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের সমস্ত হাদীসের মর্ম 
ও আবেদনও এ কথার সমর্থন করে না। কেননা এসব হাদীসের প্রেক্ষাপট 
হল, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হিলাল দেখার জন্য অথবা হিলাল দেখার 
সাক্ষ্য সংগ্রহ করার জন্য কোনো প্রতিনিধি দলকে এদিক সেদিক পাঠানো 
হয়নি। যদি রোযা ও ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে এক্য সৃষ্টি করা জরুরি হত 
তাহলে অবশ্যই এটা করা হত। 


এ যামানায় কি প্রচার-ব্যবস্থা ও যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিলকুল ছিল না? 


এর জবাবে এই কথা যেন না বলা হয় যে, এ যামানায় তো যোগাযোগের 
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উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। এই সীমাবদ্ধতার কারণে বাধ্য হয়ে তারা নিজ নিজ 
এলাকার হিলাল দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করত। নয়তো তাদেরও 
জানা ছিল যে, কুরআন-হাদীসে এক হিলাল এবং প্রথম হিলালের ভিত্তিতে 
সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করা এবং একই সাথে অন্যান্য 
চান্দ্রমাস শুরু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে! 


এ কথা এ জন্য যথাযথ হবে না যে, প্রচারব্যবস্থা ইসলামের শুরুর যুগ 
থেকে সব যুগে কমবেশি ছিল। প্রত্যেক যুগেই তার পূর্ববর্তী যুগ থেকে 
উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রশ্ন হল, প্রত্যেক 
যুগের দায়িত্বশীল ও আলিমগণ এবং পীর ও মাশায়েখ কি নিজ নিজ 
সময়ের প্রচারব্যবস্থাকে সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্ত এই কাজে লাগিয়েছেন? 
উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে তাহলে চিন্তা করুন- আপনাদের দৃষ্টিতে 
তো এটা কুরআন-হাদীসের বিধান। আর ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের কথা 
মতে এটা কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট বিধান, তাহলে এই গুরুত্ৃপূর্ণ বিধান 
সম্পর্কে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহকগণ, যারা নবীগণের ওয়ারিস তারা 
কীভাবে অবহেলা-উদাসীনতা প্রদর্শন করতে পারেন? 


এঁ যামানায় প্রচলিত প্রচারমাধ্যম এবং যোগাযোগমাধ্যমগ্ডলোর মধ্যে 
আমরা শুধু নিন্মোক্ত বিষয়গুলোর আলোচনা করতে চাই : 


১. দূত পাঠানো 
২. হাতে হাতে চিঠি পাঠানো 


এখানে এই আপত্তির সুযোগ নেই যে, ২৯ শে শাবান সন্ধ্যায় হিলাল 
দেখে পরের দিন সকালে রোযা রাখার সংবাদ এবং ২৯ শে রমযান 
সন্ধ্যায় হিলাল দেখে পরের দিন ঈদ করার সংবাদ দূত মাধ্যমে বা হাতে 
হাতে চিঠির মাধ্যমে কত দূর আর পৌঁছানো সম্ভব? 


চতুর্দিকে দশ মাইল পর্যন্তও যদি পৌঁছানো যায় তবু সেটা কম কীসে? 
এইটুকু অঞ্চলের বাসিন্দারা অন্তত প্রথম হিলাল দেখার ভিত্তিতে আমল 
করা থেকে মাহরূম থাকতো না। এরপরে বিষয় তো শুধু হিলাল দেখার 
সংবাদ রাতের মধ্যেই পৌঁছানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। যদি পহেলা 
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শাওয়াল আছর পর্যন্তও সংবাদ পৌঁছে যায়, তবুও তো সবাই ঈদের দিন 
নিত। এমনিভাবে দূর-দূরান্তে ২৭ শে রমযান পর্যন্তও যদি খবর পৌঁছে 
যায় তাহলে তো সবাই সঠিক ২৯ তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে। একটি 
রোযা কাযা করতে হবে, তা জানতে পারবে। পঁচিশ রমযানে খবর 
পৌঁছলে তো সঠিক ২৭-এর রাতও নির্ধারণ করতে পারবে। আর ঈদুল 
আযহা, কুরবানী, তাকবীরে তাশরীক ও শবে বরাত এসব তারিখের ক্ষেত্রে 
তো দূত এবং চিঠির ব্যবস্থা শত শত মাইল পর্যন্ত কাজে আসতে পারতো। 


৩. ডাকযোগে পাঠানো 


ডাকের ব্যবস্থা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু আনহুর যামানায়ও 
ছিল। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা অনেক উন্নতি করেছে। খেলাফতে বনু 
উমাইয়া এবং খেলাফতে আব্বাসিয়ার সময়ে তো এই ব্যবস্থা অনেক 
অনেক উন্নতি করেছে। আরবে “ঘোড়ার ডাক' অনেক প্রাচীন। ডাকপিয়ন 
সাধারণ মুসাফিরদের মত সফর করতো না যে, দিনে চলত আর রাতে 
বিশ্রাম নিত। বরং ডাকপিয়নের রাতদিন লাগাতার সফর করতে হত। 
কয়েক মাইল পর পর তাজাদম ঘোড়া প্রস্তুত থাকত। যেন ঘোড়া ক্লান্ত 
হয়ে যাওয়ার কারণে ডাক পৌঁছতে বিলম্ব না হয়ে যায়। এভাবে অনেক 
দীর্ঘ পথও ডাকপিয়ন সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করে ফেলতো। ডাকের 
কথা সহীহ বুখারীতেও এসেছে। কুফার ডাকঘরে আবু মূসা আশআরী 
রাহ.-এর নামায আদায় করার বিবরণ সহীহ বুখারীতে (ফাতহুল বারীর 
নুসখা, খ. ১, প্র. ৪০০, কিতাবুল উহু, অধ্যায় ৬৬ 5 449২ 9 0331 সা 
(০১১৭ 3 ৫৯1) এসেছে। আবু মুসা আশআরী রাধিআল্লাহু আনহু 
খেলাফতে রাশেদার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যুগে কুফার গভর্নর ছিলেন। 
(ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৪০১) 


আরবে ডাকব্যবস্থা প্রাচীনকালে কত উন্নত ছিল সে বিষয়ের আলোচনা 
২২১৪]| ১০9 ৬৪ ৬১এ॥ ১৪০এ। নামক কিতাবে দেখা যেতে পারে। নুমান 
আফেন্দীর ডাকের ইতিহাসের উপর লিখিত এই চমৎকার ও অনবদ্য 
গ্রন্থটি মিসরের ৬০ প্রেস থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ছেপে প্রকাশিত 
হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে আগের কালে প্রচলিত “আকাশ-ডাকে"র এক গুরুত্বপূর্ণ 
প্রকার “পায়রার ডাক*সহ অন্যান্য প্রকারের বিষয়েও আলোচনা আছে। 
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আরো দেখুন “আততারাতীবুল ইদারিয়্যা”, আব্দুল হাই কাত্তানী রাহ. (খ. 
১ প্র. ১৯১-১৯৪) 


এরপর যখন চীন পারস্য এবং সিন্ধু ও হিন্দুস্তানসহ অন্যান্য অগ্রসর 
দেশসমূহও ইসলামের বিজিত অঞ্চলের অধীনে এসে গেছে তখন তো 
সেখানকার যোগাযোগ মাধ্যমও মুসলিম উম্মাহর ব্যবহারে চলে এসেছে। 


দু"টি নমুনা 


এতিহাসিক তাকীউদ্দীন মাকরিধী রাহ. (৮৪৫হি.)-এর “আলমাওয়ায়েজ 
ওয়াল ই“তিবার' খ. ১, পৃ. ৩২২) কিতাবে ইতিহাসের সেই সোনালি 
অধ্যায়টিরও উল্লেখ আছে যে, ২৬১ হিজরীতে আফ্রিকায় যে সময় 
ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আলআগলাবের শাসন প্রতিষ্ঠিত হল তখন 
তিনি সমুদ্রতীরে ধারাবাহিকভাবে কয়েক মাইল পর পর দুর্গ ও চৌকি 
স্থাপন করেন। তার কালে পথ ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। এ সময় দূর্গে দুর্গে 
আগুন প্রজ্বলিত করার মাধ্যমে সাবতা থেকে ইস্কান্দরিয়া পর্যন্ত এক 
রাতেই সংবাদ পৌঁছে যেত। অথচ সাবতা আর ইস্কান্দারিয়ার মাঝে চার 
হাজার দুইশ উনআশি কিলোমিটারের দূরত্ব। বর্তমানে বাসেই উনসত্তর 
ঘণ্টার পথ। 


এমনিভাবে ইস্কান্দরিয়া থেকে তারাবনুসে রাতে কয়েক ঘণ্টায় খবর 
পৌঁছে যেত। উভয় শহরের মাঝে দূরত্ব মোট আঠার শত বিরাশী 
কিলোমিটার। এটা হল মুরাবিতীনের শাসন আমলের ঘটনা। দেখুন আবু 
মুহাম্দ আবদুল ওয়াহিদ বিন আলী আততামীমী আলমারাকেশী 
(৫৮১-৬৪৭)-এর কিতাব “আলমুজিব ফি তালখীসী আখবারিল মাগারিব”, 
প্র ২৫০ 


দেখার সাক্ষ্য এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় আদান-প্রদানের জন্য 
কোনো মাধ্যম কি ব্যবহার করা হয়েছিল? উত্তর যদি না-বাচক হয়ে থাকে 
তাহলে এর কারণ কী? দ্বীনের বিষয়ে তারা শিথিলতা করতেন বলে কেউ 
যদি অপবাদ দেয়, সে তো নিজেই নিজের ঈমান বরবাদ করবে, 
আখেরাত নষ্ট করবে। তাহলে এটা মেনে নেওয়া ছাড়া কি কোনো উপায় 
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আছে যে, আসলে ইসলাম যেহেতু মানব-স্বভাবের অনুকূল ধর্ম, এতে 
সবক্ষেত্রে সব যুগের এবং সব এলাকার মানুষের সহজতার দিক লক্ষ্য 
করা হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তে এই হুকুম দেওয়াই হয়নি যে, হোক 
না হোক বিশ্বব্যাপী সমস্ত মানুষ যেন তাদের চান্দ্রমাস একই দিনে শুরু 
করে! একই দিনে রোযা ও ঈদ করে! সেই জন্যই তো ইসলামের সাড়ে 
চৌদ্দশত বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর একটাও নযীর পাওয়া যায় না। 
এর নযীর তো পাওয়া যায়ই না, যা পাওয়া যায় তা হল, খেলাফতে 
রাশেদার যুগে খেলাফতের অধীন সমস্ত এলাকায় এটা লিখে পাঠানো 
হয়েছে যে, তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ। হিলাল দেখেই রোযা শেষ 
কর। এই প্রসঙ্গে হযরত উমর রাধিআল্লাহু আনহু সেনাবাহিনীর 
সেনাপ্রধানদের নিকট যে পত্র লিখতেন তা খতীব বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি 
আলাইহির উদ্ধতিতে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি “শরহুল মুহাযযাব' 
কিতাবে উল্লেখ করেছেন। (খ. ৭ প্র. ৬৪৯-৬৫০) আরেকটি ফরমান 
মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাতেও আছে। এই প্রসঙ্গে শাবানের শেষে 
সালাফের খুতবা ও বক্তৃতা দেখা যেতে পারে। কেউ মদীনায় বলছেন 
433১1 19৭-৮, কেউ দামেশকে বলছেন “39 1০-০। প্রতিটি খুতবাতে 
একই কথা যে, 4433১119১19 43991 19১৮ তোমরা হিলাল দেখে রোযা 
রাখ। হিলাল দেখে রোযা ছাড়। এসবের নিশ্চিত ও অবশ্যন্তাবী অর্থ কি 
এই নয় যে, তারা এবং তাদের শ্রোতারা এই হাদীস থেকে নিজ নিজ 
এলাকার হিলাল দেখার অর্থই বুঝেছেন! 


নব উদ্ভাবিত এই প্রস্তাব সামনে আসার পর আলিমগণ কী বলেছেন? 


রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে চলে আসা 
এখনও পর্যন্ত বহাল ও বলবৎ এই সুন্নতে মুতাওয়ারাসার বিপরীতে যখন 
কতিপয় যুক্তিবাদী লোকের পক্ষ থেকে তথাকথিত এঁক্যের আওয়াজ 
উঠল তখন আহলে হক আলিমগণ যথাসময়ে এর প্রতিবাদ করেছেন এবং 
তাদের উত্থাপিত যুক্তিসমূহের বাস্তবতা উন্মোচন করে দিয়েছেন। 
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১. ইবনে আব্দুর রাযযাক রাহ. 


1১5০9 ১১০9০ ৪৪) 0 ২৯০ 0৫ ০১ 


(গোটা উত্তর আফ্রিকায় একই দিনে ঈদ করা কি সম্ভব?) এবং 


2৪০১৬ ০০০৪ট। ভও 239 ১৪০৪। ৯% ০৪৭ ৩১ 


(গোটা মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে এক্য সৃষ্টি করা কি 
সম্ভব?) প্রথম শিরোনামে যখন আলমাগরিব পত্রিকায় ৫ম সংখ্যা ১০ 
মুহাররম ১৩৬৩ হি. মোতাবেক ৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ ঈ.-এ এবং দ্বিতীয় 
শিরোনামে আলইলম পত্রিকায় ৫২তম সংখ্যা ১৫ই যিলহজ্ব ১৩৫৫ হি. 
মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ ঈ. দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হল তখন এর 
বিস্তারিত খণ্ডন লিখেছেন মরক্কোর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেম আল্লামা 
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুর রাযযাক (১৯০৬-২০১১ঈ.)। 
যা তার কিতাব ৭১৬] 239) ৬৯৮১৭ ক$ ০২) ০৯৯] -এ যুক্ত আছে। (পৃষ্টা : 
১৭৪-২০৭) এই কিতাব কাতারের ধর্মমন্ত্রণালয় থেকে বড় বড় দুই খণ্ডে 
প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮৩৪, রচনাকাল : মুহাররম ১৩৬৭ হি. 
মুতাবেক ডিসেম্বর ১৯৪ ৭ঈ. 


এ১)॥ -১এ। -এর উপর অনেক বড় বড় মণীষী আলিমগণের অভিমত 
আছে। যা কিতাবের শেষে ছাপা হয়েছে। 


২. শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ, হারামুল মাক্ীর সাবেক ইমাম 


শায়খ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ রাহ.-ও এ মতবাদকে তার কিতাৰ ৯০১৪: 
21১9। /০)| ও৪ 41১14 -এ প্রমাণিক খ-ন করেছেন। শায়েখের এ কিতাবের 
উর্দু তরজমা “আলফুরকান” পত্রিকায় -যা মাসলাকে দেওবন্দের মুখপত্র 
প্রকাশিত হয়েছে। এমনিভাবে উলামায়ে আহলে হাদীসও পাকিস্তানে এ 
কিতাবের উর্দু তরজমা প্রকাশ করেছেন। 
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৩. রাবেতার ফিকহ একাডেমী 


পরে যখন কিছু লোকের পক্ষ থেকে আবার একই তাকাযা পেশ করা 
হয়, তখন রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'আলমাজমাউল 
ফিকহিল ইসলামী (ফিকহ একাডেমী, মক্কা মুকাররমা) এর খ-ন করে এই 
সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে : 


0 ১১৬৯ ০ ০৮৯ আ॥ ও ২৪5৭5 2৯০ ৪৯ লো] ৯৯ এ 
2৮০৪ এ) 03 ২৪১5 ৬১ ২৯১ ০৯৯৪৭] ০৭ ১৯৪ +৯ ৪ 5 ৭৬১৯১ 
১৯3 এ এও 09 ০০১০৪। 09] ও 9১৯০৪] প৪৯) ১৯১ ও] 0১] এল 
৫] 9৯ ৬০6 ৮০৯9 ২ ৬৯৪ এ ৬খ। 019 94] ৯৯০১) ২৯৮খও 

399 তে ওই 259 4৯৮ এএ ভন এ 05 ১3 এএ। ৬ ০] ০৮ 


মুসলিম জাহানে হিলাল ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ 
তা মুসলিমদের এক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা হিলাল ও ঈদ এক করার 
অনেক প্রস্তাবকের ধারণা । হিলাল প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি ইসলামী 
দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগপগ্তলোর উপর ছেড়ে দেওয়াই 
সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের সাধারণ কল্যাণ বিবেচনায় অধিকতর 
উত্তম ও উপযোগী । 


আর যে বিষয়টি উম্মাহর এক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে 
সবাই এক্যবদ্ধ হওয়া ।” (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা 
মুকাররমা, পৃষ্টা :৮৭-৮৯) 


রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর “আলমাজমাউল ফিকহী'-এর এ 
অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং সকল 
মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে স্বাক্ষরকারীদের 
নাম আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট ২০১৩.) 
সংখ্যায় পড়েছি। 


৪. শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 
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শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (১৩১১-১৩৮৯ 
হি.) যিনি শায়খ বিন বায রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আগে সৌদিআরবের 
সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রবিউল আউয়াল ১৩৭৭ হিজরীতে 
জামিয়াতুদ দুয়ালিল আরাবিয়্যার পক্ষ থেকে তার সামনে “তাওহীদুল 
আহিল্লার” (হিলাল এক করা) বিষয়ে সেমিনারের প্রস্তাব পেশ করা হয়, 
তখন তিনি এতে সম্মত হননি। 


তাঁর উত্তরের সারকথা হল, এটি এমন কোনো বিষয় নয়, যার জন্য 
সেমিনার ডাকা কাম্য। এটা তো একটা শাখাগত মাসআলা । 439১1 ৯৭৯০ 
439১1 19১৮5 শীর্ষক হাদীসের মধ্যেই এর ফায়সালা আছে। এই 
হাদীসের বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য হয়েছে (এক অঞ্চলের 
হিলাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় কি না) সেটা অন্যান্য 
শাখাগত মতপার্থক্যের মতই। এই মতপার্থক্যে কোনো ক্ষতি নেই। 


আসল কথা তো হল, গোটা উম্মত তাওহীদে উলৃহিয়্যাত এবং তাওহীদে 
রুবুবিয়্যাতের উপর এঁক্যবদ্ধ হওয়া। পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে 
কুরআন ও সুন্নাহকে একমাত্র সিদ্ধান্তদানকারী হিসেবে গ্রহণে এক্যবদ্ধ 
হওয়া। মজলিস তো এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য হওয়া উচিত। 


সুতরাং রোযা ও ঈদের হিলালের বিষয়ে (তাওহীদুল আহিল্লাহর প্রস্তাব) 
উক্ত মজলিসের সাথে একমত নই। আমার দৃষ্টিতে এ জন্য মজলিসের 
রোযা ও ঈদের মধ্যে তারিখের পার্থক্য ছিল, কিন্তু তারা একে ক্ষতিকর 
মনে করেননি। আর না তারা এর জন্য সেমিনার আহবান করার প্রয়োজন 
বোধ করেছেন! (ফতোয়া ওয়া রাসাইলি সামাহাতিশ শায়খ মুহাম্মাদ বিন 
ইবরাহীম আলুশ শায়খ, খ. ৪, প্র. ১৫৫-১৫৮, ফতোয়া নাম্বার : ১০৯৬) 


এই বিষয়ে রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহ একাডেমীর বিবৃতি 
একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সৌদি আরবের হাইয়াতু কিবারিল 
উলামার সুপারিশ আমরা আলকাউসার শাওয়াল ১৪৩৪ হি. (আগস্ট 
২০১৩.) সংখ্যায় পড়েছি। 
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৫. হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. 


হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. এই বিষয়ে যে সারৎসার ও 
অনবদ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন তা তাঁর পুস্তিকা “রুইয়াতে হিলালে"র পৃষ্ঠা : 
১১-১২, ৩২-৩৭ -এ বিদ্যমান আছে। যার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত 
হয়েছে। 


৬. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসূফ বিন্বুরী রাহ, 


হযরত রাহ.-এর তিরমিযীর শরাহ “মাআরেফুস সুনান” দেখা যেতে পারে। 
তিনি সেখানে “তাওহীদুল আহিন্লা”র মতকে শরীয়তের মেযাজের খেলাফ 
বলেছেন। 


৭. মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ, 


মাওলানা আব্দুল মাজিদ দরিয়াবাদী রাহ. মাওলানা ছাড়াও তিনি ছিলেন 
একজন পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ ব্যক্তিত্ব। যে বন্ধুরা সবসময় বুদ্ধির কথা 
বলেন, তাদের তো তাঁর কথার প্রতি মান্যতা থাকা চাই। বিশ্বব্যাপী নয়, 
শুধু ভারতব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদের জবরদস্তি করার উপর 
তিনি কী রকম সমালোচনা করেছেন তা তার তাফসীরে মাজেদী খ. ১, পৃ. 
৩৩৮-৩৪০ আয়াত (২ :) ১৮৫ এ দেখা যেতে পারে। এই কিতাবের উর্দূ 
ও ইংরেজী উভয় সংক্করণই হাতের নাগালে পাওয়া যায়। ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন থেকে এর বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। 


৮. মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী রাহ. 


আহলে হাদীস ঘরানার বড় আলেম, মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী 
রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ঈ.) তার কিতাব ৯ 5 7১১০) ০২০৯ ১9 ০০ 
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(০০৫৪ -এর পঞ্চম অধ্যায়ে (উদয়স্থলের বিভিন্নতা এবং ইসলামী পর্ব- 
উৎসবে এঁক্যের প্রচেষ্টা) শিরোনামে তিনি সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা 
করেছেন। পরিশেষে তিনি লেখেন_ 


যিনি জনসাধারণের সহজতার জন্য অসংখ্য নীতি ও ব্যবস্থার উদ্ভাবক 
বলে স্বীকৃত। তিনি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হাজার হাজার মাইল বিস্তৃত 
সাম্রাজ্য সুন্দর ও সঠিকভাবে শাসন করেছেন। তিনি যদি ভালো মনে 
করতেন তাহলে কি মুসলমানদের এই এঁক্যের জন্য ব্যবস্থা না নিয়ে 
পারতেন? তিনি তো কথায় কথায় মজলিসে শুরা ডেকে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত 
জারী করতেন কিন্তু কখনোই ঈদ বা রমযানের এক্যের মাসআলা তাঁর 
আলোচনায় আসেনি! এ স্বর্ণযুগে যদি এর কোনো নযীর না পাওয়া যায়, 
তাহলে এখন অনেক বছর পরে এসে এ বিষয়ে কেন এত চাপাচাপি? 


ইসলামের দুই ঈদ, ইবাদত এবং শোকরের নামায আদায়। ইসলামে ঈদ 
উৎসব পালনের জন্য নয়। তাই ঈদের ক্ষেত্রে ঈদের নামায (ফিতরা ও 
কুরবানী) ছাড়া আর কোনো বিধান ইসলামে দেওয়া হয়নি। 


মুসলিম এক্যের জন্য ইসলাম যে বিষয়গুলোর তাকীদ করেছে সেগুলোর 
মধ্যে হল, দলীয় সাম্প্রদায়িকতা থেকে বেঁচে থাকা। ফরয নামায 
জামাতের সাথে আদায় করা, যাকাত-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, হজ্বের সম্মিলন 
ইত্যাদিসহ আরো বিষয়। এসব বিষয়ে তো মুসলমানদের কোনো 
মনোযোগ নেই। শুধু অন্যান্য ধর্মের দেখাদেখি ধর্মীয় আবেগের সর্বোচ্চ 
সীমা কেবল উৎসব উদযাপন- ঈদ ও অন্যান্য পর্বের তারিখ এক করার 
আওয়াজ তোলা। বস্তুত ধর্মের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ যে, মানুষ 
জরুরি বিষয়গুলোর দিকে নযর দেয় না। নিজের সমস্ত শক্তি অপ্রয়োজনীয় 
ও অহেতুক কাজে ব্যয় করে। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, 
মাওলানা আব্দুর রহমান কীলানী, মাকতাবাতৃস সালাম, লাহোর, পৃষ্ঠা: 
৭৯) 


৯. হাফেজ সালাহুদ্বীন ইউসুফ 
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আহলে হাদীস ঘরানার আরেকজন বরেণ্য ব্যক্তিত্ব হাফেজ সালাহুদ্দীন 
ইউসুফ তাঁর কিতাব ৮৭ ৬৭১০ ০১৪ 39 ০১০ ৪9১ ৮৯ -এর মধ্যে 
বিশদ আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপে লেখেন- “মুসলিম বিশ্বে একই দিনে 
ঈদ পালন করা, রমযান ও অন্যান্য মাস একই দিনে সূচনার যে মতবাদ, 
তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দলীলবিহীন। সৌদিআরবের 
হিলাল দেখাকেও এক্ষেত্রে ভিত্তি বানানো যাবে না।” (পৃষ্ঠা: ১৫৩, দারুস 
সালাম ইন্টারন্যাশনাল) 


১০. গীর করম শাহ আজহারী 
তিনি তার তাফসীরগ্রন্থ “যিয়াউল কুরআন” খ. ১ পৃ. ১২৫-এ লেখেন- 


কারণ, উদয়স্থলের ভিন্নতা একটি স্বীকৃত বিষয়। এ কারণে ফকীহগণ স্পষ্ট 
ভাষায় বলেছেন যে, যদি দূর-দূরান্তের অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায় তাহলে তা 
ধর্তব্য হবে না। 


এ 0২3 ০৫ ০৯1০5 এসএ ০3৯৯] ০৭০ ০৩৫ ০০০ ১১৪] এ] 
(৬8) .১১৪০ 2893 093 489১০ 


(প্রকাশক যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, গঞ্জ বখশ রোড লাহোর, 
মুদ্রণকাল: ১৯৯৫ ঈ.) 


১১. ড. ইউসুফ আলকারযাভী 

আল্লামা ড. ইউসুফ কারযাভী রাহ. প্রথমে যা কিছুই লিখে থাকুন সম্প্রতি 
২০১৬ ঈ. ইস্তাম্ুলে হিজরী ক্যালেন্ডারের উপর যে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় 
তাতে তিনি পরিক্ষার বলেছেন যে, কুরআন-হাদীসে কোথাও নেই যে, 
গোটা দুনিয়ায় একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে হবে। 


সেমিনারের পর সাক্ষাৎকারে আরো বলেছেন, মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার 
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স্থানগত ও সময়গত এত দূরত্ব থাকা অবস্থায় চাঁদসমূহ এক করার চিন্তা 
সম্পূর্ণ অর্থহীন। দেখুন: 


1110://///-100100051218101.0071/2016/05/30/9101% 1 10203036101 


মোটকথা, বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার মতবাদ একটি 
নতুন বিষয়। চার মাযহাবেরই অধিকাংশ আলেম এবং এই উপমহাদেশের 
দেওবন্দী, বেরলভী ও আহলে হাদীস, সকল ঘরানার অধিকাংশ আলেম 
একে এক অপ্রয়োজনীয় বরং ভিত্তিহীন প্রচেষ্টা গণ্য করেছেন। আর এ 
প্রয়াসকে বিশেষ কোনো সওয়াবের কাজ মনে করা হলে তা বিদআত 
হওয়ার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দ্বীনের ইলম এবং শরীয়তের রুচি- 
প্রকৃতি সম্পর্কে বেখবর থাকার কারণে যারা একে ফরয বা ওয়াজিব 
বলতে চান, তারা তো বুঝে অথবা না বুঝে শরীয়তের বিকৃতিতে লিপ্ত। 


প্রকাশ থাকে যে, যারা একই দিনে রোযা ও ঈদকে ফরয বা ওয়াজিব 
বলার প্রবক্তা, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর (জিন্দা ফিকহ একাডেমী) 
সুপারিশে তাদের এই মতের পক্ষে কোনো দলীল নেই। 


জ্যোতির্বিদগণ কী বলেন? 


না, জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না। এজন্যই মুসলিম জাতি আজ অধঃপতনের 
শিকার। আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানার কারণেই রোযা ও ঈদের 
একের বিরোধী”! কিন্তু তাদের এই আপত্তির বাস্তবতা আজও আমাদের 
বুঝে আসে না! ধরে নিন, একজন মৌলবী সাহেবও জ্যোতির্বিজ্ঞান জানে 
না, কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা তো জানেন। (যদিও আফসোসের 
কথা হল, একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের দেশে এস্ট্রোনমির 
গবেষণার কাজ ইঞ্জিনিয়ারদেরকেই করতে হচ্ছে। দেশে আমাদের জানা 
মতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই এস্ট্রোনমি বিভাগ নেই।) কিন্তু এরা 
জ্যোতির্বিজ্ঞান জানা সত্তেও কেন বলেন যে, 


১. চান্দ্রমাস হয়তো উনত্রশ দিন হবে, নয়তো ত্রিশ দিন” অথচ 
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জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে চান্দ্রমাসের সময়ের মধ্যে ভাংতি আছে। 


২. কেন তারা বলেন, “বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করা উচিত”, 
অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান বলে বিশ্বের সব জায়গায় একই দিনে নতুন চাঁদ 
দেখা অসম্ভব। এ জন্যই জ্যোতির্বিজ্ঞান উদয়স্থলের বিভিন্নতা স্বীকার 
করে। কারণ এটা একটা বাস্তবতা। 


৩. কেন তারা বলেন, “চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর 
ভিত্তি করে লুনার ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করে সেই মোতাবেক রোযা ও ঈদ 
করা উচিত'। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞান এক্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন থেকে 
চান্দ্রমাস হিসাব করে। এদিকে ইসলামের শিক্ষা হল, চান্দ্রমাস হিলাল 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাব্য সময় থেকে নয়, দেখার মাধ্যমে শুরু হবে। 
এই জন্য হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সন্ভাব্যতার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে 
প্রস্তুতকৃত লুনার ক্যালেন্ডার মোতাবেক আমল করলে না ইসলামী 
শরীয়তের শিক্ষা মোতাবেক আমল হবে, না জ্যোতির্বিজ্ঞানের পদ্ধতি 
অনুসারে আমল হবে। 


মেহেরবানী করে একটু বলুন দেখি, শরীয়ত তো চান্দ্রমাসের হিসাবকে 
চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এক্ষেত্রে শরীয়তের নিকট 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের কোনো ই“তিবার নেই। তাহলে বাস্তবেই যদি 
আলিমগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান না জানেন, এতে এমন কী অন্যায় হয়ে গেল 
যে, এর কারণে তাঁরা হিলালের সাথে সম্পৃক্ত শরীয়তের বিধান বুঝবেন 
না?! 


যাই হোক এখন আমরা বলতে চাচ্ছি, তারা তো জ্যোতির্বিজ্ঞানের দোহাই 
দিয়ে আলিমগণের সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হচ্ছেন। অথচ আমরা দেখি যে, 
হিলাল দেখার মাসআলায়ও এবং একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার 
ইস্যুতেও বড় বড় জ্যোতিরবিজ্ঞানী আলিমগণের সাথেই আছেন। 


ইত্যাদির ক্ষেত্রে হিলাল দেখার ভিত্তিতেই চান্দ্রমাসের হিসাব হবে। 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে নয়। 
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এখানে আমরা শুধু দরসে নেযামীর পাণ্যভুক্ত একটি কিতাবের পাঠ উল্লেখ 
নেসাবের ভিত্তি। কিতাবটির নাম হল “শরহে চিগমিনী”। এটি মূসা পাশা 
বিন মুহাম্মাদ (৮৯৯হি.)-এর রচনা। যা মাহমুদ বিন উমর চিগমিনী রাহ. 
(৬১৮হি.)-এর কিতাব “আলমুলাখখাসের' ব্যাখ্যাগ্রন্থ। এতে আছে_ 


৮ 5১২ ৪১৩১৪ ৮০ ১৬] 285) 0] ০9১৩] 9১ €৮০৪৭। 4599 
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চাঁদের কলাসমূহের সবচেয়ে সুস্পষ্ট কলা হল, হিলাল। কিন্তু স্থানভেদে 
হিলাল দেখা ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিলালের দিকে 
জন্য হিলালকে গ্রহণ করেছেন। (শরহু চিগমিনী, পৃষ্ঠা: ১২৭, মাকতাবায়ে 
আশরাফিয়া দেওবন্দ থেকে ১৩৮৭ হি.-এ মুদ্রিত) 


তো বুঝা গেল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিজস্ব শান্ত্রীয় পরিম-লে যদিও 
এন্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন থেকে চাঁদের হিসাব শুরু করেন কিন্তু দ্বীনী বিষয়ে 
যেহেতু শরীয়তের হুকুম মান্য করতে হবে আর শরীয়ত যেহেতু দ্বীনী 
বিষয়ে হিলাল দেখার উপর ভিত্তি রেখেছে সেহেতু তারা দ্বীনী বিষয়ের 
ক্ষেত্রে হিলাল দেখারই অনুসরণ করে। নিজস্ব শাস্ত্রের মর্যাদা ও ব্যবহারের 
ক্ষেত্র শাস্ত্রজ্করা বেশি বুঝেন নাকি ভিন্ন শাস্ত্রের লোকেরা? 


এখন বলছিলাম যে, “আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান বুঝে না”- একে বাহানা 
বানিয়ে তারা বিশ্বব্যাপী একই তারিখে রোযা ও ঈদ করার প্রচারণা 
চালাচ্ছেন, তাদের তো খবর নিয়ে দেখা উচিত যে, এই বিষয়ে স্বয়ং 
জ্যোতিরবিজ্ঞানীদের বক্তব্য কী? আমরা এখানে আগের ও পরের এবং 
বর্তমান সময়ের দু'চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি পেশ করছি : 


১. আলবেরুনী (88০হি.-১০৪৮ঈ.) 
আলবেরুনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হিসাব-নির্ভর লুনার ক্যালেন্ডারের 
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ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনকারী বাতিল ফিরকা বাতেনী শীয়াদের খ-ন 
করতে গিয়ে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন তার সামান্য একটি অংশ এই- 


৮০৯ ৬৪ ১১৯9 419683918০০ ১৬৪ শি ০০ ১০৪১ ০ ০৪৯ ১ ৩১৪ 


অর্থ : এটা সম্ভব নয় যে, রমযান মাস সবসময় ত্রিশ দিনেই হবে এবং 
এটাও সম্ভব নয় যে, মাসের শুরু ও শেষ সমগ্র বিশ্বে একই তারিখে হবে। 
যেমনটা তাদের ক্যালেন্ডারে দেওয়া থাকে। “আলআসারুল বাকিয়া 
আনিল কুরূনিল খালিয়া, পৃষ্ঠা : ৬৬ 


২. ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.) 


তিনি একইসাথে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন এবং অনেক বড় 
ফকীহও ছিলেন। তিনি ইলমুল ফিকহ বিষয়ে তাঁর কিতাব বিদায়াতুল 
মুজতাহিদ (খ. ১, প্র. ৩৫৮)-এ লিখেছেন, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের ক্ষেত্রে 
এক এলাকার হিলাল দেখা অন্য এলাকার জন্য ই“তেবার করা হবে না। 
তার আরবী বক্তব্য এই- 


৯৯9 ০4৭ এ 0] ও৪ এএ১ ০1০৪ 1০৯ 


তিনি আরো লিখেছেন- “দূরবর্তী ও নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহের এক 
অঞ্চলের হিলাল দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার 
পার্থক্য করা আকলেরও দাবি।” 


তার আরবী পাঠ হল- 


০৯৮] ৩৪430 0০ 25389 28০9 এ ১১৩] ০৯ ২০ ৮৯ ১৪ 
১8০ ০০১১ 


৩. ডক্টর হুসাইন কামালুদ্দীন (১৩৩২ হি.-১৯১৩ ইং-১৪০৭ হি.-১৯৮৭ 
ঈ.) 
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প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার অবদান অনেক। মিশর ও সৌদিআরবের 
বড় বড় ইউনিভার্সিটিতে তিনি এ বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি 3১৯১ 
৮১৯ 0৮০এএ 28০৯] 99৪8 99 ১৯০5 ৪ ০এএ। নামে তার 
বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছেন। লক্ষণীয় বিষয় হল, তিনি তার এই কিতাবে 
(প্্ঠা: ২৮-) প্রথমে জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে হিলালের উদয়স্থলের 
বিভিন্নতার বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। এরপর তিনি লিখেছেন 
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তন্মধ্যে সুস্পষ্ট আহকাম হল নামাষের সময়। আর সারা পৃথিবীতে রোযা 
ও ঈদের এঁক্য জায়েয নয়। 


৪. মুসা রূহানী (১৪১৯হি.- ১৯৯৮উ.) 


শায়খুল হাদীস ও শায়খুত তাফসীর হওয়ার সাথে সাথে প্রাচীন ও 
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বড় পারদরশী ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব। 
করেছেন। তিনি তার “সায়রুল কামার ওয়া ঈদুল ফিতর" কিতাবে নিজ 
নিজ এলাকার হিলাল দেখার বিধানকেই সমর্থন করেছেন আর পরিক্ষার 
লিখে দিয়েছেন যে, শরীয়তের বিধানের ভিত্তি শরয়ী দলীল, বিজ্ঞানের 
গবেষণা নয়। তিনি এটাও সুস্পষ্ট করে বলেছেন যে, সৌদিআরবের ঈদ 
থেকে উপমহাদেশের ঈদ পরে হওয়াতে আশ্চর্যের কিছু নেই। শরয়ী 
দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়, জ্যোতিরবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও নয়। 


৫. ডক্টর ইউসুফ মুরওয়া 
18015501 0719151/ 0111551591001 থেকে নিউকিয়ার ফিজিক্সে 
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ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করা ছাড়াও বৃটেন, জার্মানি ও আমেরিকার বিভিন্ন 
ডিগ্রি অর্জনকারী এবং বিজ্ঞানের জগতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষ 
কৃতিত্বের অধিকারী প্রতিষ্ঠান%৬]। +/-২১৫ ৪৪4২0 ০৮৭ -এর প্রতিষ্ঠাতা 
প্রধান ড. ইউসুফ মুরওয়া একই দিনে রোযা ও ঈদের মতবাদের 
পর্যালোচনা এ সময়ের আকাবির ওলামা মাশায়েখের খেদমতে পেশ 
করেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন- 


“যেহেতু মুসলিম বিশ্ব মাশাআল্লাহ বেশ বড় সীমানা জুড়ে বিস্তুত। 
ইন্দোনেশিয়া থেকে পশ্চিম আফ্রিকা পর্যন্ত, ১৪২ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ১৮ 
ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তুত। তাই ভৌগোলিকভাবে ইসলামী বিশ্বকে তিনটি 
জোনে ভাগ করা চাই। 


১. ৩০ ডিগ্রি পুর্ব থেকে ২০ ডিগ্রি পশ্চিম পর্যন্ত যেসব রাষ্ট্র রয়েছে যথা 
নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, বেনীন, ঘানা ইত্যাদি। 


২. ৩০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ৮০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী রাষ্ট্রগুলো । যথা মিশর, 
ইরাক, কুয়েত ইরান, তুরস্ক পশ্চিম আফগানিস্তান, পাকিস্তান... । 


৩. ৮০ ডিগ্রি পূর্ব এবং ১৪০ ডিগ্রি পূর্বের মধ্যবর্তী অঞ্চলসমূহ। যথা 
বাংলাদেশ, বার্মা, থাইল্যান্ড, চীন মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া। 


তিনি লিখেছেন, এই হল তিনটি জোন। এবার কোনো এক জোনে নতুন 
চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার অর্থ এই নয় যে, অবশ্যই অবশ্যই অন্য দুই 
জোনেও তা দর্শনযোগ্য হয়েছে। 


তার এই লেখা মাজাল্লাতু মাজমায়িল ফিকহিল ইসলামী, সংখ্যা : ২, খ-: 
২, পৃষ্ঠা : ৮৮৭-৮৯০-এ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি তার কিতাব 
“আলউলুমুত তাবয়িয়্যাহ ফীল কুরআনে”ও যুক্ত আছে। (প্র. ১১-১২) 


৬. জামালুদ্দীন আব্দুর রাযযাক 
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এ ০] ২৪১৯। ৬৯৯-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার জামালুদ্দীন 
আব্দুর রাযযাকের কিতাব ১৯৪৭। ৮১.০)। ৬০] %এ| (একক ইসলামী 
চান্দ্র ক্যালেন্ডার) ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে মরক্কোর রাবাত থেকে প্রকাশিত 
হয়েছে। তাতে তিনি পরিক্ষার লিখেছেন- 


এখন ০০ ০০৩৯ 5১৫] 29) 0০4০11] ৬৯৪] এ] ৯ 
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যদি হিলাল দেখাকেই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তাহলে (রোযা ও 
ঈদের তারিখের ক্ষেত্রে) এক্য সম্ভব নয়। এমনকি যদি এক্ষেত্রে 
উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতটিকেই অগ্রগণ্য ধরা হয় তবুও 
সম্ভব নয়; বরং কোনো শহরে মাস শুরু হওয়ার জন্য যদি এই শর্ত যুক্ত 
করা হয় যে, পুরো বিশ্বের কোথাও না কোথাও হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার 
সম্ভাব্যতা সৃষ্টি হতে হবে। (অন্যথায় মাস শুরু করা যাবে না) তাহলেও 
এক্য সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবকে ভিত্তি বা 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে গ্রহণ করা হলেও এঁক্য সম্ভব 
নয়।” (আততাকবীমুল কামারিল ইসলামিয়্যিল মুওয়াহহিদ”, জামালুদ্দীন 
আব্দুর রাযযাক, প্র. ৫) 


এই সুস্পষ্ট বাস্তবতা স্বীকার করে নিয়েও তিনি একক ইসলামিক হিজরী 
ক্যালেন্ডারের নমুনা পেশ করেছেন। কিন্তু জানা কথা যে, শরীয়তের 
মানসূস আলাইহি এবং মুজমা আলাইহি বিধান হিলাল দেখার বিধান বাদ 
দিয়ে এটা গ্রহণ করবে তার বক্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং বড় 
বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাই শরীয়ত নির্ধারিত ভিত্তি (হিলাল দেখা) বহাল রেখে 
এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় মত গ্রহণ করেও বিশ্বব্যাপী এক্য 
অসম্ভব বলেছেন। 


৭. ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত উদাহ 
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|719117911019| /9500170111021 09118110097 -এর প্রধান, 
জর্দান আলজামইয়্যাতুল ফালাকিয়্যার হিলাল পর্যবেক্ষণ কমিটির প্রধান, 
ও “আলইত্তিহাদুল আরাবী লিউলুমিল ফিযায়ি ওয়াল ফালাক'-এর 
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, ডক্টর মুহাম্মাদ শওকত উদাহ প্রথমে পুরো পৃথিবীকে 
দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য আলাদা আলাদা লুনার 
ক্যালেন্ডার তৈরী করেছেন। এটা ২০০১ সনের কথা। পরে তিনি পুরো 
পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করে একেক অংশের জন্য আলাদা আলাদা 
প্রথিবীকে দুই ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক অংশের জন্য একটি করে 
ক্যালেন্ডার তৈরী করেন। এক অংশে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ 
আমেরিকা। দ্বিতীয় অংশে অন্য সব মহাদেশ। তিনি পরিষ্কার লিখেছেন, 
হিলাল দৃষ্টিগোচর হওয়ার সন্ভাব্যতার উপর ভিত্তি করে যদি লুনার 
ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়, তাহলে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি লুনার 
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমল করা কখনোই সম্ভব হবে না। বিশ্বকে অন্তত 
দুই ভাগে ভাগ করা জরুরি, তিনি দালীলিক আলোচনা করে তার সিদ্ধান্ত 
এই ভাষায় পেশ করেছেন- 


এ ০0০ ০৯০০৪ এ] আআ শঞঞ ২০9১৯] এ] ০০০৪ 0২ ০০5৫ 
২5৯ ১০৯৭ 9943 ০৪৭১০ ৬৯১৪3: ১১০৯ ০০৯৬৭ ৪৯99 ৩৬৯১০) 
(৭-৮ ০০ ০১২9০ 


উভয় ক্যালেন্ডারে কোনো মাসে তারিখ অভিন্ন আবার কোনো মাসে ভিন্ন। 
যাই হোক, শওকত উদাহ এই ক্যালেন্ডার কোনো মাসআলা হিসেবে 
পেশ করেননি। তিনি শুধু একটি প্রস্তাব উলামায়ে কেরামের কাছে 
রেখেছেন। 


তার কাছে আমরা একই দিনে রোযা ও ঈদের প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম 
যে, কিছু লোক এই মতবাদের দাওয়াত দিচ্ছে, এ বিষয়ে আপনারা কী 
মনে করেন, তিনি উত্তরে লিখেছেন- 

1৫20০ ০১৯৪ 43823 21 5৫8 0২০ 19০৯ উ 904 এএএ ০১৪ ৩১ এমএ 
৮4 ৮০১ 9৮০ ০০৯৯৯ ১০০ ০৯৪ এ জজ 9৯] ০৯৪ ০9 পা 
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পো] ০805 4০৪ 


“সমস্ত মানুষ একই তারিখে রোযা রাখবে, না আলাদা আলাদা রাখবে 
এটা তো ফিকহী মাসআলা । এর জওয়াব তো উলামায়ে কেরাম দেবেন। 
আমরা তো হিসাব জানি, ব্যস, ফকীহগণ যেভাবে বলবেন, আমরা 
সেভাবেই হিসাবের খেদমত পেশ করে দেব।” এটা তিনি আমাদেরকে ১৫ 
ই অক্টোবর, ২০১৪ ঈ.-এর চিঠিতে লেখেন। 


১৩ই মে ২০১৩ ঈ.-এর পত্রে তিনি এটাও লিখেছেন- 


43) 1০ ৮ 4৯০১ ১১আ শি ৯% ০৪ এ ২) পপ ২৯৪ এ 
055) ১৭ ০১৪ ৪৮5 ৪১৩ 0এএ ০৭ এখ। ০৫৯ ১৬ ০০১৩ 
ও এ 9১০০ সা ০৯৬ এ গ28)9৭ ওই 09৬1 ৬১৯৪ হস ২৪১৯৭ 

1১৯০ ১ ০১০ 9২ 2৯1 1১৯ ০৯ ১০৪৪১ ১ এআ 9 ১১৪৪৭ 


০ ৬ম ২7890 ৮ প৮৪ 4১ ৪ম ৯৯% ১১ 4০ ০৪৭ এ 4 
০৫৭ ১ ০৯9 8 এলহ। 2399] ০7০ ল৯এ| ৬৯৪] এ এপার ১৯৯ 


“বাস্তবতার আলোকে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই 
হিলাল দেখার ভিত্তিতে মুসলিম বিশ্বব্যাপী তারিখ এক করা সম্ভব নয়। 
এটা কীভাবে হতে পারে যে, আমরা ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও অন্যান্য 
প্রাচ্যের দেশগুলোর উপর বিধান চাপিয়ে দেব যে, তারা যেন 
মৌরতানিয়ার চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করে। এমন 
করতে গেলে তো ইন্দোনেশিয়ায় সূর্যোদয় হয়ে যাবে তখনও তারা 
জানতে পারবে না যে, আজ ঈদ হবে না, রোযাই রাখতে হবে। 


হাঁ, সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হল, জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের ভিত্তিতে 
প্রণীত একটি হিজরী ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে কেবল মুসলিম বিশ্বে এক্য 
সৃষ্টি করা যেতে পারে। কিন্তু হিলাল দেখার ভিত্তিতে এক্য বাস্তবে অসম্ভব। 
এটা নিছক কল্পনা । একে বাস্তবের রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।” 


তো শরীয়ত যখন হিলাল দেখাকেই ভিত্তি বানিয়েছে, আর পৃথিবীর 
প্রাকৃতিক অবস্থাই এরকম যে, হিলাল দেখার ভিত্তিতে অন্তত ইসলামী 
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বিশ্বেও একই দিনে রোযা ও ঈদ সম্ভব নয়। হাঁ, জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
হিসাবকে ভিত্তি বানালে শুধু বর্তমান মুসলিম বিশ্বে একই দিনে রোযা ও 
ঈদ করার কথা ভাবা যায়। কিন্তু সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ 
করা কখনো সম্ভব নয়। তাহলে কোনো মুসলমান এমন আছে যে, শরয়ী 
ভিত্তি বাদ দিয়ে একই তারিখে রোযা ও ঈদ করতে যাবে? আল্লাহ প্রদত্ত 
শরীয়ত অনুসরণ উদ্দেশ্য নাকি দিলের খাহেশ পুরা করা? 


ডক্টর মুহাম্মদ শওকত উদাহ এই বিষয়টি তার প্রবন্ধ “আলহিলাল 
বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়্যাতি ওয়ার রুইয়াতি,তেও লিখেছেন। তিনি 
বলেছেন কোনো স্থানের হিলাল দেখা গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য ধর্তব্য 
হবে কি না এর ফায়সালা উলামায়ে কেরাম করবেন, জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ 
নয়। 


তিনি আরো লিখেন, হিজরী মাসের সূচনা কীভাবে হবে এটা শরীয়তের 
মাসআলা। এর ফায়সালা করবেন ফকীহগণ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ নয়। 
আর জানা কথা যে, এই বিষয়ে ফকীহগণের ইজমা আছে যে, এই বিষয়ে 
চাঁদ দেখাই ভিত্তি। অন্য কিছু নয়। দেখুন, তার প্রবন্ধ “আলহিলাল 
বাইনাল হিসাবাতিল ফালাকিয়্যাতি ওয়ার রুইয়াতি”, প্র. ৭, ১১ ও ১৩ 


মুহাম্মদ শওকত উদাহ একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কোনো ডাক্তার বা 
ইঞ্জিনিয়ার নন। তিনি জ্যোতিরবিজ্ঞানী, তাই তিনি ভালোভাবেই বুঝতে 
পারছেন যে, কোন্‌ মাসআলা শরীয়তের সাথে সম্পৃক্ত আর কোনটা 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। একজন জ্যোতিরবিজ্ঞানীর এই বাস্তবতার 
বিষয়ে সুস্পষ্ট জবানবন্দীর পর আপনি এ ভাইদের কথার হাকীকত বুঝতে 
পারবেন, যারা বলে বলে ক্লান্ত হয়ে যান যে, আলিমরা জ্যোতির্বিজ্ঞান 
জানে না। তাই তারা লুনার ক্যালেন্ডারের বিরোধিতা করেন। এই জন্যই 
তারা একই দিনে বিশ্বব্যাপী রোযা ও ঈদ করার বিপক্ষে । নাউযুবিল্লাহিল 
আযীম। 


এ সকল ভাইয়ের খেদমতে আমরা বর্তমান সময়ের বিশিষ্ট 
জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইলিয়াসের একটি কথা পেশ করতে পারি যা 
তিনি $/৪51010101 19121110 09110 কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেটের 
উপরে মন্তব্য করে বলেছেন। লিফলেটের বক্তব্য ছিল- 
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".... 10217 00091000511 16280815 0211 101 1078 0110110211017 
0100517 02195 017 11191095915 01 891101011102| 11101105, 
9910501911/ 170/ 0121 90191708185 20/৭91090 50 110017 
25109 100111791 01 01218020108 10017. " 


এর উপর মন্তব্য করে ড. ইলিয়াস বলেন, 


"... 31915119115 01119 11210016 218. 00111101111 [01/2715 
01500551015 118119155101809 8৬০1৮, 591 95910901811.21 
1116 1116 0 /75/77205/.. 29150. 078 17895 116019, 
55910501211/115/9102810919, 218. 011 01 5001 00111721719, 
1109511/ ছি0ো? 1070959 টা 211 :2100101011715 
09010100170 11 82511017017 810 /01 11 [016 19128111010 
25109015 ,001706117690...." 54 01_ /5/2/7710 
০2/2/7021, //- //10/72/7717720 ///25, /0202-, 60. /7//2//5/720 
গি 4.৩. /৬০90/71/)/// ///2/2 47704, ///2/2)/5/2, /1/51 
//9//5/720//7 79977 


আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ বাস্তবতা উপলব্ধি করার তাওফিক দান 
করুন এবং সকল প্রকার প্রান্তিকতা থেকে মুক্ত রাখুন- আমীন। 


08] ও) এ ১০৯ 01 019০১ ১৯৪ 


[1] জানি না এ সীমানা নির্ধারণের সূত্র কী? অমুসলিম দেশগুলো তো 
আল্লাহর জমীনেরই অংশ। এগুলোর উপর তাদের দখলদারিত্ব 
পুরোটাই জোরপুবর্ক। এগুলোকে কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে? তাছাড়া 
মৌরতানিয়াও তো মুসলিম দেশ। (আবদুল মালেক) 


নিয়ত করে নেওয়া মুস্তাহাব। আর অন্যান্য মাযহাবে তো এটা রোযা 
সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। সাহরী করা সুন্নত। রমযানের তারাবী প্রথম 
রাত্রেও সুন্নাতে মুআক্কাদা। অথচ একই দিনে রোযার এই উদ্ভাবিত 
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পদ্ধতির কারণে এসব আমল হ-য-ব-র-ল হয়ে যায়। 


[3] ৩. ১৫ই জ্বিলহজ্ব ১৩৬৫ হি. মোতাবেক ১০ নভেম্বর ১৯৪৬ খু., 
“আলইলম” পত্রিকার ৫২তম সংখ্যায় এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশ করা হয়-২৭১)। ১০০৪ ভ৪ 4৮২] ২৪০১ ৬৯% ০৫ ৭২ 
(মুসলিম বিশ্বে দ্বীনী পর্বসমূহের তারিখের ক্ষেত্রে এক্য সৃষ্টি করা 
সম্ভব?)। তখন শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুর 
রাযযাক (১৯০৬-২০১১ঈ.) যিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং দ্বীনী ইলম, 
উভয় শাস্ত্রে পাপ্তিত্যের অধিকারী। তিনি তার কিতাব ৬৪ 0১) ০:১০] 
০১৬] 2৪9১ ২১৯৬৭ (খ. ১, পৃ. ১৮৯-২০৭)-এ উক্ত প্রবন্ধের বিস্তারিত 
খ-ন লিখেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন, যুগ যুগ ধরে অনুসৃত 
কর্মপন্থাই সঠিক। এ থেকে সরে আসার কোনো অর্থই হয় না। 


আমাদের জানা নেই, ১৯৪৬ -এর আগেও কেউ এই ধরনের দাবি 
করেছেন কি না, কিন্তু আফসোস হল, সময় যতই যাচ্ছে আবেগ- 
প্রবণ লোকদের বাড়াবাড়ি বেড়ে চলেছে। প্রথমে বলা হয়েছিল, শুধু 
মুসলিম বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ কর। এখন বলা হচ্ছে, 
সমগ্র বিশ্বেই একই তারিখে কর! আসলে এটাও অসম্ভব ওটাও 
অসম্ভব! 


4] বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করার থিওরিকে এই 
হাদীসের উদ্দিষ্ট অর্থ বলে সাব্যস্ত করা হাদীসের সুস্পষ্ট বিকৃতি। 
উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে এই হাদীস দিয়ে 
দলীল পেশ করা যেমন কয়েকজন ফকীহ করেছেন- সেটা একটা 
সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয়। হাদীসের পূর্বাপরের সাথে তা পুরোপুরি মিলে 
না। এটা হাদীসের স্বাভাবিক মর্মের বাইরের একটি বিষয়। এটাকে 
হাদীসের সরাসরি উদ্দিষ্ট মর্ম সাব্যস্ত করা আপত্তিজনক। 
সৌদিআরবের সাবেক সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব শায়েখ মুহাম্মাদ বিন 
ইবরাহীমও এই হাদীস থেকে উক্ত বিষয়ে দলীল প্রদানের উত্তর 
দিয়েছেন। দেখুন, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িলি সামাহাতিশ শায়েখ 
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মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, খ. ৪, প্র. ১৫৫, ফতোয়া : ১০৯৫। 


[5] কুরাইব রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণিত হাদীসটি নিঃসন্দেহে 
সহীহ। মুহাদ্দিসগণ একে সহীহ বলেছেন এবং এর মাধ্যমে দলীল 
পেশ করেছেন এবং বড় বড় ফকীহগণও এই হাদীস দিয়ে দলীল 
দিয়েছেন। এর উপর মাসআলার ভিত্তি রেখেছেন। 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


আগস্ট ২০১৩ , শাওয়াল ১৪৩৪ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


ভূমিকা 


সম্প্রতি আমাদের দেশে কিছু বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে, একদিকে তারা 
সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু এবং একই দিনে ঈদ ও কুরবানীর 
বিষয়ে সোচ্চার-তারা একে মনে করেন শরীয়তের ফরজ এবং 
উম্মাহর একতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ- অন্যদিকে তারাই নিজেদের 
রোযা শুরু করেন স্বদেশবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, ঈদও পালন 
করেন বিচ্ছিন্ন হয়েই। যেন কল্পিত এক্যের নামে বাস্তব অনৈক্য ও 
বিশৃঙ্খলা! 


তাদের কেউ কেউ তো এতই সোচ্চার যে, যথানিয়মে “আলিম না 
হয়েও এ বিষয়ে গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রস্তুত করে ফেলেছেন, তাদের কেউ 
মেজর, কেউ কেউ ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার আর কেউ হাফেয 
ইত্যাদি পদবীর অধিকারী। 


দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধুরা আমার কাছে এসব গ্রন্থ ও প্রবন্ধ 
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পাঠাতে থাকেন এবং সেগুলোর পর্যালোচনারও অনুরোধ করেন। 
মাসিক আলকাউসারের প্রকাশনা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে 
আলকাউসারে এ বিষয়ে লেখার অব্যাহত অনুরোধ রয়েছে। এরপরও 
বিভিন্ন কারণে বিষয়টি স্থগিত রেখেছিলাম। প্রায় এক বছর আগে 
আমার এক মুরবিব আমাকে এ বিষয়ে লিখতে বলেছেন, যাঁর আদেশ 
পালন আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এদিকে গত বছর, ১৪৩৩ 
হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে, “রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী? 
মক্কা মুকাররমা এ বিষয়ে “আলমাজমাউল ফিকহী'-এর একটি 
অধিবেশন আহবান করেছিল, যাতে কিছু গুরুতৃপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়, যা পাঠকের সামনে উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। 
এসব কারণে আল্লাহর উপর ভরসা করে এ প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা একে উপকারী বানান এবং কবুল ও মকবুল করুন। 
আমীন। 


এরা আসলে কী বলেন 


একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ করার বিষয়টি 
আমি বলি না, শরীয়তের দৃষ্টিতে একেবারেই অসম্ভব বা না-জায়েয। 
বরং পুরা বিশ্বজুড়ে না হলেও বাস্তবতার নিরিখে যতটুকু এলাকা নিয়ে 
একই তারিখে রোযা শুরু করা ও ঈদ করা যায়- যদি তা শরীয়তের 
বিধানগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে 
হয়ে থাকে তাহলে কিছুসংখ্যক আহলে ইলমের মতে তা জায়েয। 
তবে এ ধরনের পদক্ষেপ কতটা যুক্তিযুক্ত এবং কতটুকু উপকারী 
হবে আর তা কতখানি বিশৃঙ্খলামুক্ত হবে সেটি একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ 
বিষয়ে সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। 


কিন্তু আমাদের এ গবেষক বন্ধুদের বক্তব্য অন্য কিছু। তারা বলতে 
চান, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করা এবং একই দিনে ঈদ 
করা ফরয। অন্যথায়-তাদের মতে- এক দুটি ফরয রোযা ছুটে যাবে, 
যার কারণে ষাটটি করে রোযা কাফফারা হিসেবে আসবে। কিংবা 
ঈদের দিন রোযা রাখা হবে, যা হারাম। তদ্রুপ আশুরার রোযা, 


2 0124 6/25/17, 9:24 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1101)://৬7%% ৬.2118%581:.00171/2101019/934/1)1111 


আরাফার রোযা, কুরবানী সব ভুল হবে। শবে কদর, শবে বরাত 
ইত্যাদি সব কিছু ভেস্তে যাবে। সবশেষে এ কারণে উম্মাহর এঁক্যে 
ফাটল সৃষ্টি হবে। তাদের মতে একইদিনে ঈদ করা ছাড়া উম্মাহর 
এঁক্যের কোনো উপায় নেই। 


তাদের দাবি এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলে আলাদা আলাদা হেলাল কমিটি 
হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের চাঁদ দেখা 
অনুসারে রমযান ও ঈদের ফয়সালা করা জায়েয নয়। মুসলিম 
জাহানে যেখানেই এটা হচ্ছে ভুল ও নাজায়েয হচ্ছে। তাই এই 
গবেষক বন্ধুরা নিজ দেশে আলিম-ওলামা ও জনসাধারণ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে আরবের চাঁদ দেখার ফয়সালা অনুসারে বা নিজেদের 
হিসাব অনুযায়ী তারিখ নির্ধারণ করে রোযা শুরু করেন ও ঈদ 
করেন। এরপর কোথায় এরা নিজেদের এই বিচ্ছিন্নতার জন্য 
সংকুচিত হবেন, উল্টো উলামা-মাশায়েখ ও তাঁদের অনুসারীদের 
উপরই হারামে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন! 


এরা যা বলতে চান, আমার জানা মতে, দুনিয়ার কোনো দায়িত্বশীল 
বিজ্ঞ আলিম তা বলেননি। আর না শরীয়তের নীতি ও বিধানের 
বিষয়ে অবগত কেউ তা বলতে পারেন। 


একই দিনে ঈদ এক্যের জন্য? 


এ বন্ধুরা আরো বলেন, ঈদ একই দিনে না হওয়ার কারণে ঈদ ও 
রোযার বিষয়ে মুসলমানদের মাঝে ইখতিলাফ দেখা দেয়; একই দিন 
কেউ রোযাদার, কেউ ঈদ উদযাপনরত; বরং অমুসলিম দেশগুলোতে 
কখনো কখনো একই শহরের মুসলমানদের মাঝে ঈদ উদযাপনে 
তিন দিনের পার্থক্যও হয়ে যায়। রোযা ও ঈদের মতো গুরুত্বপূর্ণ 
ইবাদতে এ ধরনের ইখতিলাফ কোনো অবস্থাতেই বরদাশত করা 
যায় না। একই দিনে রোযা ও এসকসাথে ঈদ ছাড়া এই ইখতিলাফ 
দূর হওয়া অসম্ভব। 


তারা আরও বলেন, এই ইখতিলাফ এজন্যও দূর করা প্রয়োজন যে, 
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এর দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়, পরস্পর ঝগড়া- 
বিবাদের দরজা খোলে। কখনো কখনো একদল অন্যদলের নিন্দা- 
সমালোচনায় লিপ্ত হয়, কটাক্ষ-কটুক্তি পর্যন্ত করতে থাকে। এসব 
বিষয় দ্বারা মুসলমানদের এঁক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ থেকে পরিত্রাণের 
একমাত্র উপায় রোযা ও ঈদ একই দিনে করা। 


এ সকল বন্ধু (বা তাদের অনেকেই) এ কথাও জোরেশোরে বলেন 
যে, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোকেরা সারা বিশ্বে নিজেদের উৎসব 
একই দিনে উদযাপন করেন। কাজেই আমাদেরও কর্তব্য সারা বিশ্বে 
একই দিনে ঈদ করা। 


যারা গোটা দুনিয়ায় একই দিন ঈদ পালনকে ফরয মনে করেন 
তাদের কেউ কেউ 'ইখতিলাফুল মাতালি' (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) 
বিবেচ্য হওয়া, না হওয়ার মুখতালাফ ফীহ (মতভেদপূর্ণ) মাসআলাটি 
সঠিকভাবে না বোঝার কারণে এমনটা বলেন, তবে তাদের 
অধিকাংশের নিকটে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার সবচেয়ে বড় 
“দলীল' দুটি : 


১. ঈদ উদযাপনে ইখতিলাফ ও পরস্পর বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা যাতে দূর 
হয়। 


২. মুসলমানের ঈদ অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উৎসবের মতো হয়। 
ইসলামী ঈদ তথাকথিত "উৎসব" নয় 


প্রথমে তাদের দ্বিতীয় দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন। ইলমে ওহীর 
আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জানা আছে যে, ইসলামী ঈদ তার স্বরূপ ও 
মর্যাদা এবং প্রকৃতি ও পদ্ধতি সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতির পর্ব- 
উৎসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের সংস্কৃতি হলো আসসুন্নাতুন 
নববিয়া, আর তাদের সংস্কৃতি তাদের নিজেদের বা তাদের 
পূর্বপুরুষদের উদ্ভাবিত। দুই সংস্কৃতি মূলেই আলাদা। আমাদেরকে 
তো দুই ঈদ দেয়াই হয়েছে অন্যদের থেকে আলাদা করার জন্য। 
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হাদীসে আছে- 


: 0০১ ০৬৪ ৩০৪ ০৩৬৪ ৮৮১ 2৬এএ। ৩ এড এ এ | ০১০ 0:৩৩ ৮৪০ 
:19 ক এ একি এ ০১৪ এ ৯ ও জ$ড ভি উ্ 2199 1৩৩০ ০৯ ৩ 
. 0520 0825 এখু। 28:৬০ ০ পর্ধিা ও ৷ ৩! 


অর্থ : আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় এলেন। সে সময় মদীনার অধিবাসীর 
দুটি (উৎসবের) দিন ছিল, যাতে তারা আনন্দ-ফৃর্তি করত। তখন 
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ দুটি দিবস কীসের? তারা বললেন, 
জাহেলি যুগে আমরা এ দুটি দিনে আনন্দ-ফূর্তি করতাম। এ কথা 
শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ 
তাআলা এ দুটি দিনের পরিবর্তে তোমাদেরকে উত্তম দুটি দিন দান 
করেছেন। সে দিন দুটি হল : 'ইয়াওমুল আযহা" ও 'ইয়াওমুল ফিতর' 
(অর্থাৎ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দুই দিন)।' (সুনানে আবু 
দাউদ, হাদীস : ১১৩৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ১২০০৬) 


সুতরাং আমাদের ঈদ শুধু ব্যবস্থাপনাগত কোনো বিষয় নয়, যাকে 
শুধু যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র বানিয়ে ফেলা যায়। আর না অন্যান্য 
জাতির উৎসবের মতো মনগড়া কোনো সংস্কৃতির অংশ, যাতে 
আনুষ্ঠানিকতা ও বাহ্যিক সাজ-সঙ্জাই মূল; বরং এটি একটি খালিস 
দ্বীনী আমল, যা ইসলামী ইবাদতের অংশ। 


এ কারণে একই দিনে ঈদ উদযাপনের বিষয়টিকেও অন্য সকল 
হবে। দেখতে হবে, পূর্বসূরীদের কর্মপন্থায় কী নির্দেশনা পাওয়া যায়, 
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসওয়ায়ে হাসানা 
এর উপর কী আলোকপাত করে। এখানে অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ 
তোলাই প্রমাণ করে, এ ব্যক্তি না দ্বীনের রুচি-প্রকৃতি গ্রহণ করেছে। 
আর না সে এ সম্পর্কে অবগত। আসলে অনেক বন্ধুরই-ছ্বীনের বিষয়ে 
প্রজ্ঞাহীনতা ও ছ্বীনী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার কারণে-ইসলামের 
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শিক্ষা ও বিধানে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্তি অনেক কম। এ কারণে তারা 
হীনম্মন্যতার শিকার হয়ে যান এবং নিজেদের মুল্য ও মর্যাদা অন্যান্য 
জাতির সাদৃশ্য গ্রহণের মাঝেই নিহিত মনে করেন। এটি ইসলামের 
সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্িহীনতার অনিবার্ ফল। 


মোটকথা, শরীয়তের নীতিমালা ও উসওয়ায়ে হাসানার আলোকে 
একই দিনে ঈদের যে অবস্থান নির্ধারিত হয়, সেটাই তার প্রকৃত 
অবস্থান, যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সামনে আসছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য 
জাতির সাদৃশ্যের প্রসঙ্গ মোটেই বিবেচ্য নয়। 


বিবাদ ও বিভেদ থেকে দূরে থাকাই একতা 
এবার প্রথম দলীল সম্পর্কে চিন্তা করুন। এতে দুটি কথা বলা হয়েছে 


ক. ইখতিলাফ দূর করার জন্য একই দিনে ঈদ হতে হবে এবং একই 
দিনে রোযা শুরু হতে হবে। 


খ. রোযা ও ঈদের বিষয়ে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ দূর করার জন্যই 
এমনটা করতে হবে। 


এই বন্ধুরা মূলত ইখতিলাফ (বিভিন্নতা) ও ইফতিরাক (বিভেদ) কে 
এক করে ফেলেছেন। অথচ ইফতিরাক বা বিভেদ সম্পূর্ণ নিন্দিত, যা 
পরিহার করা ফরয। কিন্তু এর জন্য শরীয়ত-অনুমোদিত ইখতিলাফ 
বা বিভিন্নতা বিলুপ্ত করার প্রয়োজন নেই, আর না ইখতিলাফ বা 
বিভিন্নতা দূর হলেই ইফতিরাক বা বিভেদ দূর হয়। বিভেদের কারণ 
তো অসংখ্য। শরীয়ত অনুমোদিত ইখতিলাফ তো বিভেদের কারণই 
নয়। হ্যাঁ, এ ইখতিলাফকে বরদাশত করতে পারার যোগ্যতা না থাকা 
অবশ্যই ইফতিরাক ও বিভেদের অনেক বড় কারণ। এর চিকিৎসা 
তো শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ নির্মূলের প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয়; বরং 
অনুশীলন ও বিস্তারের মাধ্যমেই হতে পারে। 


0 024 6/25/17, 9:24 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1100)://৬7%% ৬.2118%581:.00171/2101019/934/1)1111 


শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত কর্মপন্থা কী- এ 
বিষয়ে পাঠকগণ আলকাউসারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত “উম্মাহর 
এঁক্য : পথ ও পন্থা” শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠ করেছেন এবং সম্প্রতি যা 
গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। যার সারকথা এই যে, যে সকল 
ভিত্তিতে ইখতিলাফ হয়েছে তাতে সাধারণ মানুষের কর্তব্য, নিজেদের 
আলিমদের শরণাপন্ন হওয়া। অতপর আলিমগণ এ মতভেদপূর্ণ 
মাসআলায় যে মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দেবেন সে অনুযায়ী আমল করা। 
এ অবস্থায় অন্য মত অনুসারে আমলকারীদের এদের উপর আপত্তি 
বা সমালোচনা কিংবা এ কথা বলার অধিকার থাকবে না যে, 
তোমাদের আমল ও ইবাদত বাতিল বা ভুল। বরং প্রত্যেক দল ধৈর্য্য 
ও সহনশলীতার পরিচয় দেবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আলিমের 
ফতোয়া অনুসারে আমল করলেও অন্যদের আমল সম্পর্কে কটুক্তি বা 
সমালোচনা করবে না। 


যদি প্রত্যেক দলের আলিমগণ মানুষকে শরীয়তসম্মত ইখতিলাফের 
ক্ষেত্রে উপরোক্ত শরয়ী কর্মপন্থা অনুসরণে-যা অনুসরণ প্রত্যেকের 
জন্য ফরয- উদ্বুদ্ধ করেন এবং প্রত্যেক দ্বীনদার সমঝদার মানুষ এই 
কর্মপন্থা নিজেও অনুসরণ করেন এবং অন্যদেরও প্রস্ত্তত করেন 
তাহলে কোনো মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মতভেদের কারণে 
ইনশাআল্লাহ বিভেদ-বিশৃঙ্খলা হবে না। যদি হয় অন্য কোনো কারণে 
হবে। 


মোটকথা, নিন্দিত ইখতিলাফ তো নিঃসন্দেহে ও বিনা ব্যাখ্যায় 
বিবাদ-বিসংবাদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ বিবাদ- 
বিসংবাদ নয়, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতাও নয়। হ্যাঁ, যারা শরীয়তসম্মত 
ইখতিলাফের ক্ষেত্রগ্ুলোতে পারস্পরিক আচরণ-উচ্চারণে 
শরীয়তসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণ করেন না তারা শরীয়তসম্মত 
ইখতিলাফকেও বিবাদ ও বিভেদের কারণ বানিয়ে ফেলেন। এদের 
উপর ফরয হলো নিজেদের কর্মপন্থা সংশোধন করা। 
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আমরা যদি আমাদের কর্মপন্থা সংশোধনের পরিবর্তে শরীয়তসম্মত 
ইখতিলাফকেই গহ্থিত ইখতিলাফে পরিণত করি এবং প্রত্যেক 
'মুখতালাফ ফীহ' (মতভেদপূর্ণ) বিষয়কে 'মুজমা আলাইহি' 
(সর্বসম্মত ইজমাবিশিষ্ট) এবং 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) 
বিষয়কে 'মানসুস' (কুরআন-হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত) বিষয়ের 
মর্যাদা দেওয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হই তাহলে একেতো শরীয়তের দৃষ্টিতে 
তা বৈধই নয়, দ্বিতীয় এটা হবে এক ব্যর্থ চেষ্টা, যার কারণে বিশৃঙ্খলা 
ও ভেদাভেদ আরো বাড়বে। যেমনটা আমরা দেখি, যারা 'তাওহীদুল 
মাযাহিব'-এর (সকল মাযহাবকে এক মাযহাবে পরিণত করার) চেষ্টা 
করেন তারা কেবল নতুন নতুন অযৌক্তিক মাযহাবই সৃষ্টি করেন। 


তদ্রপ যারা নামাযের পদ্ধতিগত বিষয়ে যুগ যুগ ধরে চলে আসা 
ইখতিলাফে তানাওউ, ও “তাআদ্দুদে সুন্নাহ তথা_ সুন্নাহর 
বিভিন্নতাকে বাতিল ও অকার্যকর সাব্যস্ত করাকে ভালো কাজ মনে 
করেন তারা কেবল সমাজে অস্থিরতাই ছড়াচ্ছেন। এ ছাড়া আর 
কোনো সেবা দানে তারা অক্ষম। 


সারকথা এই যে, রমযান ও দুই ঈদের তারিখের বিষয়ে 
ইখতিলাফের কারণে যে বিবাদ ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয় তার জন্য মূলত 
ইখতিলাফ দায়ী নয়; বরং ইখতিলাফী (মতভেদপূর্ণ) বিষয়াদিতে 
শরীয়ত নির্দেশিত আদব ও আচরণবিধি অনুসরণ না করাই দায়ী। 
এজন্য এ আদব ও আচরণবিধির শিক্ষা ও প্রচার ব্যাপক থেকে 
ব্যাপকতর করাই আসল কাজ। এটা যদি না করা হয় তাহলে শুধু 
রোযা ও ঈদের তারিখ অভিন্ন হওয়ার দ্বারা অস্থিরতা ও বিবাদ- 
বিসংবাদ দূর হবে না। 


ও সহনশীলতার মেজাজ তৈরি না হয় তাহলে তারা ঈদ তো করবে- 
ধরুন-একই দিনে, কিন্তু ঈদের নামাযের তাকবীর-সংখ্যা নিয়ে (ছয় 
না বারো) ঝগড়া-বিবাদ করতেই থাকবে। তদ্রপ সদকায়ে ফিতর 
টাকা দ্বারা আদায় করা যাবে কি না, গম দ্বারা আদায় করলে আধা সা 
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না এক সা-এসব বিষয়ে বিবাদ করতেই থাকবে । সবচেয়ে বড় কথা 
এই যে, ঈদ ও সিয়ামের ক্ষেত্রে 'এক্যে'র যে স্থান এই বন্ধুরা 
দেখছেন তা বাস্তবে যতদূর সম্ভব ততটা কার্ধকর করাও জনগণের 
সুষ্টি হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়, নতুবা এই স্বপ্ন সম্ভাব্য পর্যায় পর্যন্তও 
বাস্তবরূপ লাভ করতে পারবে না। আগামী আলোচনা থেকে তা 
পরিক্ষার হবে ইনশআল্লাহ। 


এ কারণে আমাদের বড়রা অন্যান্য মতভেদপূর্ণ ও ইজতিহাদী 
বিষয়ের মতো রোযার ও ঈদের তারিখ সংক্রান্ত মতভেদের ক্ষেত্রেও 
শরীয়তসম্মত ইখতিলাফ বরদাশত করে নেওয়ার এবং এর কারণে 
পরস্পরের একতা ও ভ্রাতৃত্বে ফাটল সৃষ্টি হতে না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ 
করতেন। 


এ বিষয়ে তাদের বিভিন্ন বক্তব্য ও কর্মপন্থা সামনে কোথাও উল্লেখ 
করব ইনশাআল্লাহ 


প্রকৃত এক্য কী? 


সুতরাং প্রকৃত এক্য এই নয় যে, মুসলমানদের রোযা ও ঈদ একই 
তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল; বরং প্রকৃত এঁক্য হচ্ছে : 


১. গোটা উম্মত খালিস তাওহীদের উপর এক্যবদ্ধ হওয়া। 
২. গোটা উম্মত আল্লাহর বিধানসমূহ পালন করতে থাকা। 


৩. গোটা উম্মত সুন্নতে নববীর অনুসরণ ও উসওয়ায়ে হাসানা 
মোতাবেক জীবন গঠনে সচেষ্ট হওয়া। 


৪. গোট উম্মত ইজমায়ী বিষয়সমূুহে ইজমার উপর অটল অবিচল 


থাকা এবং ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী বিষয়ে নিজের ইমাম, মুফতী 
বা মুরশিদের নির্দেশিত পন্থায় আমল করা এবং অন্যদের পথ ও 
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পন্থার উপর আপত্তি ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা। 
মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান জালালাবাদীর ভাষায় : 

87 হী 54 এ ৫ এ ১33 931 ০8 এ ১৫ 5৫ এ এছ! 
নিজের পথ ছাড়বে না, অন্যের পথকে 'ছুঁড়বে না'। 


৫. গোটা উম্মতের মাঝে গ্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া এবং ভালো 
কাজে সহযোগিতা আর জুলুম ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা 
পরিহারের প্রেরণা জাগ্রত হওয়া। 


এই উম্মতের এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তাওহীদ ও ঈমান এবং 
ঈমানী ভ্রাতৃত্বের উপর এঁক্যবদ্ধ হওয়া। 


রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী-এর “আলমাজমাউল ফিকহিল 
ইসলামী, (রাবেতার ফিকহী বোর্ড)-এর ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.-এ 
গৃহীত সিদ্ধান্তের বাক্যগুলো এই : 


[5 ৪৭৮3 14৩ ১ ১০৩৯ ৩৭ ০৬৮১৩ (ও ১৬৪৭ ৯৩ এ এ ৮৬ এ 
৪১ ১৪১ এ ০১৬। ৬০ ফা এ১০ 39 ১৬৪) এ৯আ। ৮৮৯ ০৬১ ৩৮ এ এটিও 
৬১। 95 ৬০৮৭] 2০১০০৪। ৮৮০০৪ ১১? ৬9 ৬০১ ৩৭ ০৮১০০৪। ০$০। ও 2৪9 
একি এ 4৮০ আট এ আজ এ এ টস ৪৯ পভ ভি খা এ ০৬৩ 

8285 শ্রেণী 311০0 ৮৪ ঞ। 


মুসলিম জাহানে চাঁদ ও ঈদ এক করার কোনো প্রয়োজন নেই। 
কারণ তা মুসলিমদের এক্য নিশ্চিত করবে না যেমনটা চাঁদ ও ঈদ 
এক করার অনেক প্রস্তাবকের ধারণা। চাঁদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়টি 
ইসলামী দেশগুলোর কাযা ও ফতোয়া বিভাগগুলোর উপর ছেড়ে 
দেওয়াই সমীচীন। কারণ এটিই ইসলামের, সাধারণ কল্যাণ 
বিবেচনায় অধিকতর উত্তম ও উপযোগী। 
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আর যে বিষয়টি উম্মাহর এঁক্য নিশ্চিত করবে তা হচ্ছে, সকল বিষয়ে 
বিষয়ে সবাই এক্যবদ্ধ হওয়া।” (কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল 
ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্ঠা :৮৭-৮৯) 


রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর 'আলমাজমাউল ফিকহী”-এর এ 
অধিবেশনে, যাতে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, পুরো বিশ্বের এবং 
সকল মাযহাবের বড় বড় ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। সিদ্ধান্তে যাঁদের 
সাক্ষর রয়েছে তাঁদের নাম এই : 

১. 05 08 48 ০৩ ৩ 80] ০৩ 

(আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায) 

২. (০৮5) 59) ৩৬ল। ৬ এল 

(মুহাম্মাদ আলী আলহারকান (উপপ্রধান) 

৩. ৫০৪) ৬৯ ৩ এ ও এ এপ 

(আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হুমাইদ (প্রধান) 

8:75717155 

(মুস্তফা রকা) 

(8.১ 554০৪ 

(মুহাম্মাদ মাহমুদ আসসাওয়াফ) 


(মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুবাইয়্যিল) 
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৭. ০০০৪ ৩২ তত 
(সালেহ ইবনে উছাইমিন) 

৮. ৪১৬) 4১৮০ 

(মাবরুক আলআওয়াদী) 

৯. ০5০0 0১0 ১০৪ 

(মুহাম্মাদ আশশাযেলী আননাইফার) 

১০. ৪৯এ। ০430 ১৩০ 

(আবদুল কুদ্দুস হাশেমী) 

১১. ৬৯) এ 

(মুহামাদ রশীদী) 

১২. ০। এ ৩৩ সা 

(আবুল হাসান আলী নদবী (দস্তখতের সময় উপস্থিত ছিলেন না।) 
১৩. ০০৮ ৮৮৫ 

(আবু বকর মুহাম্মাদ জুমী) 

১৪. _১১৬ 4০৬ ০০০৯ 


(হাসানাইন মুহাম্মাদ মাখলুফ) 


6/25/17, 9:24 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1101)://৬7%% ৬.2118%581:.00171/2101019/934/1)1111 


(মুহাম্মাদ রশীদ কববানী)। 


তো একই দিন রোযা ও ঈদ করার উপর উম্মতের এঁক্য নির্ভরশীল 
মনে করা বা এ ধারণা করা যে, এছাড়া উম্মাহর এঁক্য ও সম্প্রীতি 
অর্জিত হতেই পারে না-একটি অপরিণত চিন্তা। না এর কোনো 
দালীলিক ভিত্তি আছে, না সালাফের জীবনের সাথে এর কোনো 
সম্পর্ক আছে। এ তো খুব সহজেই বোধগম্য যে, বিষয়টি যদি 
নিজ যুগের প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এক্ষেত্রে 
যতটুকু সম্ভব এক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন। কিন্তু নবী-যুগের পর 
শত শত বছর পর্যন্ত এর কোনো দৃষ্টান্ত ইসলাম ও মুসলমানের 
ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 


দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার পর এর 
সংবাদ দূত মারফত মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে পৌঁছানো যেত। 
ঈদুল আযহা, আশুরা, লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
তো খুব সহজেই তা সম্ভব হত; ঈদুল ফিতরেও সময়ের পরে হলেও 
রাজধানীর ঈদ সম্পর্কে অবগত করা যেত, যাতে অন্যান্য অঞ্চলের 
লোকেরাও প্রকৃত ২৯ রমযান ও প্রকৃত ১ লা শাওয়াল সম্পর্কে 
অবগত হয় এবং এক দুইটি রোযা কাযা করতে হলে তা তারা জানতে 
পারেন। কিন্তু খাইরুল কুরূনে বা পরবর্তী কোনো যুগেও কি মুসলিম 
আমীরগণ বা উলামা ও ইমামগণ এরূপ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ 
করেছেন? এ প্রসঙ্গে নির্ভরোষগ্য একটি উদাহরণও কি পেশ করা 
যাবে? 


এ যুগে কেন তীঁরা শুধু নিজ এলাকায় চাঁদ খুঁজতেন। ২৯ শাবান 
সকালে কি চারদিকে দূত পাঠানো যেত না? যারা চাঁদ দেখত, 
(চাঁদের শাহাদাত নিয়ে দ্রুত রওয়ানা হত, কেউ হয়তো ইশার পর, 
কেউবা সুবহে সাদিকের আগে এসে পৌঁছত। কিন্তু সম্ভাব্য পর্যায় 
পর্যন্ত অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের সংবাদ তো মিলে যেত। এর কোনো 
দৃষ্টান্ত কি পাওয়া যায় নবী-যুগে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে? 
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কিংবা খাইরুল কুরূন বা তারপরে ইসলামী খিলাফতের দীর্ঘ সময়ের 
ইতিহাসে? 


তদ্রপ ২৯ রমযানেও চারদিকে দূত পাঠানো সম্ভব ছিল কিন্তু তা-ও 
করা হয়নি। হাদীস-সীরাতে যে দৃষ্টান্ত আছে তা হচ্ছে, ৩০ রমযান 
সন্ধ্যায় ঘটনাক্রমে একটি কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং চাঁদ 
দেখার সাক্ষ্য দিল। তখন রোযা ভাঙ্গার এবং পরের দিন ঈদ কাযা 
করার আদেশ এল কিন্তু কখনো কি এমন চিন্তা করা হয়েছে যে, 
কাফেলা এসে কেন আমাদের সংবাদ দিবে, আমরাই কেন আগে 
চারদিকে দূত পাঠাই না কিংবা আগে থেকেই পত্র লিখে অন্যান্য 
অঞ্চলের দায়িত্বশীল ও গভর্ণরদের জানিয়ে দেই না যে, যেখানেই 
চাঁদ দেখা যাবে অবশ্যই যেন চারদিকে দূত পাঠিয়ে এ সংবাদ পৌঁছে 
দেয়া হয়? 


আপনি হয়তো বলবেন, এটা কষ্টসাধ্য ছিল, কিন্তু শুধু কষ্টের কারণে 
পারেন? তারা তো সাধ্যের শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেদের দায়িত্ব পালন 
করতেন। অতপর অসীয়ত করে যেতেন যে, তোমাদের পক্ষে আরো 
বেশি করা সম্ভব হলে তাতেও কোনো ক্রটি করবে না। প্রশ্ন এই যে, 
সালাফের সীরাতে এই 'পুণ্যকর্মের, কোনো দৃষ্টান্ত (এ যুগে যতদূর 
সম্ভব ছিল) কেন পাওয়া যায় না? 


ইতিহাসে নবী-যুগ ও খিলাফত আমলের রাজনৈতিক ফরমানসমূহ 
সংরক্ষিত রয়েছে। সেগুলো এক এক করে পাঠ করা হোক এবং 
একটি ফরমানই বের করে আনা হোক, যাতে দারুল খিলাফা বা 
হরমে মক্কা বা হরমে মদীনার চাঁদ সাব্যস্ত হওয়ার সংবাদ অন্যান্য 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য লেখা হয়েছে। যাতে তারা এ চাঁদের 
ভিত্তিতে যথাসময়ে বা সময়ের পরে তাদের করণীয় সম্পন্ন করতে 
পারেন। 


আমাদের জানামতে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও নেই। এর বিপরীতে 
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এমন ফরমান পাওয়া যাবে, যাতে খলীফাতুল মুসলিমীন অন্য 
এলাকায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ হাদীস 
লিখে পাঠিয়েছেন : “মাস (কখনো) উনত্রিশে হয় তোমরা চাঁদ না 
দেখে রোযা ছাড়বে না। তবে যদি চাঁদ ঢাকা পড়ে যায় তাহলে তা 
(ত্রিশটি) হিসাব করে নাও'।- সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩১৫; 
সুনানে বায়হাকী ৪/২০৪) 


এর অর্থ এ ছাড়া আর কী হতে পারে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের 
অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবেন। 


এ কারণে এই মত ও চিন্তা অবশ্যই বর্জণীয় যে, 'তাওহীদুল 
আহিল্লাহ' তথা এক চাঁদভিত্তিক রোযা ও ঈদ করা শরীয়তের 
মাকাসিদ ও উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভূক্ত কিংবা উম্মাহর এক্য এ ছাড়া 
অসম্পূর্ণ থাকবে। দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের পর রোযা ও ঈদ একই 
দিনে করার বিষয়ে নিছক জযবা ও আবেগের পরিবর্তে দলীল ও 
বাস্তবতার আলোকে চিন্তা করা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষেই এর গুরুত্ব 
কতটুকু আর তা বাস্তবায়নই বা কত দূর সম্ভব? 


মূল বিভ্রান্তি : ইখতিলাফুল মাতালি' প্রসঙ্গ 


যারা গোটা দুনিয়ায় একই সাথে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ 
করাকে শরীয়তের হুকুম এবং ফরয দরজার হুকুম মনে করেন 
হয়েছে। 


'ইখতিলাফুল মাতালি' একটি প্রসিদ্ধ শিরোণাম, যার সারকথা এই 
যে, এটা তো এক অকাট্য ও চোখে দেখা বাস্তবতা যে, গোটা পৃথিবীর 
জন্য চাঁদের মাতলা (উদয়স্থল) অভিন্ন নয়, বিভিন্ন। অর্থাৎ চাঁদ যখন 
'হেলাল' আকারে প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় তখন সম্ভব নয় যে, একই 
রাতে তা গোটা পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিগোচর হবে। বরং উদাহরণস্বরূপ, 
কোথাও ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় দৃষ্টিগোচর হবে, কোথাও ৩০ তারিখ 
সন্ধ্যায়। তাহলে 'হিলালে'র (নতুন চাঁদের) ' মাতলা' (উদয়স্থল) 
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বা “তুলু' (উদয়) এক নয়, বিভিন্ন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, রোযা শুরু 
করার ও ঈদ করার ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা বিবেচনা করা হবে কি না। 
বিবেচনা করার অর্থ হবে, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীগণ নিজ নিজ 
চাঁদ দেখার উপর আমল করবে। ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ একে এ 14 
১৮: 4 শিরোনামে উল্লেখ করেন অর্থাৎ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য 
তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। দূর দরাজের কোনো এলাকা থেকে চাঁদ 
দেখার প্রমাণ পাওয়া গেলেও তা গ্রহণ করা জরুরি নয় বা গ্রহণ করা 
দুরস্ত নয়। 


আর উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে বিবেচনা না করার অর্থ এই যে, দূর 
দুরান্তের কোনো অঞ্চল থেকেও যদি চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া যায় 
তাহলে তা গ্রহণ করা যায়, বা গ্রহণ করা জরুরি। একে পরবর্তী 
ফিকহের কিতাবগুলোতে ৩৬৷ ১১০3 ৮৮ ১ শিরোনামে উল্লেখ করা 
হয়। অর্থাৎ বিধানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করা 
হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা বাস্তবে উদয়স্থলের 
বিভিন্নতাকে অস্বীকার করেন। তাদের উদ্দেশ্য, বিধানের ক্ষেত্রে একে 
বিবেচেনা করা হয় না। 


ফিকহ ও হাদীসের কিতাবে এ বিষয়টির প্রাচীন শিরোণাম হচ্ছে, 
“এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য দলীল কি না'। পরবর্তীগণ 
একে 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা বিবেচ্য হওয়া, না হওয়া" শব্দে উল্লেখ 
করেছেন। বিষয়ের স্বরূপ ও তাতে মতভেদের ধরন হিসেবে পুরানো 
শিরোনামটিই অধিক সূক্্ম। যদিও এখন দ্বিতীয় শিরোনাম অধিক 
প্রসিদ্ধ। 


তো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের লোকদের জন্য বিবেচ্য 
কি না এটা তো মতভেদপূর্ণ ও ইজতিহাদ-নির্ভর বিষয়। কোন দিকে 
রায় বেশি এবং কোন মতটি দলীলের বিচারে অধিক শক্তিশালী এর 
বাস্তবজ্ঞান তো কম মানুষেরই আছে, তবে এ কথাটি মুখে মুখে 
প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে যে, শাফেয়ী মাযহাব ছাড়া অন্য সকল মাযহাবের 
সিদ্ধান্ত, কোনো এক স্থানে চাঁদ দেখা গেলে যেখানে যেখানে এর 
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প্রমাণ পৌঁছবে সেখানে এ চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করা ফরয হয়ে 
যাবে। 


তো অনেকে এই কথাটি নিয়েই ছুটলেন এবং ফতোয়া দিতে 
লাগলেন যে, সৌদীতে চাঁদ দেখার খবর রেডিও-টিভিতে প্রচারিত 
হলে সকল অঞ্চলের মুসলমানের নিজ উদ্যোগেই সে অনুযায়ী আমল 
করা জরুরি। তাদের দেশে নির্ভরযোগ্য ও সরকারী কোনো হেলাল 
কমিটি থাকলেও । এভাবে পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চল থেকে চাঁদ 
দেখার কোনো সংবাদ প্রচারিত হলে সকল অঞ্চলে সে অনুসারে 
আমল করা জরুরি। অথচ যে ফকীহগণ বলেছিলেন, এক এলাকার 
চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও প্রযোজ্য তাদের কথার অর্থ এই ছিল 
যে, এলাকার ভিন্নতা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে 
না। বাকি এক এলাকারর চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় আমলযোগ্য 
হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে, এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি কী-এটা 
আলাদা প্রসঙ্গ, যা ফিকহের কিতাবে আলাদা শিরোনামে আলোচিত 
হয়ে থাকে। যার সারকথা হল, “তরীকে মুজিব' দ্বারা চাঁদ দেখা 
প্রমাণিত হতে হবে। (অর্থাৎ এমন পদ্ধতিতে খবর বা সাক্ষ্যগুলো 
আসতে হবে যেভাবে এলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং সে 
অনুযায়ী আমল অপরিহার্য হয়। এরপর তা সংশ্লিষ্ট অথরিটি (শাসক 
বা তার প্রতিনিধি)-এর পক্ষ হতে কার্ষকর হতে হবে। অন্যথায় তা 
“ওয়াজিবুল আমল" (অবশ্য অনুসরণীয়) হয় না। এটা এ আলিমদের 
নিকটেও, যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেন। 


“তরীকে মুজিব'-এর অনুসন্ধান ছেড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অথরিটির পক্ষ 
হতে কার্যকর হওয়ার অপেক্ষা না করেই 'কোথাও চাঁদ দেখার সং 

যে কোনোভাবে প্রচারিত হলেই সে অনুসারে আমল করা ফরয হবে' 
এটা এ ভাইদের অপরিণত চিন্তা, যার সাথে এ সকল ইমাম বা 
আলিমগণের চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই; যারা বলেছিলেন, এক 
এলাকায় চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও গ্রহণযোগ্য । তাদের 
উদ্দেশ্য শুধু এটুকু ছিল যে, অঞ্চলের বিভিন্নতা চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য 
না হওয়ার কারণ নয়। তবে সে চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় কখন 
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কীভাবে আমলযোগ্য হবে তা এক আলাদা প্রসঙ্গ। এ তো সুস্পষ্ট যে, 
সেটা শরীয়তসম্মত পন্থায় হতে হবে। এর কোনো নীতি ও বিধান 
নেই, তা এ ইমামরা বলেননি । তো আমরা যদি এ ইমামদের মাযহাব 
অনুসরণ করতে চাই এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে অন্য 
এলাকায় আমল করতে চাই তাহলে আমাদের এ সংক্রান্ত বিধিবিধান 
এবং সংশিষ্ট নীতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। (সামনে 
ইনশাআল্লাহ এ বিষয়েও সর্ক্ষপ্ত আলোচনা করা হবে।) 


দ্বিতীয় কথা এই যে, এ ইমামগণ যদিও বলেছেন, এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলে 'তরীকে মুজিব অনুযায়ী প্রমাণিত হলে সে 
অনুসারে (যথানিয়মে) আমল করা জরুরি হয়ে পড়ে, কিন্তু তাদের 
একজনও কি বলেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য 
এলাকায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা এবং প্রাপ্ত খবর ও সাক্ষ্যগুলো 
যাচাই করে আন্তর্জাতিকভাবে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া ফরয? 
বলাবাহুল্য, এমন কথা না কোনো ইমাম বলেছেন, না কোনো 
আলিম; আর না কারো এমন কথা বলার অধিকার আছে। কারণ এ 
ধরনের ব্যবস্থা ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নত হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের 
কোনো দলীল নেই, প্রথম থেকে ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ চলে 
আসছে তা এই যে, যদি অন্য এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সং 

“তরীকে মুজিবে'র সুত্রে পাওয়া যায় তবে তা গ্রহণ করা হবে কি না, 
কিন্তু এ বিষয়ে সকল ইমাম একমত যে, অন্য এলাকার চাঁদ দেখার 
সংবাদ সংগ্রহ করা কখনো জরুরি নয়। আর শরীয়তের কোনো 
আদেশ ছাড়া তা জরুরিই বা হয় কীভাবে? হাদীসে এটা তো আছে 
যে, মদীনার বাইরে থেকে কেউ চাঁদের শাহাদাত দিলে শর্ত পাওয়া 
গেলে তা গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু আমাদের জানামতে, এটা তো 
কোনো হাদীসেই নেই যে, ২৯ শাবানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে, 
তদ্রপ ২৯ রমযানের সন্ধ্যায় বা পরদিন সকালে রাসূলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা তাঁর পরে কোনো খলীফায়ে 
রাশিদ মদীনার বাইরে দশ/বিশ মাইল দূরেও কাউকে চাঁদ দেখার 
জন্য বা চাঁদের শাহাদত সংগ্রহ করার জন্য পাঠিয়েছেন। তো যখন 
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নয় তাহলে কীভাবে বলা যায়, সকল অঞ্চলে অবশ্যই এক চাঁদ দেখা 
অনুসারে আমল হওয়া শরীয়তের অভিপ্রায়? 


যাই হোক, আমি আরজ করছিলাম, এই যে ভেবে নেয়া হয়েছে, যে 
ইমামগণ উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে গ্রাহ্য করেন না তারা সবাই 
একথাও বলেন যে, “অন্য জায়গার সংবাদ কোনো বিধিবিধান বা 
কোনো নীতি ব্যবস্থা ছাড়াই গ্রহণ করা হবে' কিংবা তাঁরা এ কথার 
প্রবক্তা যে, 'সর্বব্র একই দিনে রোযা-ঈদ হওয়া জরুরি' সম্পূর্ণ ভূল। 
জ্ঞান ও গবেষণার সাথে এসব চিন্তার দূরতম সম্পর্কও নেই। 


এই প্রয়োজনীয় ভূমিকার পর এখন আমরা দেখব, বাস্তবেই কি 
অধিকাংশ ফকীহের সিদ্ধান্ত এই যে, একই চাঁদ দেখা সকল জায়গার 
জন্য “ওয়াজিবুল আমল' অবশ্য অনুসরণীয়, না বিষয়টি এর 
বিপরীত। 


নিজ নিজ এলাকার চাঁদ 
না সকল এলাকার জন্য এক চাঁদ 


প্রথমে জানা জরুরি যে, শরীয়তের মাসাইল দুই প্রকারের : ১. 
মানসূস আলাইহি ২. মুজতাহাদ ফীহ। 


“মানসুস আলাইহি" বলা হয়, যাতে কুরআন কারীম বা সুন্নতে 
নববিয়াহ কোনো অকাট্য ও দ্যর্থহীন 'নস' বিদ্যমান থাকে। এ 
ধরনের মাসাইল “কতয়ী' (অকাট্য ও সংশয়হীন) হয়ে থাকে এবং 
অবশ্যই তা 'মুজমা আলাইহি” (সর্বসম্মত)ও হয়ে থাকে। এ বিষয়ে 
কোনো ইমাম, ফকীহ, বা আলিমের কোনো মতভেদ থাকে না। যদি 
কেউ জেনে শুনে দ্বিমত করে তবে তিনি আলিমই গণ্য হবেন না; বরং 
তার সাথে 'ফাসিক' বিশেষণ যুক্ত হবে। 


আর “মুজতাহাদ ফীহ” বলা হয়, যাতে হয়তো কোনো নস নেই বা 
থাকলেও তা হয়তো এমন স্পষ্ট ও দ্বর্থহীন নয়, যাতে একাধিক 
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মর্মের সম্ভাবনা নেই, কিংবা তা প্রামাণিকতার দিক থেকে এমন 
অকট্য ও শক্তিশালী নয়, যার ছুবৃত ও প্রামাণিকতা হাদীস- 
বিচারকগণের কাছে সর্বসম্মত। এ ধরনের বিষয়ে ফিকহ-ফতোয়ার 
ইমামগণ ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। এই ফয়সালায় 
তারা সবাই একমত থাকলে বিষয়টি 'মুজতাহাদ ফীহ' (ইজতিহাদী) 
হওয়া সত্তেও 'মুজমা আলাইহি" গণ্য হবে। আর তাদের মাঝে 
নি 'মুজতাহাদ ফীহ"” এবং 'মুখতালাফ 
৫ 


“কোথাও চাঁদ দৃষ্টিগোচর হলে যতদূরের অঞ্চলে তা 'তরীকে 
মৃজিবে'র দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হবে সংশ্লিষ্ট অথরিটির জন্য এই 
“চাঁদ দেখা" গ্রহণ করা এবং সে অনুসারে ফয়সালা করা জরুরি কি 
না” এ বিষয়টি কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তা দেখতে হবে। 


কেউ কেউ এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, বিষয়টি “মানসূস 
আলাইহি, এবং মোটামুটি 'মুজমা আলাইহি'। এক ভাই তো এ পর্যন্ত 
লিখে দিয়েছেন যে, শাফেয়ী মাযহাবের একজন আলিম ছাড়া এতে 
কারো দ্বিমত নেই। সবাই এ বিষয়ে একমত যে, কোথাও চাঁদ দেখা 
গেলে তা সব জায়গার জন্য 'ওয়াজিবুল আমল, তথা অবশ্য 
অনুসরণীয়। 


অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বিষয়টি “মুজতাহাদ ফীহ” হওয়ার 
পাশাপাশি মুখতালাফ ফীহ-ও বটে। আর এক এলাকার চাঁদ দেখা 
দূর দূরান্তের জন্য অবশ্য অনুসরণীয় না হওয়াই ফকীহগণের অনেক 
বড় জামাআতের সিদ্ধান্ত। হানাফী মাযহাবেরও বড় বড় অনেক ফকীহ 
এই নীতি গ্রহণ করেছেন। আর শাফেয়ী মাযহাবে তো এটিই 'মুফতা 
বিহী” (ফতোয়া)। তো প্রসঙ্গটি একটু বিস্তারিত বর্ণনা করা সমীচীন 
মনে হচ্ছে। 


এ বিষয়টি "মুজতাহাদ ফীহ' 
আলোচিত বিষয়টি যে, “মুজতাহাদ ফীহ” তা ইলমে উসূলে ফিকহে 
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পারদশী ব্যক্তিদের কাছে স্পষ্ট, এরপরও আরো স্পষ্ট করার জন্য 
সৌদী আরবের 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র (সর্বোচ্চ উলামা 
পরিষদ) একটি সিদ্ধান্ত বর্ণনা করছি। ১৩ শাবান ১৩৯২ হিজরীর 
অধিবেশনে দীর্ঘ চিন্তাভাবনা ও আলোচনা-পর্যালোচনার পর 
'হাইআতু কিবারিল উলামা' যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে তার ভূমিকা 
তাদেরই ভাষায় নিয়নরূপ : 


৬: 9৬ (5 ০৩০১ ০ 2৮০০৪ ৬৪ ও ১ ৩ ৯৭ শত ০১১৬ : উঠা 
০4০০৯ ৩9 (9 ০১১৬০ ৬ শু ০০-ট। ৮৬ ৩৪ -৪৯৬০। শঃ ১5 ৮৮ 


০0০ ৩৬০ ১৪৯৯ ও] 85 ৩০ ৭৪ ০৮ ত৬০। ০১১৬ ০৬৪ 210০: 
৮৮ ০১১ ৩৮ ৯৯) 50275 ৮] ও ১] ৮৮ ৩৭ ভা) ৬ 3১ উ১ ০১১১ 
পা (০ এট ১৯৪ পেট] পাঠ ১৬ ১2 ০চশী শন এ ১ ৬৭৪ 

.১৫০ট। 


০০0০ ০৯১০ ১৪ ০ ৩০ ৫০ ও এত ঘটি ০০৬৯ ৮০] ০৯০০ 59 
3555) ০১৬৭ 093 এপ) শর ০৮ ২০১১ 3৮ ওঠ ০০৬০9 ০0৬৪1 ৪ & ৩০ ৪০3 
এড ০৪] শি এডি ০০৪ এ এ ০3১০) ও 9৬ ০০9 ০০ 
53280157209 485719১৮৮23 এ ক একি এছ 
4৫ ৭১-০১। ও 0০০ ৮ এ এ৯০১ ০০] ও ৫8] ০৯১৩১ ৬১৪ 

(ফয়সালার ভূমিকা) 


১. নতুন চাঁদের উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়া এমন একটি বিষয়, যা 
সাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বারা প্রমাণিত। এতে কারো দ্বিমত 
নেই। মুসলিম আলিমদের মাঝে যে মতভেদ তা এ বিষয়ে যে, 
উদয়স্থলের এই বিভিন্নতা (আহকাম ও বিধানের ক্ষেত্রে শরীয়তের 
দৃষ্টিতে) ধর্তব্য কি না। 


২. উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য কি না, তা এ সকল নযরী বিষয়ের 
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অন্তর্ভূক্ত, যাতে ইজতিহাদের দখল আছে। ইলম ও দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে 
উচ্চ মাকামের অধিকারী ব্যক্তিত্বদের মাঝে এ ধরনের বিষয়ে 
মতভেদ হয়ে থাকে। আর তা শরীয়তসম্মত মতভেদ, যাতে সঠিক 
ও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পুরস্কার। আর যিনি বাস্তবে সঠিক 
পুরস্কার। 


এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য, আর কারো মতে উদয়স্থলের 
বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। প্রত্যেকে দল (প্রত্যেক মতের অধিকারীরা) 
কিতাবৃল্লাহ ও সুন্নাহ থেকে দলীল পেশ করেন; বরং কখনো তো 
উভয় মতের অনুসারীরা একই 'নস' দ্বারা দলীল দিয়েছেন। যেমন 
উভয় পক্ষ আল্লাহ তাআলার বাণী - 


এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 


42801100299 42801195 


দ্বারা দলীল দিয়েছেন। 

কারণ এই বাণীগুলোর মর্ম অনুধাবন ও দাবী-প্রমাণের পন্থায় তাঁদের 
মাঝে মতভেদ হয়েছে।? 

এই ভূমিকার পর হাইআতু কিবারিল উলামা তাদের ফয়সালা 
নিয়োক্ত ভাষায় প্রকাশ করেছেন : 


ও ০১১৪ ।-১৯ ৩৭১ ফেস এ) ০৬০৯ 955 করে ০৭ উ এ 5০৯ ৬ ০৪9 
১১৫৮ এ ৬০০ 459 গা এ ডা এ এ এ ৩ 0০ ০৪১৩ ১৬৪ 21০ 
হ5) ৩ আতর ফি এ ১ এ 2 ০ ৮৩০ 05 ০৪ ৮০5০০ ০৪১০ ০৪ 
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ওঠ ১৮১ 1১৬ 50] ৬০ এজ ও ত ৬৬ পরখ গজ 355 ক ৪০০৩৩ 5০০ 
ও ৮৬] ১৬০৭ 5800 ০০ তক 2৮০1% 90 ৩ ০৬০৭ ৪৯ ৯৮৯৮৮ ঘঠ১ বুঝা ও 
তন্য০শি৪ *০১ ৫০ 44৫ ১1 হোন 


“অর্থাৎ হাইআ"র অধিবেশনে (দলীল-প্রমাণের) পর্যালোচনার পর 

বিভিন্ন দিক সামনে রেখে এবং এই বিবেচনাতেও যে, উদয়স্থলের 
বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার বিষয়ে (ইমামগণের মাঝে সুষ্ট) 
মতভেদ এমন নয়, যাতে কোনো অশুভ পরিণামের আশঙ্কা আছে। 
এই দ্বীন প্রকাশিত হওয়ার পর চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। 
আমাদের জানা নেই, এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে কখনো গোটা মুসলিম 
উম্মাহকে এক চাঁদে এক্যবদ্ধ করা হয়েছে। 


এই সকল বিষয় সামনে রেখে 'হাইআ'র সকল সদস্যের ফয়সালা 
এই যে, এ বিষয়টি আলোচনায় আনা হবে না; বরং একে নিজ 
অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে এবং প্রত্যেক ইসলামী ভূ-খন্ডের এই 
অধিকার থাকবে যে, উপরোক্ত দুই মতের যে কোনোটি ইচ্ছা গ্রহণ 
করবে, নিজ নিজ আলিমের মাধ্যমে । কারণ উভয় মতেরই নিজ নিজ 
দলীল ও সনদ রয়েছে।” 


(মাজাল্লাতুল বৃহ্ছিল ইসলামিয়্যাহ, কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, রিয়াদ, 
খ্যা : ২৮, পৃষ্ঠা : ৩২০) 


এই ফয়সালায় শায়খ ইবনে বায রাহ., শায়খ আবদুল্লাহ বিন 
হুমাইদ, শায়খ মুহাম্মাদ আমীন আশশানকীতী ও শায়খ আবদুর 
রাযযাক আফীফীসহ 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র এ সময়ের 
অন্যান্য সদস্যের দস্তখত বিদ্যমান আছে। 


আপাতত এই সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করার ক্ষেত্রে আমার উদ্দেশ্য, এই দিকে 
পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করা যে, আমাদের আলোচ্য বিষয়টি 
“মুজতাহাদ ফীহ"”, এতে এমন কোনো 'নস' নেই যা এই বিষয়ে 
সুস্পষ্ট ও দ্যর্থহীন, যার ভিত্তিতে ফকীহগণের মাঝে ইজমা 
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(এইকমত্য) সম্পন্ন হতে পারে। এ কারণে এ বিষয়ে যে ভূ-খন্ড 
নিজের আলিমগণের পরামর্শক্রমে এ পন্থা গ্রহণ করবে যে, তারা 
অন্য কোনো ভূ-খন্ডের চাঁদ দেখার ফয়সালা গ্রহণ করে নিজ দেশে 
চাঁদ দেখার বিধান কার্ধকর করবে তাদেরকেও ভৎর্সনার পাত্র 
বানানো যায় না। তদ্রপ যে ভূ-খন্ড নিজেদের আলিমগণের পরামর্শে 
এ পদ্ধতি গ্রহণ করবে যে, নিজ দেশের সীমানায় চাঁদ দেখার পর চাঁদ 
দেখার ফয়সালা কার্কর করবে তাদেরও তিরস্কার করা যায় না। 
কারণ দু পক্ষের কোনো পক্ষই কুরআন, হাদীস বা ইজমার 
বিরোধিতা করেননি, আর না নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করেছেন; বরং 
প্রত্যেকে এমন একটি মাযহাবের উপর আমল করেছেন, যার পক্ষে 
দলীল আছে এবং যা বড় বড় ফকীহ ইমামগণের মাযহাব। 


থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোযা ও ঈদ করতে চান এবং এক্যের নামে 
প্রকাশ্য বিশ্বঙ্খলা সৃষ্টি করেন। এটা আমার নিজের কথা নয়, এ 
আলিমদের কথা, যারা এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য 
ধর্তব্য মনে করেন। তাদের বক্তব্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত উলুল 
আমরের (দায়িত্বশীল) পক্ষ থেকে এর ব্যবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
বিচ্ছিন্ন হওয়া বৈধ নয়। সামনের আলোচনায় তাঁদের এই ফতোয়া 
তাঁদেরই ভাষায় দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ। 


(চলবে ইনশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


সেপ্টেম্বর ২০১৩, যিলকুদ ১৪৩৪ 

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই 
ছাড়ুন-২ 

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
এ মাসআলা মুখতালাফ ফীহ 


ইতিপূর্বে আরজ করেছি যে, এ বিষয়টি যেমন 'মুজতাহাদ ফীহ' 
(ইজতিহাদী) তেমনি 'মুখতালাফ ফীহ' (ইখতিলাফী)ও বটে। 
এমনকি চার মাযহাবের প্রত্যেকটির ফকীহগণের মাঝেও এ বিষয়ে 
ইখতিলাফ রয়েছে। প্রত্যেক মাযহাবেই উভয় মতের ফকীহ 
রয়েছেন। ইমাম ও ফকীহগণের মাযহাবের বিবরণ দেওয়ার আগে 
দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার। 


এক. আলোচ্য বিষয়ে ইমামগণের ইখতিলাফ মূলত দূর দুরান্তের 


অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের মধ্যে এক 
জায়গার চাঁদ দেখা যদি অন্য জায়গায় “তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে 
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পৌঁছে তাহলে তা 'ওয়াজিবুল আমল' (অবশ্যগ্রহণীয়) হওয়ার বিষয়ে 
ইমামগণ একমত। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি ও 
বর্ণনার শাব্দিক ব্যাপকতার কারণে অনেকে মনে করেছেন, কোনো 
কোনো ইমামের মতে প্রত্যেক শহরে তা যতই কাছাকাছি হোক না 
কেন, নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। নিকটবর্তী অন্য কোনো শহরের 
চাঁদ দেখাও তাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয় নয়। এটা ভুল ধারণা। 
ইমামগণের মূল ইখতিলাফ দুর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। 


কাছাকাছি দুই স্থান বা শহরের ক্ষেত্রে নয়। 

একাধিক গবেষক আলিম তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। 
আমি শুধু একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। 

আল্লামা আবুল হাসানাত আবদুল হাই লাখনোবী রাহ. (১২৬৪ 
হি.-১৩০৪ হি.) 


তিনি তাঁর “মাজমূআতুল ফাতাওয়া"য় খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৬৮ 
(খুলাসাতুল ফাতাওয়ার সাথে মুদ্রিত) এ বিষয়টি আলোচনা 
করেছেন। ফারসী ভাষায় কৃত তাঁর আলোচনার একটি অংশ এখানে 


৭৪ ০০১৪১ 314 ০৪ ০831 1৬52) এ৪ এস এগ এ ০৯ 19 ০১ পি ০83 
৫1 ০৫ »এা 19৯০১১০39১৪ ১০ ৩১03০ 5৩ উকি এ৪৪০ ৭ 
5১3: 5২৫৪ ০১১৪ 913] পি ১৩ 5১9 ১১ ৫৪৪০ ০ 4৪০১ 
38৩১ ০১১০৭ ৯ 5৩ 4৪9 ০ ০৯ ১৪৪৪ ৩৪৪০ ৬৪ ১১১ ০১৭ এ 
085 ১৩০০ ২১১৯ 4৫ 31199 351 ৭৫ 4৯০ ভি ১৭ ০৪ ১ ১০ 
.. ৬৯৮ 9 এ ৯৩ |! এ ৩১৪ উ ০০১9৪ 1৯৯ ১83৯৭ ০১ ০৯১৭০ ০৪ 


তো কাছাকাছি দুই শহর বা একটি বড় শহর যদি এমন হয় যে, 
ইলমুল ফালাকের বর্ণনা অনুসারে এখানে চাঁদের উদয়স্থল কখনো 
কখনো আলাদাও হয়ে যায় তাহলেও সবাই একমত যে, এক্ষেত্রে 
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উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। বরং এক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা 
অন্য জায়গার জন্য (তরীকে মুজিবের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে) 
অবশ্যগ্রহণীয়। 


কাছাকাছি এলাকার ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখার সাক্ষ্য অন্য 
জায়গার জন্য কবুল করা মারফু হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত, উম্মাহর 
আমলে মুতাওয়ারাছ (প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা ব্যাপক কর্মধারা) 
দ্বারাও প্রমাণিত। বাস্তবে এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ নেই। শুধু কিছু 
বাক্যের শাব্দিক ব্যাপকতা থেকে ইখতিলাফ ধারণা করা হয়েছে। 


আনাস রা.-এর পুত্র আবু উমাইর বলেন, আমাকে আমার আনসারী 
চাচাগণ, যারা সাহাবী ছিলেন, হাদীস বর্ণনা করেছেন যে- 


1৯০০ ০৮19485০9৩0 ০  গ ৫৩৮০ ৬ ০095 ৫১৬ ৪০ ভ৪ 29 
এসএ] ৮৮9 এ এ এপি এ 459 ৮ এদিখুও 0১19) তা পট ৬ এ একি এ 
.এ]। ৩৮ ৯০৩৮ এ] ১৯515৮০8 ও 


একবার মেঘের কারণে শাওয়ালের চাঁদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল না। 
ফলে পরদিন আমাদের সকাল হল (রমযানের ব্রিশতম) রোযা 
অবস্থায়। দিনের শেষে এক কাফেলা এল এবং আল্লাহর রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত 
রাতে চাঁদ দেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
লোকদের আদেশ করলেন, এখন রোযা ভেঙ্গে ফেল আর 
আগামীকাল ঈদের জন্য বের হও । (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, 
হাদীস : ৯৫৫৪; মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক, হাদীস : ৭৩৩৯; 
সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৫৩; আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী 
খ. ৩, পৃ. ৩১৬) খ. ৪, পৃষ্ঠা ২৪৯) 


ইমাম বায়হাকী রাহ. প্রথম জায়গায় এ হাদীসের সনদকে সহীহ আর 
দ্বিতীয় জায়গায় 'হাসান' বলেছেন। সর্বাবস্থায় তা দলীল হিসেবে 
গ্রহণযোগ্য। শব্দের কিছু পার্থক্যের সাথে এ হাদীস সুনানে আবু 
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দাউদ (১১৫০), সুনানে নাসায়ী (১৭৫৬), মুসনাদে আহমদ খ. ৫, 
পৃ. ৫৭, ৫৮) ও সহীহ ইবনে হিববানেও (৩৪৫৬) আছে। 


এ হাদীস থেকে সাধারণভাবে এটাই বোঝা যায় যে, এই কাফেলা 
মদীনা থেকে অন্তত এক দিনের দূরত্বে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখেছে। 
তারা যদি রাতেও সফররত থেকে থাকেন তাহলে অন্তত দেড় দিনের 
দূরবর্তী স্থান থেকে মদীনায় পৌঁছেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সম্ভবত পঁচিশ- 
ছাবিবশ মাইল দূরের এলাকায় চাঁদ দেখে থাকবেন। বোঝা গেল, 
কাছাকাছি এলাকাসমূহে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য 
অবশ্যগ্রহণীয়। প্রতি যুগে উম্মাহর সম্মিলিত কর্মও এরূপই ছিল। 
ইমামগণের মাঝে যে ইখতিলাফ হয়েছে তা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের 
ক্ষেত্রেই হয়েছে। 


তবে যদি দুই অঞ্চলের মাঝের দূরত্ব এতো বেশি হয় যে, উভয় 
জায়গার মাঝে সময়ের ব্যবধানও খুব বেশি। যার ফলে সহজ- 
স্বাভাবিকভাবে এক জায়গার চাঁদ দেখা অনুযায়ী অন্য জায়গায় 
আমল করা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ক্ষেত্রেও কি এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ার বিষয়টি ইখতিলাফী? 
কেউ কেউ এমনটি ধারণা করে থাকলেও একাধিক গবেষক 
আলিমের মতে, এক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার 
জন্য অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়া ইজমায়ী ও সর্বসম্মত। যথাস্থানে এ 
বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। 


দুই. মাযহাবসমূহের বিবরণে যাওয়ার আগে যে দুই বিষয়ে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করতে চেয়েছি তার দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, যে দূরবর্তী 
অঞ্চলসমূহের মাঝে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য 
ধর্তব্য হওয়ার ক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ আছে এ ধরনের 
একাধিক অঞ্চল যদি একই প্রশাসক বা বিচারক (কিংবা স্বীকৃত 
হেলাল কমিটির) অধীনে থাকে এবং সেখানে কোনো এক জায়গায় 
চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার ভিত্তিতে গোটা অঞ্চলের জন্য চাঁদের 
ফয়সালা করে দেওয়া হয় তাহলে আলিমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই 
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যে, এ অঞ্চলগুলোর সকল অধিবাসীর জন্য এ চাঁদ দেখা অনুসরণ 
করা জরুরি। 


এ সিদ্ধান্ত এ আলিমগণেরও, যারা দূরবর্তী শহরনগরের ক্ষেত্রে 
ইখতিলাফুল মাতালি (চাঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা) গ্রাহ্য করেন 
এবং মনে করেন এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য 
নয়। 


আল্লাহ তাআলার তাওফীক হলে এ দিকটি নিয়েও বিস্তারিত ও 
দালীলিক আলোচনার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ইঙ্গিত করাই 
উদ্দেশ্য, যাতে সামনে বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা না হয়। 


মাযহাবসমূহের বিবরণ 


মাযহাবের বিবরণ সাহাবা-যুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা 
সঙ্গত মনে হচ্ছে। 


সাহাবা-যুগ 


শতবর্ষব্যাপী সাহাবা-যুগ, যাতে খিলাফতে রাশিদার ত্রিশ বছরের 
সোনালী আমলও অন্তর্ভূক্ত, (যাকে খিলাফত আলা মিনহাজিন 
নুবুওয়াহ্‌ আমল বলে) তাতে এ রীতিই অনুসৃত ছিল যে, প্রত্যেক 
এলাকার অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণ করতেন। 
কাছাকাছি জায়গা থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য শাহাদত (সাক্ষ্য) এসে 
গেলে তা-ও গ্রহণ করা হত, কিন্তু অন্য জায়গা থেকে শাহাদত সংগ্রহ 
করা কিংবা অন্যান্য জায়গায় শাহাদত পাঠানো বা শাহাদতের 
ভিত্তিতে দারুল খিলাফায় (রাজধানীতে) যে ফয়সালা হয়েছে তা অন্য 
অঞ্চলে পাঠানোর কোনো আয়োজন করা হত না। হাদীস-সীরাত ও 
তারীখের কিতাবে এর একটি নজিরও আমাদের চোখে পড়েনি। কেউ 
যদি কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে নির্ভরযোগ্য সনদে নবী-যুগ 
বা খিলাফতে রাশিদা-যুগের এমন কোনো নজির দেখিয়ে দেন 
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তাহলে আমরা তীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। 


এ যুগের সাধারণ অবস্থা অনুসারে দূর-দূরান্তের অঞ্চল থেকে চাঁদের 
খবর পাওয়ার কথা চিন্তাই করা যেত না। কিন্তু কুদরতের কারিশমা, 
সাহাবা-যুগে ঘটনাচক্রে সংঘটিত এমন একটি ঘটনা হাদীসের 
কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদসহ 
হাদীসের অনেক কিতাবে তা সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এ ঘটনায় 
দেখা যাচ্ছে, শামে চাঁদ দেখার সংবাদ মদীনাবাসী জানতে 
পেরেছেন। শাম (দামেশক) মদীনা থেকে স্থলপথে ১৯২৮ 
কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর দামেশক ৩৩ উত্তর অক্ষাংশে, ৩৬ 
পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং মদীনা ২৪ উত্তর অক্ষাংশে, ৩৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে 
অবস্থিত। 


ঘটনাটি এই যে, তাবেয়ী কুরাইব ইবনে আবী মুসলিম (৯৮ হি-)-কে 
উম্মুল ফযল বিনত্বুল হারিছ কোনো কাজে মুয়াবিয়া রা.-এর কাছে 
শামে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাজ সমাপ্ত করলেন। ইতিমধ্যে 
শামে রমযানের চাঁদ দেখা গেল এবং জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার 
দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখা গেল এবং জুমাবার থেকে রোযা শুরু হল। 
কুরাইব মাসের শেষের দিকে মদীনায় পৌঁছলেন। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস রা., যিনি ছিলেন কুরাইবের মাওলা, কথাপ্রসঙ্গে 
বললেন, 'জুমা-রাতে।' ইবনে আববাস রা. জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি 
নিজে দেখেছ? তিনি বললেন, 'হাঁ, আমিও দেখেছি, অন্যরাও 
দেখেছেন। সবাই রোযা রেখেছেন। মুয়াবিয়া রা.-ও (এ সময়ের 
আমীরুল মুমিনীন) রোযা রেখেছেন।' আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. 
বললেন, 


9 5০০১৩ ০৩ এ (১ ০17 ১৬ শত খত আল) 
'কিন্তু আমরা তো শনিবার রাতে (শুক্রবার দিবাগত রাতে) চাঁদ 
দেখেছি। অতএব আমরা আমাদের হিসাবমত ত্রিশ রোযা পুরা করব, 
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তবে যদি (২৯ তারিখ দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখি সেটা আলাদা 
কথা।' 


একট ২০৬০ ২3 ভরত ১2 


“আপনি কি মুয়াবিয়া রা.-এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাকে যথেষ্ট মনে 
করবেন না? 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বললেন- 
৮) 44 এ এ এ॥ ০৯০) ০৮12৯ এ 


'না, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এ 
আদেশই করেছেন।' 


(সহীহ মুসলিম ১০৮৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২৭৮৯; জামে 
তিরমিযী, হাদীস : ২৩৩২; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৬৯৩; 
সুনানে নাসায়ী, হাদীস : ২১১১) 


এ ঘটনা সম্পূর্ণ পরিষ্ষার। কুরাইৰ একজন তাবেয়ী ও ছিকা (বিশ্বস্ত 
নির্ভরযোগ্য) ব্যক্তি এবং আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর অতি 
ঘনিষ্ট। আর আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে রমযান সম্পর্কে 
এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই হাদীস বর্ণনা করেছেন 
যে, রমযানের চাঁদের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক বেদুঈনের (আ'রাবীর) সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন 
(বায়হাকী খ. ৩, প্র. ২১১-২১২)। 


আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি, আমীরুল 
মুমিনীনের নিকট চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়া ও তা কার্যকর হওয়ার 
সংবাদ দিয়েছেন। 
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যাই হোক, এ সংবাদের উপর নির্ভর করে এই ফয়সালা করা যে, 
রমযান মূলত জুমাবারেই শুরু হয়েছে। আমরা চাঁদ দেখিনি এবং 
যথাসময়ে অন্য জায়গার চাঁদ দেখার সংবাদও পাইনি। এ কারণে 
আমাদের একটি রোযা কাযা হয়ে গেছে। কুরাইবের সংবাদের 
ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না। 
ইবনে আববাস রা.কে যদি দূরবর্তী অঞ্চলের এই চাঁদ দেখা গ্রহণ 
করতে হত তাহলে মাসআলার দিক থেকে তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য 
কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি; বরং বলেছেন- 


৮৮) এপ এ একি এ 4) ০1০৩ 


আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনই 
আদেশ করেছেন। 


এখন এটা আলাদা বিষয় যে, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর 
কাছে এ বিষয়ে (দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া না হওয়া) 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো সুস্পষ্ট 
নির্দেশ ও নির্দেশনা ছিল, না তিনি এর দ্বারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ বাণীর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন, যা তাঁর 
মতো আরো অনেক সাহাবী বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যে বাণীতে 
(তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়) এর 
নির্দেশ রয়েছে। 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেন- 


:19 ক এ একি এ ০৯৪ ০৪ এ] ০০৩০০) এত ওঠ 0৯0 ০১৮৯ ৩০ অস্থি ও 
৩৯1১৭৫৮৪০৫৮ ৩৪ ০27১0 ৬৭৪) 195 1৯১৭১ ০১এ। পা) 19! 


আগেই রোযা রাখতে শুরু করে। আল্লাহর রাসূল সাললাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, যখন তোমরা চাঁদ দেখবে তখন 
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রোযা রাখবে এবং যখন (দ্বিতীয়) চাঁদ দেখবে তখন রোযা ছাড়বে। 
চাঁদ যদি আড়ালে থাকে তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। 
(আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী ৪/২০৭) 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এ-ও বর্ণনা করেছেন- 


৩ ৩5৩ 0131 ০৩৯ 39 9 ০৬৭ ০৪৯] 19 উ : ৮5 ৪ ও এ. 0 ০৯ এও 
১০০ 12 2০৮৮ 43৭১ ০৮৮ ৩ ০৪9 ৯1৯৮ নে 09) ৪৯199 সি ০5:০1 4০০98 


তোমরা একটি বা দুটি রোযার দ্বারা (রমযান) মাসের চেয়ে অগ্রগামী 
হয়ো না। তবে যদি তোমাদের কারো (অভ্যাসগত নফল) রোযার 
দিবস হয়, যা সে আগে থেকে রেখে আসছে তাহলে আলাদা কথা। 
আর তোমরা চাঁদ দেখার আগে রোযা রাখবে না এবং (দ্বিতীয়) চাঁদ 
দেখা পর্যন্তই রোযা রাখবে। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় 
তাহলে ত্রিশ সংখ্যা পূর্ণ করবে। (আসসুনানুল কুবরা, বায়হাকী 
৪/২০৭) 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর কাছে যদি এ বিষয়ে (দূরবর্তী 
অঞ্চলের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় না হওয়ার বিষয়ে) কোনো সুস্পষ্ট 
বাণী না-ও থেকে থাকে এবং তিনি 'রাসূলের আদেশ' বলে উপরোক্ত 
হাদীসের প্রতিই ইঙ্গিত করে থাকেন, তবুও তো এতে কোনো সন্দেহ 
নেই যে, তিনি 


43501270299 48501 


(তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ চাঁদ দেখে রোযা ছাড়।) শীর্ষক 
হাদীসের এই অর্থই বুঝেছেন যে, এ হাদীসে নিজ এলাকা ও 
নিকটবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা উদ্দেশ্য। দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা 
উদ্দেশ্য নয়। 


আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ অনুধাবনের সাথে কোনো 
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মুজতাহিদ ইমামের যদি দ্বিমত থাকে তবে থাকতে পারে, কিন্তু এর 
দ্বারা দুটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে সামনে আসে : 


এক. 4) 1৯১০ শীর্ষক হাদীসের এ ব্যাখ্যাই নির্ধারিত নয় যে, 
“যেখানেই চাঁদ দেখা যাক তোমরা রোযা শুরু কর, দূরবর্তী অঞ্চলের 
চাঁদ দেখাও তোমাদের জন্য অবশ্যগ্রহণীয়।” কারণ আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রা. একজন ফকীহ সাহাবী এবং তিনি নিজে এ হাদীস 
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন, কিন্তু 
তিনি এর এ অর্থ বোঝেননি। 


দুই. আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই ছিল যে, 
দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়; নিজ এলাকার চাঁদ 
দেখাই আমলযোগ্য। 


এখন তো আমি মাযহাবই বর্ণনা করছি। তো সাহাবা-যুগে আমরা 
সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এই মাযহাব পেলাম যে, 
তিনি দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য মনে করেননি। আর এ 
বিষয়ে অন্য কোনো সাহাবী তাঁর সাথে দ্বিমত করেছেন এমন তথ্য 
আমাদের জানামতে হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়নি। 


ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. (৩৬৮-৪৬৩ হি.) মুয়াত্তা মালিকের 
ভাষ্য গ্রন্থ “আততামহীদ” কিতাবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাযহাব 
বর্ণনা করতে গিয়ে প্রথম মত এই উল্লেখ করেছেন যে, অন্য 
এলাকার চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়। তিনি লেখেন, এটাই 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (সাহাবী) (৬৮ হি.), ইকরিমা (১০৭ হি.), 
কাসিম বিন মুহাম্মাদ (১০৭ হি.) ও সালিম বিন আবদুল্লাহ (১০৬ 
হি.) (এই তিনজন তাবেয়ী)-এর মাযহাব। এবং ইসহাক ইবনে 
রাহুয়াহও (২৩৮ হি.) এ কথাই বলেছেন। এরপর ইবনে আবদুল 
বার দ্বিতীয় মাযহাব বর্ণনার পর স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, 


২০41 এ 095০ ৬৪১৬ ৯০ ০৬০1৮ ক ৩৭ ০৯১5৭ ০৪) এ 
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আমি প্রথম মতই গ্রহণ করি। কারণ এর সমর্থনে একটি মারফু 
হাদীস আছে, যা সনদের বিচারে দলীলযোগ্য। আর তা এক বড় 
সাহাবীর মাযহাব। সাহাবীদের মধ্যে কেউ এ বিষয়ে তার বিরোধিতা 
করেননি। পাশাপাশি এটি ফকীহ-তাবেয়ীগণের একটি 
জামাতেরওসিদ্ধান্ত। (আততামহীদ খ. ১৪, পৃ. ৩৫৬-৩৫৮, নাফে- 
এর সূত্রে বর্ণিত চল্লিশতম হাদীসের আলোচনায়) 


সারকথা এই যে, সাহাবা-যুগে দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা 
“অবশ্যগ্রহণীয়' না হওয়ার বিষয়ে এক বড় ফকীহ সাহাবী আবদুল্লাহ 
ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল। এর বিপরীতে অন্য 
কোনো সাহাবীর কোনো কথা পাওয়া যায়নি। 


(চলবে ইনশাআলাহ্‌) 


/আগামী সংখ7য় পড়ুন : “তাবেয়ী-যুগ” ও “চার মাযহাবের 
মুজতাহিদ ইমাম ও অন্যান্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত" ।] 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 

অক্টোবর ২০১৩, যিলহজ্ব ১৪৩৪ 

একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর 
ছাড়ুন-৩ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য 
সৃষ্টির চেষ্টা করুন 


(পুবরএকাশিতের পর) 
তাবেয়ী-যুগ 


কিছু আগে ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর বরাতে বলা হয়েছে, 
তাবেয়ীদের মাঝে ইকরিমা, কাসিম ও সালিম রাহ.-এর মাযহাব 
তা-ই ছিল, যা ছিল সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর 
মাযহাব। “আততামহীদ” ছাড়া মুয়ান্তার দ্বিতীয় শরহ (ভাষ্যগ্রন্থ) 
“আলইসতিযকারে'ও তিনি এ তাবেয়ীগণের মাযহাব উল্লেখ 
করেছেন। তাঁর বক্তব্যের আরবী পাঠ এই- 


০ ০৮৮] এ০৪৭ ৩৭ আও এ) এ ১৪ ০ (ও ০৩ ৩ ৮903 এ 9৩ এও 
52025 ৪৯) 


“এটিই ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ ও সালিম ইবনে 
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আবদুল্লাহর বক্তব্য। ইবনুল মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহসহ 
একটি জামাতের মাযহাবও এটিই ।” (আলইসতিযকার ১০/২৯) 


ইকরিমা (২৫-১০৫ হি.) তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর খাস 
শাগরিদ, বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। 


কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (৩৭-১০৭ হি.) আবু বকর সিদ্দীক রা.-এর 
পৌত্র। আর সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (১০৬ হি.) ওমর ইবনুল খাত্তাব 
রা.-এর পোত্র। কাসিম ও সালিম এই দুইজন তাবেয়ী-যুগের এ 
সাবআ” বলে স্মরণ করা হয়। 


কাসিম রাহ. যে “সাত ফকীহ"র একজন এ বিষয়ে তো সবাই 
একমত। আর সালিম রাহ.ও তাঁদের অন্তর্ভুক্ত ইবনুল মুবারক রাহ.- 
এর মতে। ফিকহ-ফতোয়ায় “সাত ফকীহ””র মতামতের যে বিশেষ 
মর্যাদা ও বিশেষত্ব সে সম্পর্কে উসুলে ফিকহ ও তারীখে ফিকহের 
পারদশী ব্যক্তিগণ অবগত। 


তো এই দুই মনীষীর মাযহাবও এটাই ছিল যে, প্রত্যেক অঞ্চলের 
অধিবাসীগণ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে, দূরবর্তী 
অঞ্চলের চাঁদ দেখা তাদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। এঁদের সাথে 
তৃতীয় তাবেয়ী ইকরিমা রাহ.-এরও মাযহাব এটাই ছিল। 


এই তিন তাবেয়ীর মাযহাব সম্পর্কে একথা আরো অনেক আগে 
বলেছেন ইবনুল মুনযির রাহ. (৩১৮ হি.) “ইশরাফ” গ্রন্থে ৩/১১২) 
এবং খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ও বাগাভী (৫১৬ হি.) সহ অন্যান্য 
গ্রন্থকারগণ। 


(দ্র. মাআলিমুস সুনান ২/৮৪, শরহুস সুন্নাহ ৪/১৪৫, আরো দেখা 


যেতে পারে : আলমুসান্নাফ, ইবনে আবী শাইবা ৬/২৮০ আছার : 
৯৬৫৮ 
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(৩৪ 4992 ১5 ০১৬) ৩9 ১9২ এ 


আমাদের জানা মতে তাবেয়ী-যুগের এই তিন বিশিষ্ট মনীষীর 
বিপরীতে অন্য কোনো তাবেয়ীর ফতোয়া বিদ্যমান নেই। শুধু হাসান 
বসরী (২১ হি.-১১০ হি.) রাহ. থেকে এমন একটি রেওয়ায়েত 
পাওয়া যায়, যা এই মাযহাবের বিপরীত ধারণা করা হতে পারে। 
সুনানে আবু দাউদের কোনো কোনো নুসখায় (আবুল হাসান ইবনুল 
আবদ ও ইবনে দাছার বর্ণনাকৃত মাখতৃতায়) আছরটি আছে- 


৬) ৬ ১১০০ ০৬৯৪ তে ৮০১ ০৬১ ৩৮ পক ৩৬ ০৯৪ 3 এ ৩৮ 
৭৭ 015৮৬ 013] ০০০০ ৯ ১১ ০৯০ 6৯0 ১ এপ 3 ::4০১ ০৬ আর 3১৬ 
৩৯2১ এ 7819৩ এও ৩ 0া ৩ ০ 


হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত, কোনো ব্যক্তি কোনো শহরে ছিল 
এবং (সেই শহরবাসীদের সাথে) সোমবার রোযা শুরু করল। এরপর 
দুই ব্যক্তি এসে সাক্ষ্য দিল যে, তারা দুজন রবিবার রাতে (শনিবার 
দিবাগত রাতে) চাঁদ দেখেছে। (সুতরাং রবিবার থেকেই রোযা শুরু 
হওয়া উচিত ছিল) এ ক্ষেত্রে হাসান রাহ. বলেছেন, শুধু এটুকুর 
ভিত্তিতে এ ব্যক্তি ও শহরবাসী একটি রোযা কাযা করবে না। তবে 
তারা যদি জানতে পারে যে, কোনো মুসলিম শহরের অধিবাসীগণ 
করবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ২৩৩৩; তুহফাতুল আশরাফ, 
হাদীস : ১৮৪৯২) 


শব্দের ব্যাপকতা থেকে হাসান বসরী রাহ.-এর ফতোয়ার যদি এ অর্থ 
করা হয় যে, দূর-দূরান্তের কোনো শহরের অধিবাসীদের বিষয়েও 
তারা একদিন আগে রোযা রেখেছিল বলে প্রমাণিত হলে এ শহরের 
অধিবাসীগণকে এক দিনের রোযা কাযা করতে হবে, তাহলে বলা 
যায়, হাসান বসরী রাহ.-এর মাযহাব ছিল, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা 
অন্য অঞ্চলের জন্য (যদি প্রমাণিত হয়) অবশ্যগ্রহণীয়। 


সারসংক্ষেপ 
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এ পর্যন্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, দূর-দূরান্তের অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা ওয়াজিবুল আমল (অবশ্যগ্রহণীয়) না হওয়ার বিষয়ে সাহাবা- 
যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব পাওয়া গেল, এর 
বিপরীত কিছু কারো থেকে পাওয়া যায়নি। তাবেয়ী-যুগে তিন বড় 
মনীষী ইকরিমা রাহ. কাসিম রাহ. ও সালিম রাহ. থেকেও এই 
মাযহাবই পাওয়া গেল। এর বিপরীত বিবরণ শুধু এক হাসান বসরী 
রাহ. থেকে পাওয়া যায় যদি তাঁর ফতোয়াকে শব্দের ব্যাপকতার 
উপর রাখা হয়। নতুবা শক্তিশালী সম্ভাবনা আছে, তাঁর উদ্দেশ্য, 
নিকটবর্তী কোনো শহরে চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা প্রমাণিত হলে কাযা 
আসবে, অন্যথায় নয়। 


চার মাযহাবের মুজতাহিদ ও অন্যান্য ফকীহগণের সিদ্ধান্ত 


ইমাম তিরমিযী রাহ. (২৭৯ হি.) তার “জামি' গ্রন্থে কিতাবুস সিয়াম 
(সিয়াম-অধ্যায়)-এর নবম বাব পেরিচ্ছেদের) শিরোনাম দিয়েছেন- 


৮62) ১ ০৯040 ৪ তে ০৩ 


(প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসরণীয় সংক্রান্ত 
হাদীস) এই শিরোনামের অধীনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
রা.-এর এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা “সাহাবা-যুগ” শীর্ষক 
আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে। এই হাদীস বর্ণনার পর ইমাম 


লিলানিরা না 


ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস “সহীহ'। ইমাম তিরমিযীর 
বিশেষ পরিভাষায় “হাসানুন সহীহুন গরীবুন”) এবং আহলে ইলমের 
(ফেকীহ ও মুহাদ্দিসগণের) আমলও এটাই যে, প্রত্যেক শহরবাসীর 
জন্য নিজেদের দেখাই গ্রহণযোগ্য । (জামে তিরমিযী ২/২৩২, হাদীস 
: ৭০২-এর অধীনে)। 
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ইমাম তিরমিযী রাহ. বিধান সংক্রান্ত হাদীসের অধীনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
হাদীসের ইমাম ও মুজতাহিদ ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনা করে 
থাকেন। সাহাবা, তাবেয়ীনের মাযহাবের সাথে চার ইমাম, সুফিয়ান 
ছাওরী ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ.-এর মাযহাব বিশেষভাবে 
বর্ণনা করেন। অথচ আলোচ্য বিষয়ে তিনি কোনো ইখতিলাফই বর্ণনা 
করেননি। সাধারণভাবে “আহলে ইলমে”র মাযহাব বর্ণনা করেছেন 
যে, প্রত্যেকে নিজ অঞ্চলের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে।' 
(অর্থাৎ দূর-দৃরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা অবশ্যগ্রহণীয় নয়) 
বোঝা গেল, ইমাম তিরমিযী রাহ.-এর দৃষ্টিতে অধিকাংশ ফকীহ ও 
মুহাদ্দিসের মাসলাক সেটাই, যা তিনি উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত এ 
কারণেই এ বিষয়ে কোনো ইখতিলাফ বর্ণনার প্রয়োজন বোধ 
করেননি। 


ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ, সাহাবা-তাবেয়ীনের মাযহাব বর্ণনার 
পর পরবর্তী ফকীহগণের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক 
(১১৮-১৮১ হি.) ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রহা. (১৬১-২৩৮ 
হি.) এর নাম উচ্চারণ করে বলেছেন যে, এঁদেরও মাসলাক এটাই 
ছিল। (অর্থাৎ প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজ নিজ চাঁদ দেখাই ধর্তব্য) 
(আলইসতিযকার ১০/২৯) 


ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ.-এর মাসলাক সম্পর্কে আরো দেখুন : 


আলইশরাফ, ইবনুল মুনযির ৩/১১২; মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবী 
২/৮৪; শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ৪/১৪৫ 


এবার চার মাযহাবের ইমাম ও তাঁদের অনুসারী ফকীহগণের মাযহাব 
সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। 


হানাফী মাযহাব 
হানাফী মাযহাব সম্পর্কে মশহুর হয়েছে যে, এই মাযহাবের 


উদয়স্থলের বিভিন্নতা) ধর্তব্য নয়। অর্থাৎ যেকোনো জায়গার চাঁদ 
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দেখা সব জায়গার জন্য “ওয়াজিবুল আমল” অবশ্যপ্রযোজ্য। 
এমনকি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলেও পুবের লোকদের 
জন্য তা অবশ্যগ্রহণীয়। 


“জাহিরুর রিওয়ায়াহ” শব্দবন্ধ থেকে মনে করা হয়েছে, এ মাসআলা 
সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রা. থেকে বর্ণিত। অতপর এ ধারণাও 
করা হয়েছে যে, এটি যখন “জাহিরুর রিওয়ায়াহ* তখন এর বিপরীতে 
মাযহাবের অন্যান্য ফকীহ ও মাশাইখের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া 
উচিত নয়। কারণ “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” তো সব কিছুর উপরে!! 


পর্যালোচনা : 

এ কথা স্বীকৃত যে, হানাফী মাযহাবের একাধিক কিতাবে চাঁদের 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়াকেই মুফতা বিহী বলা হয়েছে। 
কেউ কেউ আরো বলেছেন যে, এটিই মাযহাবের অধিকাংশ 
মাশাইখের মাসলাক। কিন্তু “জাহিরুর রিওয়ায়াহ' কথাটির বিষয়ে 
বিনীত নিবেদন এই যে, হানাফী মাযহাবে এ সিদ্ধান্ত “জাহিরুর 
রিওয়াহ” হওয়ার বিষয়টি সঠিক নয় এবং এ কথাও ঠিক নয় যে, এ 
মাসআলা (িদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয় এবং পশ্চিমের চাঁদ 
পৃবের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয়) ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে সরাসরি 
বর্ণিত। তদ্রপ এ ধারণাও ঠিক নয় যে, হানাফী মাযহাবে যায়লায়ী বা 
আলাউদ্দীন কাসানী ছাড়া এ সিদ্ধান্তের বিরোধী কেউ নেই। বরং 
হানাফী মাযহাবের অনেক ফকীহ, যারা মাযহাবের মনীষী ব্যক্তিত্ 
এবং ফিকহ ও হাদীসে যাঁদের মাকাম যথেষ্ট উচু তাঁরা যায়লায়ী ও 
কাসানীর আগেই এ সিদ্ধান্তের বিপরীতে ফতোয়া দিয়েছেন। 


রিওয়ায়াহ' মনে করা হয়েছে। 


কেন এটি “জাহিরুর রিওয়ায়াহ? নয় 
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ফিকহ-ফতোয়ার সাথে সামান্য সম্পর্ক রাখে এমন তালিবে ইলমেরও 
জানা আছে যে, কোনো মাসআলাকে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ* বলার 
অর্থ হয়, মাসআলাটি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.-এর ছয় 


জানবার নী আসপিয়ারুল কারীর ও আযখিয়াদাত-এই ছয় 
কিতাবের কোনো কিতাবে আছে। যেহেতু এই কিতাবগুলো ইমাম 
মুহাম্মদ রাহ. থেকে “শুহরাত” ও “ইস্তিফাযা” সুত্রে বর্ণিত এবং 
মাযহাবের সকল ফকীহ কাছে “মুতালাক্কা বিলকবুল” এবং সাদরে 
বরণীয় তাই এই কিতাবের মাসআলাসমূহের নাম “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ'। অর্থাৎ এই সকল মাসআলা যে বর্ণনা-ধারায় এসেছে, 
তা শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠিত এবং ইমাম মুহাম্মাদ (হানাফী মাযহাবের 
মাসাইলের সংকলক ও আবু হানীফা -আবু ইউসুফের শাগরিদ) 
থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। 


পক্ষান্তরে নাদির রেওয়ায়েত (বহুবচন : নাওয়াদির) বলা হয়, যে 
মাসআলাগুলো এক দুই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সেই সূত্রগুলো 
বর্ণনাকারীর বিচারে সহীহ হলেও তা মাশহুরের পর্যায়ে পৌঁছেনি এবং 
জাহিরুর রিওয়ায়াহ”র মতো “মুতালাক্কা বিল কবুল'ও হয়নি। এ 
ধরনের মাসআলাগুলো সাধারণত “নাওয়াদির” এবং “আমালী” 
শিরোণামের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। 


যাই হোক এখন আমাদের দেখার বিষয় এই যে, আলোচিত 
পুবের লোকদের নিকট প্রমাণিত হলে তা অবশ্যগ্রহণীয়) উপরোক্ত 
ছয় কিতাবে আছে কি না। 


আলহামদুলিল্লাহ “কিতাবুল আসল" তো এখন বারো খন্ডে ছাপা 
হয়েছে। “আলজামিউস সগীর” ও “আলজামিউল কাবীর, আগে 
থেকেই ছাপা আছে। “আসসিয়ারুল কাবীর", যা জিহাদের মাসাইল 
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রাহ.-এর শরহের মধ্যে একীভূত হয়ে “শরহুস সিয়ালি কাবীর" নামে 
মুদ্রিত হয়েছে। তেমনি আযযিয়াদাত' কাষী খানের শরহের মধ্যে 
একীভূত হয়ে “শরহু যিয়াদাত' নামে ছেপেছে। থাকল “আসসিয়ারুস 
সগীর' (জিহাদের মাসাইলের উপর ছোট কিতাবটি) তো এ কিতাবের 
মাসাইল “কিতাবুল আসল" ইমাম মুহাম্মাদ রাহ., ও “আররাদ্দু আলা 
সিয়ারিল আওযায়ী”, ইমাম আবু ইউসুফ এ বিদ্যমান আছে। সুতরাং 
এখন যে কোনো আলিম এ মাসআলা উপরোক্ত কিতাবসমূহে তালাশ 
করতে পারেন। আমরা সবগুলোতেই তালাশ করেছি, কোনো 
কিতাবে এমন কেনো মাসআলা পাইনি। কোনো ভাই যদি এ 
কিতাবসমূহ থেকে এ মাসআলা বের করে দেন তবে আমরা তার 
প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। 


শুধু এই নয় যে, এ সকল কিতাবে এ মাসআলা আমরা পাইনি। শুধু 
এটুকু হলে নিশ্চিতভাবে বলতাম না যে, এ মাসআলা “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ' নয়। কারণ হতে পারে, উপরোক্ত কিতাবসমূহের কোনো 
মাখতৃতা হেস্তলিখিত পান্ডুলিপিতে) এ মাসআলা আছে, যা মুদ্রিত 
নুসখাসমূহে আসেনি। হতে পারে সেই নির্ভরযোগ্য মাখতৃতার 
ভিত্তিতেই আমাদের পরবর্তী কোনো কোনো ফকীহ এ মাসআলাকে 
“জাহিরুর রিওয়ায়াহ” বলেছেন। 


এই সম্ভাবনার উপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। এ কারণে এ 
মাসআলা ফিকহে হানাফীর প্রাচীন সূত্রগুলোতে তালাশ করা হয়েছে, 
বিশেষভাবে এ কিতাবগুলো বারবার মুতালাআ করা হয়েছে, যা 
জাহিরুর রিওয়ায়াহর মাসাইল গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করে কিংবা 
মূলত যা “জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইল সংকলনের জন্য লেখা 
হয়েছে। কিন্তু এ সকল কিতাবেও এ মাসআলা পাওয়া যায়নি। এবং 
আবু হানীফা রাহ. আবু ইউসুফ রাহ. মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. 
কারো যবানীতেই এমন কোনো কথা আমরা পাইনি যে 


০০০। ১১৬৯১ 2৮০ ২ 
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(উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়)। 
আর না তাঁদের কারো উদ্ধীতিতে এ কথা পেয়েছি যে- 
৮৬০ এ এপ 1৯] ভি ৩৮০০ ৭১৬ ৪৮৯০ ০৯9 এ 


(পশ্চিম প্রান্তে চাঁদ দেখা গেলে পুবের লোকদের উপরও রোযা ফরয 
হয়ে যাবে।) এ ধরনের কোনো কিছুই এসব কিতাবে মাযহাবের মূল 
ইমামদের বা পূর্ববর্তী কোনো ফকীহর উদ্ধাতিতে পাওয়া যায়নি। 


উদাহরণস্বরূপ : “জাহিরুর রিওয়ায়াহ"-এর মাসাইলের জন্য সবচেয়ে 
প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য কিতাব হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর 
“মুখতাসারুল কাফী” যার ভাষ্য লিখেছেন ইমাম সারাখসী রাহ. 
“আলমাবসূতে” যা ত্রিশ খন্ডে প্রকাশিত। আমরা এ মাসআলা 
সারাখসীর আলমাবসূতেও পাইনি। 


“জাহিরুর রিওয়ায়াহ”র মাসাইলের এক নির্ভরযোগ্য সংকলন ইমাম 
বুরহানুদ্দীন মাহমুদ বিন সদরুস শরীয়া (৫৫১-৬১৬ হি.)-এর 
“আলমুহীতুল বুরহানী”। যা কয়েক বছর আগে বৈরুত থেকে 
ইদারাত্ল কুরআন করাচীর পক্ষ থেকে ২৫ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে। 
এ কিতাবের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে লেখক প্রথমে “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইল উল্লেখ করেছেন, এরপর “নাদির 
রিওয়ায়াত” ও “ফাতাওয়া মাশাইখ” উল্লেখ করেছেন। ভূমিকায় তিনি 
বলেছেন- 
5942059১1৯0 1৩০৮ ৬০9 055১8009 ০9০০$ ০০৬০০ ০৮১৯৭ 0৩৬৮ ৬ 


আমি এতে মাবসৃত (কিতাবুল আসল) দুই জামি (অর্থৎ 
আলজামিউল কাবীর আলজামিউস সগীর), সিয়ার ও যিয়াদাতের 
মাসআলাসমূহ একত্র করেছি। এরপর এর সাথে নাওয়াদির, 
ফাতাওয়া ও ওয়াকিয়াত (এ সময়ের নতুন মাসাইল) শ্রেনীর মাসাইল 
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যোগ করেছি ...।? (আলমুহীতুল বুরহানী ১/১৫৯) 


তো এ কিতাবেও “জাহিরুর রিওয়ায়াহর বরাতে এ মাসআলা 
উল্লেখিত হয়নি; বরং এ কিতাবের তৃতীয় খন্ডে (পৃষ্ঠা : ৩৪১) এ 
বিষয়ের আলোচনাই শুরু হয়েছে এভাবে- 


এট তল ০৫ ৫৮ ৮৪ এ ৩৮ ও ৬৫১১ ০৯ ০১1591915০4 ০৯ 


কোনো শহরের অধিবাসীরা যখন চাঁদ দেখবে তখন কি তাদের চাঁদ 
দেখা অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্যও অবশ্যগ্রহণীয় হবে? এ 
বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে ...।” তো কথা শুরুই হচ্ছে 
মাশাইখের বরাতে। এরপর তিনি ইখতিলাফ উল্লেখ করেন, যা 
সামনে তাঁরই ভাষায় উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। 


এখন শুধু এটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, এ কিতাবে ইমাম মুহাম্মাদের ছয় 
কিতাবের বরাতে বা “জাহিরুর রিওয়ায়াহ' শিরোণামে এ মাসআলার 
নাম-নিশানাও নেই, যা হানাফী মাযহাবের “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” বলে 
মশহুর হয়ে গেছে। 


মুখতাসারুত তহাবী (৩২১ হি.), মুখতাসারুল কারখী (৩৪০ হি.) 
মুখতাসারুল কুদুরী (৪২৮ হি.), বিদায়াতুল মুবতাদী (৫৯৩ হি.) 
(হেদায়া যার শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ), তৃহফাত্ুল ফুকাহা, আলাউদ্দীন 
সমরকন্দী (৫০৮ হি.)-এ কিতাবপগ্তলোও জাহিরুর রিওয়ায়াহর 
মাসাইলের বিশেষ সুত্র হিসেবে গণ্য। কিন্তু এসব কিতাবেও এ 
মাসআলা আমরা পাইনি। 


আলমুহীতুল বুরহানীর মতো জাহির রেওয়ায়েতের মাসআলার জন্য 
রযীউদ্দীন সারাখসী রাহ, (৫৪৪ হি.)-এর কিতাব “আলমুহীতুর 
রাযাভী” এবং ইউসুফ ইবনে আলী আল জুরজানী রাহ.-এর কিতাব 
“খিযানাতুল আকমাল'ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জানামতে, 
এই দুই কিতাব এখনো ছাপেনি। তবে আল্লাহর শোকর, এগুলোর 
মাখতৃতা থেকে এই মাসআলা তাহকীক করার তাওফীক আল্লাহ 
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তাআলা দিয়েছেন। তাহকীক দ্বারা জানা গেছে যে, এগুলোতেও এই 
মাসআলা জাহির রেওয়ায়েতের শিরোণামে বা ইমাম মুহাম্মাদের এ 
ছয় কিতাবের বরাতে নেই। 


“খিযানাতুল আকমাল” ফিকহে হানাফীর মাসাইলের গুরুত্বপূর্ণ 
সংকলন। এর “মাখতৃতা” (হস্তলিখিত পান্ডুলিপি) ইস্তাম্থুলের 
“মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ"য় সংরক্ষিত আছে। ফটোকপি আছে জামেয়া 
উম্মুল কুরা মক্কা মুকাররমার কুতুবখানায়। আমাকে এ নুসখা সম্পর্কে 
জানিয়েছেন আমার শাগরিদ মাওলানা তাহমীদুল মাওলা। এরপর 
আমি শায়খ ত্বহা হোসাইন ইবনে দানিশকে (মুকীম, মক্কা মুকাররমা) 
অনুরোধ করি, তিনি যেন এ নুসখা থেকে অন্তত কিতাবুস সওমের 
₹শ কপি করে পাঠান। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান 
করুন, তিনি তা পাগিয়েছেন। 


খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় লেখক নিজে এর ধারাবাহিক 
বিন্যাস উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে তিনি মুখতাসারুল হাকিম শহীদ 
এর মাসাইল (যা মূলত ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর “কিতাবুল আসলে'র 
মাসাইলের সংকলন) উল্লেখ করবেন। অতপর “আলজামিউল 
কাবীর' ও 'আল জামিউস সগীর'-এর মাসাইল উল্লেখ করবেন। 
এরপর হাসান বিন যিয়াদ এর “আল মুজাররাদ', “আল মুনতাকা”, 
আজনাস', “আররওযা” ও “আল ফাতাওয়া”, ফাতাওয়াল বাক্কালী, 
ফাতাওয়া আবিল লাইছ ও ফাতাওয়াল কাষী সায়িদ-এর মাসাইল 
উল্লেখ করবেন। 


ভূমিকার শেষে এ-ও লিখেছেন যে, এ কিতাব লেখা শুরু হয়েছে 
৫২২ হি. ঈদুল আযহার দিন। 


এই সমৃদ্ধ ও বরকতপূর্ণ কিতাব থেকে সাওমের অংশ পাঠ করলাম 
কিন্তু এতে এ দুটি কথা (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বা পশ্চিমের 
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চাঁদ দেখা পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য অনুসরণীয়) না জাহিরুর 
রিওয়ায়াহর কোনো কিতাবের উদ্ধৃতিতে, না নাদির রেওয়ায়েতের 
কোনো কিতাবের উদ্ধতিতে আছে, না উল্লেখিত অন্য কোনো 
কিতাবের বরাতে। 


এই বাস্তবতা সামনে রেখে চিন্তা করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা 
যায় যে, “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়” বা “পশ্চিমের চাঁদ দেখা 
পূর্বের অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়” এই দুই কথার 
কোনোটি না জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে আছে, না নাদির 
রেওয়ায়েতের কিতবাসমূহেআর না খিযানাতুল আকমালের ভূমিকায় 
উল্লেখিত বুনিয়াদী কিতাবসমূহে। তদ্রপ না তা আছে তহাবীর 
আলমুখতাসার' বা তার শরাহ-গ্রন্থেআর না কারখীর কিতাবে। 


“খিযানাতুল আকমলে”র একটি নুসখা হিন্দুস্তানের মাকতাবায়ে রেযা 
রামপুরেও আছে। দারুল উলুম দেওবন্দের তালিবে ইলম মাওলানা 
মোশতাক আহমাদ আমার অনুরোধে রামপুর সফর করে এ মাখতৃতা 
দেখেছেন এবং সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য সংগ্রহ করেছেন। 
তাতেও এ ধরণের কোনো কথা নেই। 


এবার “আলমুহীতুর রাযাভী”র কথা শুনুন। এ কিতাবের আরেক নাম 
“মুহীতুস সারাখসী”। এর একটি মাখতৃতা করাচীর প্রসিদ্ধ মাদ্রাসা 
আহসানুল উলুম গুলশান ইকাবলের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হযরত 
মাওলানা যারওয়ালী খান ছাহেবের কুতুবখানায় আছে। জামেয়াতুর 
রশীদ করাচীর উত্তাজ মাওলানা জহীরুদ্দীন বাবর ছাহেব আমার 
অনুরোধে এ মাখতৃতার সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলোর নকল আমার জন্য 
পাঠিয়েছেন। এতেও একই অবস্থা। “উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়া” বা পশ্চিমের চাঁদ পুবের লোকদের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় 
হওয়া” কোনো কথাই না জাহিরুর রিওয়ায়াহর বরাতে আছে, না 
নাদির রেওয়ায়েতের বরাতে। 


সারকথা দাড়াচ্ছে, জাহির রেওয়ায়েতের ছয় কিতাবে বা পরের যে 
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সকল কিতাবে জাহির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন হয়েছে, তার 
বা পশ্চিমের চাঁদের কারণে পুবের লোকদের উপর রোযা ওয়াজিব 
হবে, এ ধরণের কোনো কথা নেই। 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ কথাগুলোকে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ*-এর 
মাসআলা কে বলেছেন, কীভাবে বলেছেন -এ বিষয়টিই আগামী 
শিরোণামগ্ডলোর বিষয়বস্ত্ু। 


“জাহিরুর রিওয়ায়াহ' প্রসঙ্গ কীভাবে এল 


অনুসন্ধানে যদ্দুর জানা গেছে, এ কথা সর্বপ্রথম (আল্লাহ তাআলাই 
ভালো জানেন) আল্লামা তাহির ইবনে আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ 
আলবুখারী রাহ.-এর কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া” থেকে শুরু 
হয়েছে। ওখান থেকে আল্লামা হাসান বিন মানসূর কাষী খান রাহ, 
তাঁর “ফাতাওয়া” নিয়েছেন (যা খানিয়া নামে প্রসিদ্ধ)। এরপর এ 
দুজনের উপর নির্ভর করে পরের অনেক মুসাননিফ এ কথা লিখেছেন। 
কেউ তাদের বরাত দিয়েছেন, কেউ দেননি। এভাবেই কথাটি মশহুর 
হয়ে গেছে। 


তাহির বিন আহমদ বিন আবদুর রশীদ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যুসন 
“আততাবাকাতুছ ছানিয়্যা” এবং এর বরাতে 'আলজাওয়াহিরুল 
মুযিয়্যাহর” (২/২৭৬) হাশিয়ায় উল্লেখিত হয়েছে। তাঁর জন্ম ৪৮১ বা 
৪৮২ হিজরীতে আর মৃত্যু ৫৪২ হিজরীতে। কাশফুয যুনুনে (খন্ড : 
১, পৃষ্ঠা : ৭০৩) তাঁর কিতাব “খিযানাতুল ওয়াকিয়াত” এর 
আলোচনায় তাঁর মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরীই লেখা হয়েছে। 


কাযী খান রাহ. ছিলেন ছাহিবে হিদায়ার সমসাময়িক। ছাহিবে 
হিদায়ার জন্ম ৫১১ হিজরীতে, মৃত্যু ৫৯৩ হিজরীতে। কাী খান রা.- 
এর মৃত্যসন তো এঁতিহাসিকগণ ৫৯২ হিজরী লিখেছেন, কিন্তু 
জন্মসন উল্লেখ করেননি। অনুমান করা যায়, তার জন্মও ৫১০ হি. 
থেকে ৫২০ হিজরীর মধ্যেই হবে। 
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আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা (পৃষ্ঠা : ৮৪) অনুযায়ী কাফাভী রাহ. 
“কাতাইবু আলামিল আখবার” গ্রন্থে লিখেছেন যে, তাহির ইবনে 
আহমদ ইবনে আবদুর রশীদ রাহ. কাষী খান থেকে ইলম হাসিল 
করেছেন। এটা অসম্ভব নয়। বড় ছোটর থেকে, সমবয়সী সমবয়সী 
থেকেও ইলম গ্রহণ করে থাকে, কিন্তু উপরোক্ত সন-তারিখ সামনে 
রাখলে এই ধারণা সমর্থন করা কঠিন হয় যে, কাষী খান "খুলাসা, 
লেখকের উত্তাজ! “খুলাসাতুল ফাতাওয়া” ও ফাতাওয়া কাষী খান 
মিলিয়ে পড়লে অনুমিত হয়, কাষী খানের সামনে 'খুলাসাতুল 
ফাতাওয়া” ছিল এবং তিনি এ কিতাবের বিন্যাস ও উপস্থাপনা 
থেকেও ফায়দা হাসিল করেছেন। যাই হোক, তাঁদের মধ্যে যেই-যার 
থেকে গ্রহণ করে থাকুন, ইখতিলাফে মাতালি (উদয়স্থলের বিভিন্নতা) 
ধর্তব্য না হওয়াকে যে হানাফী মাযহাবের “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” বলা 
হয়েছে সেটা একজন অপরজনের উপর নির্ভর করেই লিখেছেন। 
আর পরের অনেক লেখক এই দুজনের উপর বা তাদের কোনো 
একজনের উপর নির্ভর করে লিখেছেন। উপরের কিতাবসমূহ খুলে 
এবং সরাসরি “জাহিরুর রিওয়ায়াহ"র ছয় কিতাব দেখে বরাত পরীক্ষা 
করার সুযোগ হয়নি বা তার প্রয়োজন বোধ করেননি। মোটকথা, এ 
এক “তাসামুহ" ভ্রেম)। প্রকৃত অবস্থা জানার পর একে বুনিয়াদ 
বানানো মুনাসিব নয়। 


'খুলাসাতুল ফাতাওয়ার আরবী পাঠ এই- 


৭৬১ 2691 ৩% ৩৮৫৪ হি শী ৯৬ এত ভি$এ ০৪ এট ১ এ তি 2১ 
৩ 45 ০৪০। এ ৪৪৪ ১৩ ৪ 815 ০১৬৬ ও 0 ০১১৬ ৮ ৩ ৭৯ ০০০ 
০৯ এপ (] অর্ক ৩৬০১ ০১৯ কস এসি এ এ 2৩৪ সা শিখি লেস ৪৪ 

600 ০১১৬০ 0: ৬স্জথা 39 ০3৮৮ 


কোনো শহরের অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে ত্রিশদিন রোযা রাখে 
আর অপর শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রাখে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়, জাহিরুর রিওয়ায়াহ অনুসারে । এরই 
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উপর ফকীহ আবুল লাইছের ফতোয়া। আর এরই ফতোয়া দিতেন 
শামসুল আইম্মা হালওয়ানী। তিনি বলেন, পশ্চিমের অধিবাসীগণ 
ওয়াজিব হয়। আর তাজরীদে আছে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য 
হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪৯) 


আর খানিয়ায় এভাবে লেখা 


৩৮০ 880 0৪ ৩৪১ জ্পত ওলা মুত ০৯০ 95851 ৩৪ ১০৯৩ ৪ এস তত 95 
155? 2819) ১৬ এ ০ ৮৪১৬-১ ৩) ১5 ৫9 ০1০5 ৩০৬৯ ও ০:79 2০ ৩ 
এ এ ০১ 30901 সি 0 955 


(আলখানিয়া ১/১৯৮, ফাতাওয়া আলমগীরীর সাথে মুদ্রিত নুসখা) 
উভয় ইবারতে ভালোভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে: 


ক. খুলাসা, খানিয়া দুই কিতাবেই কথা শুরু হয়েছে এই মাসআলা 
থেকে যে, যে শহরের অধিবাসীরা ২৯ রোযা রেখেছেন তাদের কাছে 
যদি প্রমাণিত হয় যে, অন্য শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখার ভিত্তিতে 
৩০ রোযা রেখেছেন তাহলে ২৯ রোযাওয়ালাদের উপর এক রোযা 
কাযা করা জরুরি হবে। যারা ইবারতের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ত্বরা 
করেন তারা খুলাসা-খানিয়ার ইবারত থেকে এ ধারণাও করতে 
পারেন যে, লেখকদ্বয় এ মাসআলাকেও “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” -এর 
মাসআলা বলেছেন। অথচ তা নয়। এ ইবারতে 29)| ১১০ ৪ 

কথাটিকে এ মাসআলার সাথে যুক্ত মনে করা ভিত্তিহীন। আর 
বাস্তবতাও এই যে, মাসআলাটি “নাওয়াদির” (নাদির রেওয়ায়েত)- 
এর, “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” -এর নয়। বিষয়টি সামনে বরাতসহ 
আসছে। 


খ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলায় এ কথার উল্লেখ নেই যে, 
দূরে দূরের দুই শহরের ক্ষেত্রে এই বিধান, না কাছাকাছি দুই শহরের 
ক্ষেত্রে। ফিকহে হানাফীর একাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবে ও বড় বড় 
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অনেক ফকীহের বক্তব্যে একথার উল্লেখ আছে যে, এ বিধান 
কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে 
নয়। সামনে পাঠক তাদের এ উদ্ধৃতিগুলো দেখতে পাবেন 
ইনশাআল্লাহ। 


গ.শ7০। ১৩১ ৮১১০ ২৪ 


(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-এ বাক্য নাদির রেওয়ায়েতের এ 
মাসআলায়ও নেই। এটি খুলাসা-খানিয়ার লেখকদ্বয়ের নিজস্ব বাক্য 
যা তাঁরা “জাহিরুর রিওয়ায়াহ" -এর দিকে সম্বন্ধ করেছেন। তারা যেন 
বলতে চাচ্ছেন, এ বাক্য ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. -এর ছয় কিতাবের 
কোনো কিতাবে আছে। অথচ বাস্তবতা এই যে, এ বাক্যের সম্বন্ধ 
“জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর দিকে করা একান্তই “তাসামুহ" (ভ্রম)। 
ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর ছয় কিতাবের কোনো কিতাবেই এর খোঁজ 
পাওয়া যায় না। আর এই মূলনীতি শ্রেণীর বাক্য 


&1০এ] ৪১৩০ ৮১০ ও 


(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) তো দূরের কথা, উপরের 
মাসআলাটিই (২৯ রোযাওয়ালাদের উপর ৩০ রোযাওয়ালাদের 
কারণে এক রোযা কাযা করার বিধান) “নাওয়াদির” শ্রেণীর। 
“জাহিরুর রিওয়ায়াহ”য় এরো কোনো অস্তিত্ব নেই। 


ঘ. খুলাসায় যে বলা হল- 


৬] ও] ক] এ ৬5 


এ বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ, ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ 
ওয়ালাদের এক রোযা কাযা করার ফতোয়া ফকীহ আবুল লাইছও 
দিয়েছেন। খুলাসা লেখক আবুল লাইছ রাহ.-এর দিকে এ ফতোয়ার 
সন্বন্ধ হয়ত এই জন্য করেছেন যে, তিনি “উয়ুনুল মাসায়িল” 
কিতাবে নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলা নকল করে মৌনতা 
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অবলম্বন করেছেন, কোনো বিপরীত মন্তব্য করেননি। “উয়ুনুল 
মাসাইলে” আছে 


২১ 0৯9 ০০9: ০৮০৪৩ ০ 850 19%৮০ 58 এ৯ 0 স 2 এআ ্ ৮৮০৪ সা এও 
69 তি ৩ তে ৩৬৪ ০9591 % ০১১১ 


অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ২৯ রোযা রাখে, আর অন্য শহরের 
অধিবাসীরা চাঁদ দেখেই ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে ২৯ ওয়ালাদেরকে 
একটি রোযা কাযা করতে হবে। (য়ুনুল মাসাইল পৃ.৩৮) 


“আল-আমালী” কিতাবটি নাদির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের মধ্যে 
গণ্য। আবুল লাইছ রহ. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলাটি বর্ণনা 
করেছেনমাত্র। তার আরো দুইটি কিতাব ণখিযানাতুর রিওয়ায়াহ্‌” ও 
“মুখতালিফুর রিওয়ায়াহ্‌” ও মুদ্রিত। সেগুলোতে তো এ মাসালাটিও 
নেই, (উিদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়)-শীর্ষক বাক্য তো দূরের কথা। 


উ. শামসুল আইম্মা হালওয়ানী (8৪৮ হি.) -এর ফতোয়ার প্রকৃত 
পাঠ সম্ভবত সেটাই যা “আলমুহীতুল বুরহানী”র বরাতে সামনে 
আসছে। তাঁর উদ্ধীতিতে “খুলাসায়” আলোচ্যস্থানে একথাও আছে 
যে, “পশ্চিমের লোক রমযানের চাঁদ দেখলে পুবের লোকদের উপর 
রোযা ওয়াজিব হয়ে যাবে।” খুলাসার এ বর্ণনা দ্বারা জানা গেলো, এই 
বাক্য শামসুল আইম্মা হালওয়ানী-এর নিজের। এটি না জাহির 
রেওয়ায়েতের, না নাদির রেওয়ায়েতের আর না তাঁর আগের কোনো 
হানাফী আলিমের বরাতে তিনি একথা বলেছেন। সুতরাং ফাতহুল 
কাদীরে (২২৪৩) যে একথাকেই “জাহিরুল মাযহাব” (হানাফী 
মাযহাবের জাহির রেওয়ায়েত) লেখা হয়েছে তা “তাসামুহ?। 


চ. খানিয়ার ইবারত 
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(শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. এমনটাই বলেছেন) এর অর্থ তিনি 
এক শহরের চাঁদ দেখাকে অন্য শহরের লোকদের জন্য 
“আলমুহীতুল বুরহানী”র বরাতে সামনে আসছে। খানিয়ার উপরে 
উদ্ধৃত অংশটুকুর অর্থ কখনো এই নয় যে, শামসুল আইম্মা 
হালওয়ানীও “উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়” বক্তব্যকে “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ' বলেছেন। যিনি আরবী ইবারত সঠিকভাবে বোঝেন তিনি 
কখনো এমনটা বলবেন না। তথাপি যেন ত্রাপ্রিয় কোনো পাঠকেরও 
বিভ্রান্তি না হয় এ জন্য বিষয়টি পরিক্ষার করলাম যে, এ না খানিয়ার 
এবারতের মর্ম, আর না বাস্তবের সাথে এর মিল আছে। যা বাস্তব তা 
“আলমুহীতুল বুরহানী”র বরাতে স্বয়ং শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর 
জবানীতে আসছে। 


এ পর্যন্ত যে কথাগুলো আরজ করা হল তার সারসংক্ষেপ এই: 


ক. “উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়” বা পশ্চিমের চাঁদ দেখা পূর্বের 
অধিবাসীদের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়” এ কথাগুলো ইমাম আৰু 


হানিফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. 
কারো থেকেই বর্ণিত নয়। 


খ. এ কথাগুলো না জাহির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে আছে, না 
নাদির রেওয়ায়েত-এর কিতাবসমূহে। 


গ. নাদির রেওয়ায়েতে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল 
হাসান রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি 
চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের অধিবাসীরা উনত্রিশ 
রোযা রেখেছেন তারা একটি রোযা কাযা করবেন। 


এ মাসআলা সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ) থেকে বর্ণিত। 


ইমাম আবু হানিফা থেকে নয়। এবং সাহেবাইন থেকেও “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ"্য না “নাদিরুর রিওয়ায়াহ'তে বর্ণিত। এ মাসআলাটিই এ 
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উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়। অথচ হানাফী মুতাকাদ্দিমীন 
(পূর্বসূরী) ফকীহগণ এ মাসআলার এ অর্থ বুঝেছেন যে, এ বিধান 
কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে, দূরে দূরের শহর-নগরের ক্ষেত্রে 
নয়। দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য 
শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরনীয় নয়। এ বিষয়টির আরো বিশদ 
আলোচনা আগামী শিরোনামগ্ুলোর অধীনে আসছে ইনশাআল্লাহ। 


হানাফী ইমামগণ থেকে বর্ণিত মাসআলা কী 


আলহামদুলিল্লাহ, এটুকু তো প্রমাণিত হল যে, “উদয়স্থলের বিভিন্নতা 
নয় এমনকি নাদির রেওয়ায়েতও নয়। এখন দেখার বিষয় এই যে, 
হানাফী ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলা কী, যা থেকে পরবর্তীরা 
এই মাসআলা বের করেছেন যে, “উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো 
ইতিবার নেই।” তো এ মাসআলা সেটিই যা খানিয়া, খুলাসা উভয় 
কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাসআলাটি আমরা এখানে 
হাওয়ালাসহ উল্লেখ করছি। 


মাসআলাটি হাকিম শহীদ রাহ. (৩৩৪ হি.)-এর “আলমুনতাকা” এর 
বরাতে “আলমুহীতুল বুরহানী” তে বর্ণিত হয়েছে। “আলমুনতাকা”র 
বিষয়বস্ত্ত হচ্ছে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ-এর বাইরের মাসাইল, যা 
তিনি নাওয়াদির ও আমালী থেকে জমা করেছেন। (কাশফুয যুনুন 
২/১৮৫১-১৮৫২) 


আর জাহিরুর রিওয়ায়া-এর মাসাইল তিনি সংকলন করেছেন 
“আলমুখতাসারুল কাফী” তে। 


আলমুহীতুল বুরহানীর ইবারত এই- 
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অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখল। এ দেখা কি অন্য 
শহরের অধীবাসীদের জন্যও আবশ্যঅনুসরণীয়? এ বিষয়ে 
মাশাইখের ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন, অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। 
প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য শুধু তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। 
এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. এর আছর বর্ণিত হয়েছে। 
আলমুনতাকায় আছে: বিশ্র আবু ইউসুফ রাহ. থেকে এবং ইবরাহীম 
মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো শহরের অধিবাসী 
২৯ রোযা রাখে তাহলে এদের একদিনের রোযা কাযা করা জরুরি। 


কুদুরীতে আছে: যখন দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ না হয় 
যদ্বারা তাদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তখন এক শহরের বিধান 
অন্য শহরের জন্যও প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে দূরত্ব যদি এমন হয় 
যে, দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে একের বিধান 
অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না। 


শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. উল্লেখ করেছেন, আমাদের 
আসহাবের ফেকীহগণের) মাযহাবে সঠিক কথা এই যে, (এক 
শহরের সংবাদ) যদি “মুস্তাফীয” চোরদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) 
হয়ে যায় এবং অন্য শহরের অধিবাসীদের কাছে তা প্রমাণিত হয় 
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তখন তাদের জন্য এ শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে। (আলমুহীতুল 
বুরহানী খন্ড:৩, পৃষ্ঠা:৩৪১-৩৪২, ইদারাতুল কুরআন করাচী কর্তৃক 
মুদ্রিত ১৪২৪ হি:) 


আলমুহীতুল বুরহানীর এ আলোচনার উপর চিন্তা করুন: 


১. এতে “জাহির রিওয়ায়াহ” বা “নাদির রিওয়ায়াহ'-এর বরাতে ১ 
৮1] ৪১৩৯১ ৯১৯০ বাক্য উল্লেখিত হয়নি। 


২. এতে খানিয়া ও খুলাসায় বর্ণিত মাসআলা (২৯ রোযা 
আদায়কারীদের ১ রোযা কাযা করার বিধান) হাকিম শহীদ রাহ. এর 
(৩৩৪ হি.) আলমুনতাকা-এর বরাতে এসেছে। “খিযানাতুল 
আকমালে”ও এ মাসআলা “আলমুনতাকা” এর বরাতে আছে (পৃষ্ঠা 
: ১১৬, মাখতৃতা, জামেয়া উম্মুল কুরা)। “আলমুনতাকা”র 
বিষয়বস্ত্ত হচ্ছে নাদির রেওয়ায়েতের মাসাইল সংকলন করা। খোদ 
হাকীম শহীদ রাহ. “আলমুনতাকা”র ভূমিকায় একথা স্পষ্টভাবে 
বলেছেন। “কাশফৃয যুনুনে” (খ. ২ পৃ.১৮৫১-১৮৫২) হাজী-খলীফা 
তাঁর ইবারতও তুলে দিয়েছেন। “আলমুনতাকা”য় মাসআলার 
সনদও উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ থেকে এ মাসআলার 
বর্ণনাকারী হচ্ছেন বিশ্র (অর্থাৎ বিশ্র ইবনুল ওয়ালিদ) আর ইমাম 
মুহাম্মাদ রাহ. থেকে এর বর্ণনাকারী, ইবরাহীম (অর্থাৎ ইবরাহীম 
ইবনে রুস্তম)। দুজনই নাদির রেওয়ায়েতের রাবী, জাহির 
রেওয়ায়েতের নয়। জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহের রাবী তো 
আবু হাফস কাবীর রাহ. (ইমাম বুখারী রহ. এর উত্তাজ) এবং আবু 
সুলায়মান মুসা ইবনে সুলায়মান আল জুযাযানী রহ.। (আলমাবসৃত 
সারাখসী খ.৩০ পৃ ২৪৪) 


অতপর এ মাসআলাটি বর্ণনা করেছেন আবুল লাইছ সমরকন্দী রহ. 


“উয়ুনুল মাসাইল” গ্রন্থে পোষ্ঠা : ৩৮) ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর 
“আলআমালী” থেকে । আর এ তো জানা কথা যে, “আলআমালী” 
নাদির রেওয়ায়েতেরই সুত্র। (রদ্দুল মুহতার খ. : ১, প্র. : ৬৯) 
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এবং আল মুহীত্ুর রাযাভীতে (পৃ ১৯১-১৯২ আহসানুল উলুম 
করাচীর মাখতৃতা) এ মাসআলা আছে ১০ ০০ ৯১১) এ৪ 2০১৯ 35১ 
এ॥ ৯১ শিরোণামে। অর্থাৎ হিশাম ইবনে উবায়দুল্লাহ রাষী একে 
নাওয়াদিরে (নাদির এর বহু বচন) ইমাম মুহাম্মাদ-এর বরাতে উল্লেখ 
করেছেন। 


সুতরাং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ মাসআলা নাদির 
রেওয়ায়েতের, জাহির রেওয়ায়েতের নয়। 


৩. নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার সারকথা হচ্ছে, কোনো 
শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু করেছে এবং ত্রিশ রোযা 
পুরা করার পর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে পক্ষান্তরে অন্য কোনো 
এরপর শাওয়ালের চাঁদ দেখেছে তাহলে এদেরকে একটি রোযা কাযা 
করতে হবে। 


৪. এ মাসআলা সম্পর্কে চিন্তা করার বিষয় এই যে, এ বিধান কি এত 
ব্যাপক যে, পৃথিবীর যে কোনো শহরে চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখা 
হলে পৃথিবীর অন্য যে কোনো শহরে যারা চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা 
রেখেছে তাদেরকে এক রোযা কাযা করতে হবে? না এ বিধান শুধু 
নয়? 


ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যাঁদের থেকে (নাদির 
রেওয়ায়েতে) এ মাসআলা বর্ণিত, তাঁদের ও তাঁদের শাগরিদ 
ইমামদের তরফ থেকে এ প্রশ্নের কোনো জবাব আমাদের জানা মতে 
নেই। পরের হানাফী ফকীহদের মাঝে এ বিষয়ে দুটি মত সৃষ্টি 
হয়েছে। একটি সাহেবে হেদায়া ও তাঁর পূর্বের অনেক ফকীহদের 
মত। তাঁরা এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
মনে করেন। দ্বিতীয় মত “খুলাসা” ও “খানিয়া” লেখকদয়ের। তাঁরা 
বাহ্যত একে আম ও ব্যাপক মনে করেন। তাঁদের মতে, এ বিধান 
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দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 


আলমুহীতুল বুরহানীর লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন মাহমুদ (৬১৬ হি.) 
এর কাছে সম্ভবত প্রথম মতই অগ্রগণ্য । এ কারণে তিনি এ 
মাসআলা উল্লেখ করার পরই কুদুরী রহ. (৪২৮ হি.)-এর ব্যাখ্যা 
উল্লেখ করেছেন, যা এ মতকে সমর্থন করে। “পশ্চিমে চাঁদ দেখা 
গেলে পুবের লোকদের জন্যও তা প্রযোজ্য হওয়ার কথা, যা খুলাসা- 
লেখক উল্লেখ করেছেন সেটি বা তার কাছাকাছি কোনো কথা তিনি 
বর্ণনা করেন নি। যা দ্বারা দ্বিতীয় মতের সমর্থন হতে পারত। 


৫. এ মাসআলার ইবারত (আরবী পাঠ) থেকে কারো এ ধারণা হতে 
পারত যে, অন্য শহরে চাঁদ দেখার যে কোনো প্রকার সংবাদ এলেই 
তা অবশ্যঅনুসরণীয়। অথচ বাস্তবতা এমন নয়। একারণে এ 
ধারণার সংশোধনের জন্য তিনি শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর বক্তব্য 
বর্ণনা করেছেন, যাতে এ কথার উল্লেখ আছে যে, শুধু সংবাদ পৌঁছা 
যথেষ্ট নয়। তা মুস্তাফীয চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা) ও 
মুতাহাক্কিক (প্রমাণিত) হওয়া জরুরী। আর তখনই সং 
দায়িত্বশীলগণ এর ভিত্তিতে ফায়সালা করতে পারবেন। 


নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা 
হানাফী ফকীহগণের সিদ্ধান্ত 


যেমনটা ইতিপূর্বে বলেছি অনেক ফকীহ নাদির রেওয়ায়েতের এ 
মাসআলার অর্থ এই বুঝেছেন যে, এই বিধান কাছাকাছি শহর- 
নগরের ক্ষেত্রে। এখানে তাঁদের ইবারত নকল করা হচ্ছে: 


১. ইমাম আবুল হুসাইন আলকুদুরী রাহ. (৪২৮ হি.) 


তিনি শরহু মুখতাসারিল কারখীতে নাদির রেওয়ায়েতের মাসআলাটি 
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৩৮ ৩৪১0] এ ০০৯ ৮ ০০১ (0 এ এও ০০৩ ৪৪ ৩৪ ৩৬1০০ 
৬০৪ ১১৩ ৩1৬০ ৩৭ 5ছু। প্ি ও] ০ ০৭ 05৫ ১০ সি 


যার সারকথা হল, দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে অপর শহরের 
অধিবাসীদের জন্য এক রোযা কাযা করার বিধান প্রযোজ্য নয়। 


(শরহু মুখতাসারিল কারখী, সওম অধ্যায়ে, বাবুল ইতিকাফের দুই 
পৃষ্ঠা আগে। মাখতৃতা, জামেয়া উম্দুল কুরা-এটির কপিও সংগ্রহ 
করেছেন শায়েখ তৃহা হুসাইন দানিশ, জাযাহুল্লাহ খাইরান।) 


২. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ. (৫৩৬ হি:) 


হিদায়া গ্রন্থকারের বিশেষ উত্তাদগণের অন্যতম । ৫৩৬ হিজরীতে তার 
শাহাদাতের ঘটনা ঘটে। তিনি “আলফাতাওয়াল কুবরা” নামে 
ফিকহ ও ফতোয়ার একটি সংকলন প্রস্তুত করেছেন। যার 
বিন্যাসের কাজ করেছেন ইমাম নাজমুদ্দীন ইউসুফ ইবনে আহমদ 
আলখাসী। এর একটি মাখতৃতা রিয়াসত রামপুরের মাকতাবায়ে 
রেযা'তে সংরক্ষিত আছে। এর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাপ্তলোর ফটোকপি 
দেওবন্দের মাওলানা মোশতাক আহমাদ আমার জন্য পাঠিয়েছেন। 


এর “আলফাতাওয়াল কুবরা”র (পৃ. ১৬) “কিতাবুস সাওমে'র 
“আলফাসলুল খামিস”-এ লেখেন 


2০ ০ ০ ৯ ভার ০২7০৪ 2০ ইত ১৩9 ও ৩5০ 280] ১০১১ টা ৩ 915 
এএঃ ৮ ৩৩০০১ ০১৬19 ৩% ৩৪১ তি ৬ ৩3 না ০০০ এ ৩ ৩০৬১ 
৩ 3 ৩টি ১ ও এপ 9519155258৫ ৩ ০5৬ এ) ৩৮ ০১০ ০03 

১ ৮ ৩০ ৩৮ ০৭ 05 ১০৪৪৪ আন্ভ ৩১ ০ 


অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীরা যদি চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা 
উনত্রিশ রোযা আদায়কারীগণ তা জানতে পারে তাহলে তাদেরকে 
একটি রোযা কাযা করতে হবে। কারণ যারা ত্রিশ রোযা রেখেছে তারা 
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একরাত আগে চাঁদ দেখেছে। আর আমল তো তাদের কথা 
অনুসারেই হওয়া চাই যারা চাঁদ) দেখেছে। তাদের কথা অনুসারে 
নয় যারা দেখেনি। 


এ (বিধান) এ ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, এদের উদয়স্থল 
আলাদা না হয়। উদয়স্থল আলাদা হলে কোনো শহরের বিধান অন্য 
শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। (আলফাতাওয়াল কুবরা পৃ. 
১৬, মাখতুতা মাকতাবায়ে রেযা, রামপুর, হিন্দুস্তান) 


৩. ইমাম আব্দুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (৪৬৭ হি.-৫৪০ হি.-এর 
পর) 


তিনি “আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ”? তে আলোচিত 
মাসআলা লিখে সাথে সাথে তান্বীহ করেছেন যে, 


১০108 ০83 ০৬ ৩৮ ০0০] এও উ শক উঃ ৩০] ৩৪ ৬915৯) 
১৯ ৮৫ ৩৪১০ 


অর্থাৎ, এ বিধান এ সময় প্রযোজ্য যখন দুই শহর কাছাকাছি হয় যার 
কারণে এদের উদয়স্থল আলাদা হয় না। পক্ষান্তরে উদয়স্থল আলাদা 
হলে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে 
না। (আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ খ. ১ প্র.২৩৬, মুদ্রন, 
দারুল ঈমান, সাহারানপুর, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুতের 
সংস্করণের ফটো সংস্করণ) 


৪. ইমাম রযিউন্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.) 


তাঁর নাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ, উপাধী রযিউদ্দীন, নিসবত, 
“মাবসৃত'-লেখক (৪৮৩ হি.)-এর কিছু পরের। ইবনে আবেদীন 
শামী রাহ. “রদ্দুল মুহতার” (খ.১, প্র. : ৬৯)-এ তাঁর কিতাব 
“আলমুহিত' (যাকে আলমুহীতুর রাযাভী ও “মুহীতুস সারাখসী” বলা 
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হয়)-এর প্রশংসা করেছেন যে, তিনি জাহির রিওয়ায়াহ, নাদির 
রিওয়ায়াহ ও ফাতাওয়া মাসাইলকে আলাদা আলাদা বর্ণনা 
করেছেন। 


ইমাম রযীউদ্দীন “আলমুহীত' গ্রন্থে “নাওয়াদিরে হিশাম'-এর বরাতে 
উপরোক্ত মাসআলা বর্ণনা করার পর লেখেন- 


১১ ০০ 3 259| ৩৭ ০3১) ৮০ ক ০৩ ১: রগ লে জজ) ০৬9০৬ 
£ 20 ১ ০8০ শর্ত 578৮ ফলক শে 9৬ 50 ০ ৮ ৩১০০ 95 574 
খু ৮ ৮০০0৮ 


অর্থাৎ এ বিধান এ সময় প্রযোজ্য, যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, 
যদ্ধারা চাঁদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে। কারণ এ অবস্থায় তো চাঁদ 
দেখার ক্ষেত্রে 

(বাস্তবের বিচারে) কোনো বিভিন্নতা নেই। তাই এক শহরের বিধান 
অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি দুই শহরের মাঝে 
দুরত্ব বেশি হয় যদ্ধারা এদের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এক 
শহরের উপর অন্য শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে না। (মুহীতুস 
সারাখসী প্র ১৯১-১৯২, মাখতৃতা, আহসানুল উলুম, গুলশান 
ইকবাল, করাচী) 


৫. কাহিল কুযাত ইমাম জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন 
আলইয়াষদী 


ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ রুকনুদ্দীন আলকিরমানী (৫৬৫ 
হি.)-এর খাস উত্তজ। “জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া” -গ্রন্থের প্রতি 
অধ্যায়ের (কিতাবের) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে (বোব) তিনি শুধু তাঁর 
ফতোয়াগুলো সংকলন করেছেন। ভূমিকায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন 
যে, তিনি ইলম ও ফিকহের ক্ষেত্রে এ যামানার (হিজরী ষষ্ঠ শতকের 
প্রথমার্ধের) ইমাম। 


০১০০ ০৯59 ০১৬ ০৯৪ উত্ ৮পঠ ৪৩ ৮৬] এ 4৯ ৮] এ ০ 
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“জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া” মাখতৃতা শাবাকায় ইন্টারনেটে) আছে। 
এতে ইমাম জামালুদ্দীন আলইয়াযদী থেকে যখন উপরোক্ত 
মাসআলা বর্ণনা করেছেন তখন সাথে সাথে পরিক্ষার করে দিয়েছেন 
যে, এ বিধান কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে । আরবী পাঠ এই 


৮5৩ 4০10৮ 3 ৩0০ এ ও ৩] ৩৪১ 5০৬ এ ৩৮৬৪১ ফন এ৪ ৭৯1৩ 4 
৮ ০৬৬০ ০4০ উ ৩৬ ০1 ০ 


(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩২-৩৩, মাখতৃতা, জামেয়া মালিক 
সাউদ রিয়াষ) 


৬. ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ. (৫৬৫ হি.) 


তিনি “জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া"র বিভন্ন জায়গায় এ মতই উল্লেখ 
করেছেন। এবং এর বিপরীতে কোনো কথা বর্ণনা করেননি। 


৭. ইমাম বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল মারগীনানী (৫৯৩ 
হি.) হিদায়া গ্রন্থকার। 


তাঁর কিতাব “আততাজনীছু ওয়াল মাধীদ” অনেক দিন আগেই ছাপা 
হয়েছে। এতে তিনি এ মাসআলা উল্লেখ করে এ নোট দিয়েছেন যে, 
এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে। দূর-দুরান্তের শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে এক শহরের হুকুম অন্য শহরের জন্য অবশ্য-প্রযোজ্য নয়। 
আরবী পাঠ এই 


১1983 ০৮৩৬ ৬ ৩১ ০0] 24৩৪ 3 ৬ ০9০০ ১৪০৪] ৩৪ ০৬1917৯ 
৮৪ ৩৪১০৭ 


(আততাজনীছু ওয়াল মাযীদ খ. ২ প্র. ৪২৩, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) 
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সারকথা এই যে, নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা তৃতীয় 
শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত বড় বড় ফকীহগণ এ-ই করেছেন যে, 
এ বিধান কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দূর-দরান্তের 
শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের বিধান অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য 
পালনীয় নয়। 


এখানে তো শুধু আকাবিরের ব্যাখ্যা ও বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল, যারা 
নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলার ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। 
আর যাঁরা এ মাসআলা উল্লেখ করা ছাড়া মূল বিধানটি বলেছেন যে, 
দূর-দৃরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের জন্য অন্য অঞ্চলের 
উদ্ধৃতি সামনে আসছে। ইনশাআল্লাহ। এখন শুধু এইটুকু নিবেদন 
যে, নাদির রেওয়ায়েতের যে মাসআলা খুলাসা খানিয়ার লেখক 
ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেছেন, তাঁদের আগের ও তাদের 
সমসাময়িক বড় বড় ফকীহ এ বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। 


এক আবু বকর জাসসাস আররাধী (৩৭০হি.) যাঁর কিতাব 
“আহকামুল কুরআন? (খ. ১ পৃ. ২২০-২২২) এর বিবরণ থেকে স্পষ্ট 
বোঝা যায় যে, তিনি এ বিধানকে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য মনে করেন। 
দ্বিতীয় ব্যাক্তিত্ব শামসুল আইম্মাহ হালওয়ানী (8৪৮ হি.), তাঁর 
বরাতে খুলাসা গ্রন্থকার যে ইবারত উদ্ধৃত করেছেন বর্ণনায় কোনো 
তাসামুহ না হয়ে থাকলে তিনিও সম্ভবত এ বিধানকে আম ও ব্যাপক 
মনে করেন। এ দুজন ছাড়া ষষ্ঠ হিজরী শতক পর্যন্ত কোনো বড় 
ফকীহ সম্পর্কে আমার জানা নেই যে, তিনি এ বিধানকে আম ও 
ব্যাপক মনে করেছেন। 


এ পর্যন্ত যা কিছু নিবেদন করা হল তার সারসংক্ষেপ এই - 


১. ৩০ ৯১০০১ ৮3 ডুউদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ কথার 
উল্লেখ হানাফী মাযহাবের জাহির রিওয়ায়াহ ও নাদির রেওয়ায়াহ 
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কোথাও নেই। এবং তা মাযহাবের প্রথম তিন ইমামের কারো থেকেই 
বর্ণিত নয়। 


২. নাদির রিওয়ায়েতের এ মাসআলাটি শুধু সাহেবাইন (আবু ইউসুফ 
ও মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ.) থেকে বর্ণিত। 


৩. এ মাসআলাকে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহ শুধু 
কাছাকাছি অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দূর-দূরান্তের 
শহর-নগরের ক্ষেত্রে তারা এ মাসআলা প্রযোজ্য মনে করেন না। 


৪. ৩০ -১১০-১ ৮০১ ডচোঁদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়) এ 
বাক্য আমাদের জানামতে সর্বপ্রথম খুলাসা ও খানিয়ার লেখকছয় 
ব্যবহার করেছেন। 


[জাহিরুর রিওয়ায়াহ ও হানাফী মাযহাবের বাকি আলোচনা আগামী 
খ্যায় পড়ুন] 


(চলবে ইনশাআলাহ) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


নভেম্বর ২০১৩, মুহাররম ১৪৩৫ 

একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর 
ছাড়ুন-- 8 

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির 
চেষ্টা করুন 


(পুবর্একাশিতের পর) 
“জাহিরুর রিওয়ায়াহ: প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা 


আলহামদুলিল্লাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। তবে ইলমুল 
ফিকহের প্রাথমিক স্তরের তালিবে ইলম ভাইদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে 
পারে যে, আমরা শুনেছি, “মুতৃন” শিরোনামে ফিকহের যে মুখতাসার 
কিতাবসমূহ আছে তা “জাহিরুর রিওয়ায়াহ'-এর মাসাইলের জন্য 
সংকলিত। এ শ্রেণির একটি গুরুত্বপূর্ণ মতন “কানযুদ দাকাইক”, যা 
দরসে নেযামীর এক বিশেষ কিতাব। তাতে আছে- 


&1০| ৪১৩০ ৯১০ উ 


(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়।) 
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এ থেকে তো বোঝা যায়, এটি “জাহিরুর রিওয়ায়াহ"র মাসআলা । এ 
তালিবানে ইলমের খিদমতে আরজ এই যে, প্রথমত, এ কথা সঠিক 
নয় যে, মুতৃন" শ্রেণির গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত সকল মাসআলা “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ'-এর। এ সকল কিতাবে অনেক মাসআলা “জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ'-এর বাইরেরও আছে। দ্বিতীয় কথা এই যে, “মুত্ৃন*-এর 
প্রাচীন গ্রন্থসমূহ, যা সালাফের মাঝে “মুতালাকা বিল কবুল' 
(ব্যাপকভাবে সমাদৃত) ছিল তাতে এ মাসআলা নেই। মুখতাসারুত 
তহাবী, মুখতাসারুল হাকিমিশ শহীদ, মুখতাসারুল কারখী, 
মুখতাসারুল কুদূরী, তুহফাতুল ফুকাহা, বিদায়াতুল মুবতাদী-এ সব 
তো মুতৃন-শ্রেণির কিতাব। এসব কিতাবে আমাদের জানা মতে এ 
মাসআলা নেই। 


“আলবিকায়া”। এতে এ মাসআলা নেই। মাওসিলীর “আলমুখতার' 
কিতাবে যদিওবা খানিয়ার অনুসরণে এ মাসআলা লেখা হয়েছে, কিন্তু 
মাওসিলী নিজেই “আলমুখতার'-এর ভাষ্য গ্রন্থে বিপরীত সিদ্ধান্তকেই 
প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ দৃর-দৃরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক 
এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। 


এক “মতন”-গ্রন্থ সাআতীর “মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান 
নাইয়িরাইন'। এতে তিনি “মুখতাসারুল কুদূরী” ও “মানযুমাতুন 
নাসাফী”র মাসায়েল একত্র করেছেন। এতে তিনি উপরোক্ত 
মাসআলা এনেছেন ১ (দাল) বর্ণের নির্দেশিকার সাথে। ১ (দাল) 
বর্ণের অর্থ, এটি “যাইদ" বা অতিরিক্ত মাসআলা। অর্থাৎ যে দুই 
কিতাব থেকে তিনি মাসআলা সংকলন করেছেন তাতে এ মাসআলা 
নেই। 


সারকথা এই যে, অধিকাংশ মতন, বিশেষত মুতাকাদ্দিমীনের 
মতনসমূহে এ মাসআলার (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) উল্লেখ 
নেই। “মাজমাউল বাহরাইন", “কানয", “মুলতাকাল আবহুর”সহ দু' 
চার মতনে যদিওবা এ মাসআলা আছে, কিন্তু এগুলোর লেখকগণ 
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সকলেই খুলাসা-খানিয়ার পরের এবং এগুলোর অধিকাংশ গবেষক 
ভাষ্যকার অন্য সিদ্ধান্ত (দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ 
দেখা অন্য এলাকার জন্য লাহিম নয়)-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


“জাহিরুর রিওয়ায়াহ, হওয়াই কি অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ? 


একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, কোনো মাসআলা জাহির রিওয়ায়া 
হওয়াই অগ্রগণ্যতার একমাত্র কারণ নয়। এটা খুবই সম্ভব যে, 
“আসহাবুত তারজীহ' (ইখতিলাফী মাসাআলাসমূহে রাজিহ-মারজুহ 
নির্ধারণকারী ফকীহবৃন্দ) দলীলের শক্তি বা অন্য কোনো বিবেচনায় 
অন্য কওলকে (বক্তব্য) তারজীহ দিবেন। ফলে সেক্ষেত্রে ধ অগ্রগণ্য 
কওল অনুসারেই আমল হবে, “জাহিরুর রিওয়ায়াহ" অনুসারে নয়। 
যেমনটা রাসমূল মুফতী ও উসুলুল ইফতার কিতাবসমূহে 
পরিক্ষারভাবে বলা হয়েছে। আর ইবরাহীম হালাবীর বাক্যে এ 
মূলনীতি তো খুই প্রসিদ্ধ- 


43153 30151012019] ০০ ০১৭ ১৪ 


সুতরাং “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া” যদি বাস্তবে “জাহিরুর 
রিওয়ায়া'ও হত এরপরও যেহেতু মাযহাবের বড় বড় ফকীহগণের 
কেউ হয়তো তা উল্লেখই করেননি, শুধু বিপরীত কওলটিই উল্লেখ 
করেছেন কিংবা উল্লেখ করলেও বিপরীত কওলটিকে “সহীহ বা 
“আশবাহ' (অর্থাৎ দলীলের বিচারে অধিক উপযুক্ত এবং শরীয়তের 
নীতিমালার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ) বলেছেন। সুতরাং এ 
অনুসারে ফতোয়া দেওয়া ও এর উপর আমল করায় আপত্তির কিছু 
থাকতে পারে না। কারণ বিষয়টি তো ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। 


তাহলে বাস্তবতা যখন এই যে, একে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” বলাই 
ভুল, তখন এর বিপরীত কওল গ্রহণ করায় তো আপত্তির প্রশ্নই আসে 
না। 


তলাবায়ে কেরাম এ বিষয়টিও লক্ষ্য করুন যে, যখন এই প্রসিদ্ধ 
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কওলকে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলা “তাসামূহ' ভ্রেম) তখন পরের 
যে লেখকগণ এই কওলকে শুধু এ কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, তা 
“'জাহিরুর রিওয়ায়াহ' তাদের এই “তারজীহ, এ কওলের শক্তি বৃদ্ধি 
করে না। “আলবাহরুর রাইক” ও “মাজমাউল আনহুর”সহ বিভিন্ন 
ফিকহের কিতাবে এ কওলকে এ কারণেই তারজীহ দেওয়া হয়েছে 
যে, এটি “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” সুতরাং এ তারজীহ বিশেষ কোনো 
শক্তি রাখে না। 


সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে দুটি জরুরি নোট : 


এক. অধম যা লিখেছি যে, আলোচিত বিষয়ে মুতাআখখিরীনের 
নিকটে যে সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ, তা “জাহিরুর রিওয়ায়াহ" নয়, এটি আমার 
সাধ্য অনুযায়ী তাহকীক-অনুসন্ধানের পর লিখেছি। এরপরও যদি 
এক্ষেত্রে আমার কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে তলাবায়ে কেরাম ও 
প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।* 


দুই. প্রসিদ্ধ কওলটি সম্পর্কে উপরের আলোচনায় শুধু এটুকু বলা 
হয়েছে যে, একে হানাফী মাযহাবের “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” সাব্যস্ত 
করা ভূল। এর অর্থ এই নয় যে, হানাফী মাযহাবের সাথে এ কওলের 
কোনো সম্পর্কই নেই। কারণ একাধিক হানাফী ফকীহর কাছে এ 
কওল রাজিহ-অগ্রগণ্য এবং তাঁরা একে 'মুফতা বিহী কওল"' (যে 
কওল অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে বা ফতোয়া দেওয়া উচিত) 
সাব্যস্ত করেছেন। এরপর অন্যান্য ফিকহী মাযহাবের অনেক 
ফকীহরও মাসলাক এটিই। এবং এ কওলেরও শরয়ী দলীল আছে। 
এ কারণে কোনো দেশের দায়িত্বশীলগণ যদি এই কওল অনুযায়ী 
ফয়সালা করেন তাহলে এর উপরও আপত্তি করা ঠিক নয়। কারণ 
যেমনটা আগে বলা হয়েছে যে, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও 
ইখতিলাফী। 
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আপত্তি তো এ সকল লোকদের উপর, যারা এই প্রসিদ্ধ কওলের 
আড়ালে যোকে ভুলবশত “জাহিরুর রিওয়ায়াহ” বলে দেওয়া হয়েছে) 
মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশের ব্যাপারে কটুক্তি করে, যারা নিজেদের 
আলিম-উলামা ও দায়িত্বশীলদের ফয়সালা অনুসারে নিজ নিজ 
এলাকার চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করেন। অথচ তাদের এ আমল 
শরয়ী দলিলভিত্তিক এবং এ তরীকার মুতাবিক যা সব সময় 
মুতাওয়ারাছ চলে আসছে। আর যা হানাফী মাযহাবের অতি 
নির্ভরযোগ্য কওল, যে অনুযায়ী বু আগে থেকেই বড় বড় ফকীহ 
ফতোয়া দিয়ে আসছেন। যদিও কোনো কোনো কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি 
থেকে কিছু মানুষের বিভ্রান্তি হয়েছে যে, এ কওল হানাফী ফকীহগণের 
মাঝে শুধু যায়লায়ীর, বা কাসানী ও যায়লায়ীর কওল (সিদ্ধান্ত)! 


এখন আমরা দেখব, এ কি বাস্তবেই শুধু এ দুই মনীষীর সিদ্ধান্ত, না 
তাঁরা ছাড়াও অনেক বড় বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। বিশেষভাবে 
মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তীদের) কাছে তো এ কওলই বেশি প্রসিদ্ধ 
ছিল। সংক্ষিপ্ত করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আলোচনা লম্বা হতে চলেছে, 
আমি পাঠকবৃন্দের কাছে ধৈর্য ধারণের অনুরোধ করছি। 


এখন সংক্ষেপে এ বড় বড় ফকীহর কথা শুনুন, যাঁদের সিদ্ধান্ত এ-ই 
ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের কোনো এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা 
অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। 


১. ইমাম আবু আবদিল্লাহ আলফকীহুল জুরজানী (৩৯৮ হি.) 


ইমাম কুদূরী রাহ.-এর উত্তায ও ইমাম আবু বকর আলজাসসাস 
রাহ.-এর শাগরিদ। আলজামিউল কাবীর-এর ভাষ্যকার। 
“ইখতিলাফুল মাতালি' উেদয়স্থলের ভিন্নতার) ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত 
এ-ই ছিল যে, দূর-দৃরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। 


ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. “আলআরফুশ শাযী”-তে 
(১/১৪৯ জামে তিরমিযীর হাশিয়ায়) আল্লামা মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী 
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রাহ. “মাআরিফুস সুনানে” (৫/৩৩৭) ও আরবের মশহুর ও জনপ্রিয় 
আলিম আল্লামা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন হুমাইদ “তিবয়ানুল 
আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা” কিতাবে (পৃষ্ঠা : ১৫) 
আলজুরজানীর** এ মাসলাকই সিদ্ধান্তই) উল্লেখ করেছেন এবং 
বলেছেন, এ বিষয়ে যায়লায়ীর মাসলাক যা জুরজানীর মাসলাকও 
তা-ই। 


২. আবুল হুসাইন আলকুদুরী (৪২৮ হি.) 


গত সংখ্যায় তাঁর কিতাব “শরহু মুখতাসারিল কারখী” এবং 
“আলমুহীতুল বুরহানী”র বরাতে তাঁর মাসলাক লেখা হয়েছে। তিনি 
পরিক্ষার বলেছেন, দূরবর্তী অঞ্চলসমূহের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য “লাযিম" বা অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। 


৩. মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আবু বকর আলহাসীরী (৫০০ হি.) 


ইলমুল ফিকহে বিশেষভাবে শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ.-এর 
এবং ইলমে হাদীসে অনেক মুহাদ্দিসের শাগরিদ। বুখারা নগরে ৫০০ 
হিজরীতে ইন্তিকাল। “আলজাওয়াহিরুল মুধিয়্যা'হ (৩/৮) ও 
“আলফাওয়াইদুল বাহিয়্যা”য় তাঁর “তরজমা” (পরিচিতি মূলক 
আলোচনা) আছে। ফিকহ-ফতোয়া বিষয়ে তাঁর কিতাব “আলহাভী” 
খুব নির্ভরযোগ্য ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বরাতগ্রন্থ। এবং “হাভিয 
যাহিদী” ও “আলহাভিল কুদসী”র আগের। কোশফুয যুনুন) 


এ কিতাবের একাধিক মাখতৃতা মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন 
কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। এ মুহূর্তে আমি তাঁর বক্তব্য হিদায়া- 
গ্রন্থকার ইমাম বুরহানুদ্দীন আলমারগীনানী রাহ.-এর কিতাব 
“আততাজনীস” থেকে নকল করছি। ছাহিবে হেদায়া লেখেন- 
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দেখে আর অন্য শহরের অধিবাসীগণ বুধবার তাহলে প্রত্যেক 
হবে। অন্য শহরের দিকে দেখা হবে না। (আততাজনীস ওয়াল 
মাযীদ ২/৪ ২৩) 


ইমাম আবু বকর হাসীরী রাহ.-এর বক্তব্য বর্ণনা করে হেদায়া- 
গ্রন্থকার যে মন্তব্য লিখেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে, এ বিধান দূর- 
দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে। কাছাকাছি অঞ্চলসমূহে এক এলাকার 
চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় শরয়ী পদ্ধতিতে প্রমাণিত হলে 
দায়িত্বশীলগণ সে অনুযায়ী ফয়সালা করবেন। 


৪. হুসামুদ্দীন আসসদরুশ শহীদ (৫৩৬ হি.) 


“আলমুহীতুল বুরহানী”র লেখকের সম্মানিত চাচা, হেদায়া-লেখক ও 
আল্লামা কাষীখান রাহ.-এর খাস উত্তাদ, ফিকহ-ফতোয়ার প্রসিদ্ধ 
ইমাম। তাঁর বক্তব্য তাঁর কিতাব “আলফাতাওয়াল কুবরা"র 
“মাখতৃতা” হুস্তলিখিত পান্ডুলিপি) থেকে গত সংখ্যায় পেশ করা 
হয়েছে। 


৫. ফকীহ আবদুর রশীদ আলওয়ালওয়ালিজী (মৃত্য ৫৪০ হি 
এর পরে) 


তাঁর কিতাব 'আলফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ” থেকে উদ্ধৃত 
বক্তব্য আপনারা গত সংখ্যায় পাঠ করেছেন। 


৬. রুকনুদ্দীন আবুল ফযল আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ 
আলকিরমানী (৫৪৩ হি.) 


গত সংখ্যায় খুলাসাতুল ফাতাওয়া"র বর্ণনায় পাঠক এ বাক্য পাঠ 
করেছেন- 
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অর্থাৎ “তাজরীদ"-গ্রন্থে আছে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। 
(খুলাসাতুল ফাতাওয়া) এর অর্থ, তাজরীদ-লেখকের কাছে দূর- 
দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার 
জন্য লাযিম নয়। 


ফিকহে হানাফীতে যদিও “তাজরীদ" নামে একাধিক কিতাব আছে, 
তবে বেশি প্রসিদ্ধ দুটি কিতাব : এক. ইমাম আবুল হুসাইন 
আলকুদূরী রাহ.-এর “আততাজরীদ”, যা কয়েক বছর আগে ১২ 
খন্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এ “তাজরীদ”ই বেশি 
প্রসিদ্ধ এবং এর লেখক ইমাম কুদূরী রাহ.ও খুলাসা-লেখকের আগের 
আর বাস্তবেও ইমাম কুদূরীর মাসলাকও সেটিই এ কারণে কারো 
ধারণা হতে পারে যে, উপরের বরাতে ইমাম কুদূরীর তাজরীদই 
উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। প্রথমত এ কারণে যে, কুদূরী 
রাহ.-এর “তাজরীদে”র মুদ্রিত নুসখায় আমাদের জানামতে এ 
মাসআলা নেই, দ্বিতীয়ত “খুলাসায়” এমন অনেক মাসআলায় 
“তাজরীদে”র বরাত দেয়া হয়েছে ও ইবারত আনা হয়েছে যা 
নিঃসন্দেহে কুদূরীর তাজরীদে নেই। তৃতীয়ত কুদূরীর এ কিতাবের 
বিষয়বস্ত্ত হচ্ছে, এ সকল মাসআলার দালীলিক ও তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ, যেগুলোতে ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম শাফেয়ী 
রাহ.-এর মাঝে ইখতিলাফ হয়েছে। অথচ “উদয়স্থলের ভিন্নতা" 
শীর্ষক মাসআলা (অন্তত ইমাম কুদূরীর মতে) এ শ্রেণির নয়। ইমাম 
কুদূরী রাহ. এ মাসআলার যে সমাধান “শরহু মুখতাসারিল কারখী” 
তে উল্লেখ করেছেন ফিকহে শাফেয়ীর সমাধানও তাই। এ কারণে 
সরাসরি যুক্ত নয়। 


ফযল আলকিরমানী রাহ, (৪৫৭-৫৪৩ হি.)-এর, যা ফিকহে হানাফীর 


বুনিয়াদী কিতাবসমূহের অন্যতম। “তাজরীদুল কুদূরী” থেকে আলাদা 
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করার জন্য কখনো কখনো একে “তাজরীদুর রুকনী” নামেও উল্লেখ 
করা হয়। 


আফসোস, এ অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যা এখনো মুদ্রিত হয়নি, তবে 
আনন্দের কথা এই যে, মক্কা মুকাররমায় উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির 
'কুল্লিয়াতুশ শারীয়া”য় (ফিকহ বিভাগ) এ কিতাবের তাহকীকের 
(পান্ডুলিপি সম্পাদনার) কাজ শুরু হয়েছে এবং ১৪৩২-১৪৩৩ 
হিজরীতে আবদুল্লাহ বিন সুলায়মান বিন ওয়ায়িল আত-তুয়াইজিরী 
কিতাবের শুরু থেকে “বাবুয যিহার” পর্যন্ত তাহকীক করে ফিকহ 
বিষয়ে ডক্টরেট এর অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন। 


“খুলাসাতুল ফাতাওয়া”য় যে তাজরীদের বরাত বারবার আসে তা 
এই “আততাজরীদুর রুকনী”।*** এ কিতাবের উপর জামেয়া 
উম্মুল কুরায় যে কাজ হয়েছে সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করেছেন 
আমাদের ফিকহ-বিভাগের চতুর্থ বর্ষে অধ্যয়নরত তালিবে ইলম 
মৌলভী ফয়যুল্লাহ। এরপর আমার অনুরোধে শায়খ ত্ৃহা হোসাইন 
কিতাবের সম্পাদিত নুসখা থেকে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাগুলো আমার জন্য 
পাঠিয়েছেন। এতে এ মাসআলার উপর যে আলোচনা এসেছে তা 
নিয়রূপ : 


০১৫ ১৯৬ ০৯8 051311৯3০৯৯ ০৬ 5০৪ পি 9১ ৪৬৪ 89০] 
. ১৯১ ০৫৯ ৩৪১৪] ১৯০১১ ০৪ 0 ০0 ০৮0] ০০০১ 


(আততাজরীদ, আবুল ফজল আলকিরমানী ১/৩৪০-৩৪১; এতে 
তিনি এ কথাই বলেছেন, যা ইমাম কুদূরীসহ অন্যান্য ফকীহগণ 
বলেছেন।) 


৭. রযীউদ্দীন আসসারাখসী (৫৪৪ হি.) 
গত সংখ্যায় “মুহীতুস সারাখসী” (মাখতৃত) থেকে তাঁর বক্তব্য 


উদ্ধৃত হয়েছে। 
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৮. মাজদুশ শরীয়া সুলায়মান ইবনুল হাসান আলকিরমানী (কাযি 
মুহাম্মাদ) 


আপন যুগে কাধিল কুষাত ছিলেন এবং ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে 
সমাধানদাতা মনীষী ছিলেন। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী রাহ, 
(৫৬৫ হি.) “জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া্য প্রত্যেক বিষয়ের অধীনে 
“আলবাবুল খামিস” শিরোনামে তাঁর ফতোয়াসমূৃহ সংকলন 
করেছেন। “জীওয়াহিরুল ফাতাওয়া”র “কিতাবুস সওমে”র 


৯৫2০ ০৪ ১ প। ৯৯1১3০ ১৯৭ ২০ ০213 এ) ৪৯ 198০ ২০ ০৪ 
০০98 ৮1০৪ 


১৩৯৫ ১১19 ৫ 2৯৬৪৯ ক৪ 0৮) 9৫ 1 :০4৯৪ ০০ ৪ 
. ১৯১ ০৫৯1১৯9০ ১৩ ০৫২৯ এও ৮0৭] ০30০8 2 


অর্থ : কোনো শহরের অধিবাসীগণ সোমবার ঈদ করেছে, অন্য 
শহরের অধিবাসীগণ মঙ্গলবার তাহলে প্রথমোক্তদের উপর 
একদিনের কাযা জরুরি নয়। 


কোনো শহরের অধিবাসীগণ রমযানের চাঁদ দেখেছে এবং অন্য 
কোনো শহরের অধিবাসীদেরকে এ সংবাদ পৌঁছাল, যারা নিজেরা 
চাঁদ দেখেনি, এক্ষেত্রে দুই অবস্থা : যদি উভয় শহরের উদয়স্থল 
অভিন্ন হয় তাহলে একের হুকুম অন্যের জন্য লাহিম হবে। সুতরাং 
তাদের দুজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাদেরকে এ সংবাদ পৌঁছিয়ে থাকলে 
তাদের উপর রোযা-ঈদের বিধান আরোপিত হবে। 


পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে যদি এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, উদয়স্থল 


আলাদা হয়ে যায় তাহলে এক শহরের উপর অন্য শহরের বিধান 
“লাহিম" হবে না। 
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11 9125 


(জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া : ৩৬, মাখতৃতা, জামিয়াতুল মালিক সাউদ, 
রিয়ায, সৌদী আরব) 


৯. জামালুদ্দীন আলমুতাহহির ইবনে হুসাইন আলইয়াযদী 


তাঁর বক্তব্য “জাওয়াহিরিল ফাতাওয়া”র বরাতে বিগত সংখ্যায় পাঠ 
করেছেন। 


১০. রুকনুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী 
(৫৬৫ হি.) 


“জীওয়াহিরুল ফাতাওয়াশর কিতাবুস সওমে “আলবাবুছ 
ছালিছে”র অধীনে আতা ইবনে হামযা সাদীর একটি ফতোয়া নকল 


১৯৭ ১৫৯০৯১৯1৯১১ ৩৪৭৪ শ0এ] ৪ ৩ ০8 ০৪ 0৫1211১9 


অর্থাৎ এ বিধান এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন দুই শহরের অবস্থান এমন 
হবে যে, তাদের উদয়স্থল অভিন্ন থাকে, যার কারণে একের হুকুম 
অন্যের উপর লািম হয়। 


আতা ইবনে হামযার ফতোয়া এই ছিল যে, এক শহরের কাষীর কাছে 
সাক্ষ্য দেয় এবং সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পাওয়া যায় তাহলে এই কাষী সে 
অনুযায়ী ফয়সালা করবে। 


এ ফতোয়ার উপর ইমাম রুকনুদ্দীন কিরমানী উপরোক্ত মন্তব্য 
লিখেছেন। 


১১. সিরাজুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মাদ আল আভীশী (৫৬৯ হি.) 


তিনি “আলফতোয়াস সিরাজিয়্যাহ””য় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন। 
তিনি লেখেন- 
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এক শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল অন্য 
এদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে যদি না দুই শহরের 
মাঝে এমন পার্থক্য হয় যার দ্বারা উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায়। 
(আলফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ১৬৯, প্রকাশনায় দারুল উলুম 
যাকারিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা) 


১২. মালিকুল উলামা আলাউদ্দীন আলকাসানী (৫৮৭ হি.) 


ইসলামীর শীর্ষস্থানীয় কিতাবসমূহের একটি। এ কিতাবে তিনি 
আলোচিত মাসআলায় এ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করেছেন, যা অধিকাংশ বড় 
বড় হানাফী ফকীহের সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ দূর-দূরান্তের শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাষিম নয়। যার 
শিরোনাম তাঁরা এভাবে দিয়েছেন যে, উদয়স্থল আলাদা হলে তার 
ইতিবার করা চাই এবং এক জায়গার হুকুম অন্য জায়গায় প্রয়োগ না 
করা চাই। 


যেহেতু কাসানীর এ সিদ্ধান্ত এতই প্রসিদ্ধ যে, একে শুধু তাঁর ও 
যায়লায়ীর সিদ্ধান্ত মনে করা হয়েছে, এ কারণে তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত 
করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারো উৎসাহ থাকলে 
বাদায়েউস সানায়ে (২/২২৪-২২৫, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল 
আরাবী, বৈরুত) খুলে দেখতে পারেন। 


কথাও আরজ করছি যে, হযরত মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ 
লুধিয়ানবী রাহ. (১৪২২ হি.) “আহসানুল ফাতাওয়া”য় (৪/৪৯৫) 
ইমাম কাসানী রাহ.-এর বক্তব্যের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা সঠিক 
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নয়। এটি 
৪) 4৪:২১ 3১৪ 0৮ 4৯৩ 


এর আওতায় পড়ে। আহসানুল ফাতাওয়ার দাবি সঠিক হলে 


১৯১। আস ০১১১২ ৫০০ ১৪০৩ ০১1 ভি ১ 
না হয়ে এরূপ হত- 
. ১৯১] ২৪] ০১১ ৪৯4৪৪ ৫৯ ১৪৩ ০০ ভি ১৪ 


তিনি ইমাম কাসানীর বক্তব্যকে যে মাসআলার দিকে নিতে চেয়েছেন 
তা তো “বাদায়ে'-তে আলোচনায়ই আসেনি। সুতরাং এ প্রয়াস 
অর্থহীন। কাসানী এখানে যে বিষয়টি আলোচনা করছেন তা হচ্ছে 
কোন ক্ষেত্রে উনত্রিশওয়ালাদের উপর ত্রিশওয়ালাদের কারণে এক 
দিনের কাযা ওয়াজিব হবে, কোন ক্ষেত্রে হবে না। তিনি পরিক্ষার 
বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হলে কাযা ওয়াজিব নয়। কারণ এ 
অবস্থায় এক শহরের জন্য অন্য শহরের হুকুম অবশ্য-অনুসরণীয় 
নয়। 


এখানে এ বিষয়ে একটু ইশারা করা হল। “চাঁদ প্রমাণিত হওয়া” এবং 
চাঁদের হুকুম প্রয়োগ? শীর্ষক আলোচনায় ' “আহসানুল ফাতাওয়া”্র 
ব্যাখ্যার ক্রটি আরো পরিক্ষার হবে ইনশাআল্লাহ । 


১৩. বুরহানুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আলমারগীনানী (৫৯৩ 
হি) 


“আততাজনীসু ওয়াল মাধীদ”-এর বরাতে তাঁর বক্তব্য ইতিমধ্যে 
দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তাঁর কিতাব “মুখতারাতুন 
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নাওয়াযিল”-এর ইবারত (উদ্ধৃতি)ও উল্লেখ করছি। এ কিতাবের 
ইবারত “তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আবিল্লা”য় (পৃষ্ঠা : ১৩) 
নকল করা হয়েছে। তাতে আছে- 


23900059০৪০) 2এ 190০ এ 81 50019] ০০০৯৭ ও৪ ৪ 
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এ উদ্ধৃতির অর্থও তাই যা “আততাজনীসু ওয়াল মাধীদ”-এর 
উদ্ধৃতির অর্থ।*ক*ণ* 


১৪ ও ১৫. জহীরুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল 
বুখারী (৬১৯ হি.) 


তাঁর কিতাব “আলফাতাওয়ায যহীরিয়্যাহ” ও “আলফাওয়াইদুয 
সমাদৃত। তিনি ইমাম যহীরুদ্দীন আলহাসান ইবনে আলী 
আলমারগীনানীর শাগরিদ ছিলেন এবং সম্ভবত তাঁরই নামানুসারে 
নিজের কিতাবের নাম রেখেছেন। তিনি “আযযাহীরিয়্যাহ”র কিতাবুস 
সওম-এ এ মাসআলার উপর আলোচনা করেছেন, যার শুধু একটি 
বাক্য হিজরী অষ্টম শতকের এঁতিহাসিক ফতোয়া-সং 
“আলফাতাওয়াত তাতারখানিয়া”য় (৩/৩৬৫) (তোহকীক শাববীর 
আহমদ কাসেমী) নকল করা হয়েছে। এক প্রসঙ্গে 
“আযযহীরিয়্যাহ”র “কিতাবুল আইমান” (শপথ অধ্যায়)-এ-ও এ 
মাসআলার আলোচনা এসেছে। ওখানে তিনি যাকিছু লিখেছেন তা 
করেছেন। অপ্রাসঙ্গিক স্থানের এ বরাত আমাকে সরবরাহ করেছে 
আমাদের শাগরিদ মৌলভী ফয়জুল্লাহ হবিগঞ্জী। আলবাহরুর রাইক- 
এর “কিতাবুল আইমান”-এর শেষে “আযযহীরিয়্যাহ” থেকে অনেক 
মাসআলা একসাথে নকল করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মাসআলা 
এই- 
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৬] ০9 ৩৯ ০| ০০1 2০৪২] ৮] 903 ০৭০ ৬২৯9১ 4১59 
ও ৮০৪ 2051০ এই শি চমু ৯ এ 01 এ] 2 পি এআ 
৭1১০ 4৮৯ 9১৯৭ ৯৯০ ৪৭৪ ০৯১০ ০ ০81 ৯৩] 2১১০ 


৯০০] ১] 5১২1 5০১ ০৯1 ১ ০381০ 459 চম্এ ৪৮০১৪ ০৫৯0 95 
.2312০5 ০৫৯] ও৪ এ 210 


খণদাতাকে বলল, ঈদের দিন তোমার খণ আদায় না করলে এই 
হবে কোনো কসম করল)। এখন ঈদ এমন হল যে, সে যে শহরের 
অধিবাসী সেখানের কাধী কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে ঈদ ঘোষণা করা 
থেকে বিরত থাকল, কিন্তু অন্য কোনো শহরের কাষী ঈদ ঘোষণা 
করল। (তাহলে কোন দিন ঈদের দিন গণ্য হবে এবং এ লোকের 
কসমের কী হবে)। 


অভিন্ন হয় তাহলে এক শহরের কাষীর ঘোষণা অন্য শহরের জন্যও 
অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। রমযান শুরুর ঘোষণার ক্ষেত্রেও এ 
মাসআলা । (আলবাহরুর রাইক, ইবনে নুজাইম মিসরী ৪/৬১৫) 


এ ণ্উযাজান্দী” কে? 


উযাজান্দের অধিবাসীদের মাঝে দুজন ফকীহই প্রসিদ্ধ। এক. কাযী 
খান রাহ. (৫৯২ হি.), যিনি ফতোয়া খানিয়ার লেখক। দুই. তাঁর দাদা 
শামসুল ইসলাম মাহমুদ উযাজান্দী রাহ.। কাষী খান তো কাষীখান 
নামেই মশহুর। আর “উযাজান্দী” বলে সাধারণত তাঁর দাদাজানকেই 
নির্দেশ করা হয়। “খুলাসাতুল ফাতাওয়া” ও “আলমুহীতুল 
বুরহানী”র কয়েক জায়গায় এ নিসবত দ্বারা তাঁকেই বোঝানো 
হয়েছে। 


সুতরাং “যহীরিয়্যাহ”র উপরোক্ত মাসআলা থেকে যেমন আল্লামা 
জহীরুদ্দীন বুখারী রাহ. (৬১৬ হি.)-এর মত জানা গেল তেমনি 
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শামসুল ইসলাম ইমাম মাহমুদ উযাজান্দী রাহ.-এর মতও জানা 
গেল। আরো জানা গেল যে, “ফাতাওয়া খানিয়া”য় নাতী উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য নয় বললেও দাদা ধর্তব্যই বলেছেন। 


১৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আলমাওসিলী (৫৯৯ হি-৬৮৩ 
হি) 


তিনি “আলমুখতার” গ্রন্থে খানিয়ার অনুসরণে প্রসিদ্ধ কওলটি 
লিখলেও “আলমুখতার”-এর স্বরচিত ভাষ্য “আলইখতিয়ার”-এ 
(১/৪০৫) “আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যাহ””র বরাতে এ মাসলাক 
নকল করেছেন, যা তাঁর আগের ফকীহরা লিখেছেন এবং যা হেদায়া- 
লেখক প্রমুখ ফকীহগণ বারবার বলেছেন। 


“আলফাতাওয়াল হুসামিয়্যা” দ্বারা উদ্দেশ্য হুসামুদ্দীন শহীদ রাহ, 
(৫৩৬ হি.)এ-র ফাতাওয়া। তাঁর “আলফাতাওয়াল কুবরা”র ইবারত 


তো আমরা ইতিপূর্বে লিখেছি। 
ফকীহ আবদুল্লাহ আলমাওসিলী তাঁর আলোচনা নিম়োক্ত বাক্যে 
সমাপ্ত করেছেন- 


৩ ৬০9০০০৯০০০৪ 298 ৪২ 9৫ ০০০৪ 13০ এএ। ০ ৯০ ০০৩ 
2০৩৯ ৯২০৪ 7 5৯৪ 
অর্থাৎ আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, প্রত্যেক শহরের ঈদুল ফিতর 


তখনই হবে যখন শহরের অধিবাসীগণ ঈদ করবে এবং ঈদুল 
আযহাও তখন হবে যখন সে শহরের অধিবাসীগণ কুরবানী করবে। 


(আলইখতিয়ার লি-তা'লীলিল মুখতার ১/৪০৫, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন) 


অর্থাৎ নিজ শহরের অধিবাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেউ ঈদ বা 
কুরবানী করলে না তা অনুমোদিত, না গ্রহণযোগ্য । 
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১৭. ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭৪৩ হি.) 


একজন হলেন জামালুদ্দীন যায়লায়ী (৭৬২ হি.), যিনি “নাসবুর 
রায়াহ লিআহাদীসিল হেদায়া”র লেখক। উদয়স্থলের ভিন্নতার প্রসঙ্গে 
যে যায়লায়ীর কথা আসে তিনি ইনি নন। তিনি “নাসবুর রায়াহ” 
লেখকের উত্তায ফখরুদ্দীন যায়লায়ী (৭8৩ হি.)। “কানযুদ 
দাকাইক”-এর বিখ্যাত শরহ “তাবয়ীনুল হাকাইক” এঁর রচনা। 


দালীলিক আলোচনা করেছেন। তাঁর সে আলোচনা পরের অনেক 
লেখক স্ব স্ব গ্রন্থে নকল করেছেন। এখনকার তালিবে ইলমদের 
পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহ খোলার অভ্যাস কমে যাওয়ার কারণে এ 
কথা মশহুর হয়ে গেছে যে, হানাফীদের মধ্যে শুধু যায়লায়ী 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। কেউ অনুগ্রহ করে এর সাথে 
কাসানীর নামটিও যুক্ত করেছেন। অথচ পাঠক দেখছেন, একটি 
সাধারণ পর্যবেক্ষণেও যায়লায়ীর নাম কত নম্বরে এল। 


১৮. ইবনে মালাক (৮০১ হি.) [আবদুল লতিফ ইবনে আবদুল 
আযীয ইবনে আমীনুদ্দীন ইবনে ফিরিশতা আলকিরমানী] 


ফিকহ-ফতোয়ার অঙ্গনে এ নাম খুবই প্রসিদ্ধ ও আনন্দের। তিনি 
হাদীসের মশহুর কিতাব “মাশারিকুল আনওয়ার”-এর শরহ 
“মাবারিকুল আযহার” নামে এবং ফিকহে হানাফীর কিতাব 
“মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাইয়েরাইন”-এরও শরহ 
লিখেছেন, যা “শরহুল মাজমা লিবনে মালাক” নামে প্রসিদ্ধ। 
ফাতাওয়া শামীতে এর বরাত অনেক জায়গায় এসেছে। 


এ কিতাবের মাখতৃতা রিয়াদের জামিয়াতুল মালিক সাউদে আছে। 
তাতে তিনি ২৯ ওয়ালাদের উপর ৩০ ওয়ালাদের কারণে এক রোযা 
কাযা করার বিধানকে- 


৮1৮০ ৪ ২:031০698 041211৯৯ 
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(যখন দুই শহরের উদয়স্থল কাছাকাছি হয়) 
শর্তের সাথে যুক্ত করেছেন এবং উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন- 

+১১১। 9১1১২ 


এ সিদ্ধান্তই শরীয়তের নীতিমালার সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। 
(মাখতুতা পাতা: ৬৩) 


১৯. ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান আলকাহিরী, “ছাহিবুল 
ফায়য (৯২৩ হি.) 


এবং ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. থেকে ইলমুল ফিকহ ওয়াল ফতোয়া। 
হাদীসে হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. থেকেও তাঁর ইজাযত 
আছে।-আযযওউল লামি, শামসুদ্দীন সাখাবী (৯০২ হি.), ১/৫৯-৬৪ 


তাঁর ফতোয়া-সংকলনের নাম, যা তিনি নিজে সংকলন করেছেন 
“ফয়যুল মাওলাল কারীম আলা আবদিহী ইবরাহীম” । 


ইবনে আবেদীন শামী লেখেন- 


৮০০৪ ০১০০০৭|৪ তে) ৪৯ 0০1১৬ ০8৩৫ ৪ ০১২০৪ 243০৯ ওই 05 ২৪9 
.২৭০০এ 4০ 9 এ ৯ % এ 2৯৪৪ 


অর্থাৎ তিনি (আল্লামা ইবরাহীম রাহ. তাঁর ফতোয়া সংকলন “ফয়যুল 
মাওলা”র) ভূমিকায় বলেছেন, এ কিতাবে আমি শুধু নির্ভরযোগ্য ও 
অগ্রগণ্য কওলসমূহ লিখেছি। যাতে এ কিতাবে যা কিছু পাওয়া যাবে 
তার বিশুদ্ধতার বিষয়ে আস্থা রাখা যায় এবং এর দ্বারা ফিকহ- 
ফতোয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার ১/১০২) 


ইবনে আবেদীন শামী রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা সংক্রান্ত আলোচনায় 
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লেখেন, ফয়েব-লেখক এ সিদ্ধান্তকেই নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করেছেন 
যার উপর যায়লায়ী আস্থা রেখেছেন। 


(০: ০৯৪ ৬৪০] ১১০:০1৪) 
২০. শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (১১৭৬ হি.) 


তিনি “মুয়াত্তা মালিকের ফার্সী শরহ “আলমুসাফফা”্য় এ 
মাসলাকই অবলম্বন করেছেন। তিনি লেখেন- 
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০৯৯) ০৪১ 


(মুসাফফা শরহে মুয়াত্তা, ফার্সী ১/২৩৭, ১২৯৩ হিজরীর মুদ্রণের 
ফটোসংক্করণ, প্রকাশক, মীর মুহাম্মাদ করাচী) 


এ উদ্ধৃতিতে শাহ ছাহেব রাহ. পরিক্ষার বলেছেন, দূর-দূরান্তের দুই 
শহরের ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্য- 
অনুসরণীয় নয়। এরপর তিনি এ বিধানের হিকমত এবং দূরত্বের 
পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যা এ মুহূর্তে আলোচ্য বিষয় 
নয়। 


২১. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (১৩৫২ হি.) 
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শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রাহ. ফিকহ-হাদীস-তাফসীর বিষয়ে বিগত 
শতাব্দীর ইমাম গণ্য হতেন। তিনি অত্যন্ত তাকীদের সাথে যায়লায়ীর 
মাসলাকের সমর্থন করেছেন। জামে তিরমিধীর উপর তার দরসী 
সেখানে তাঁর আলোচনা দেখা যেতে পারে। 


২২. মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. (১৩৯৬ হি.) 


বহু বছর দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতী আযম ছিলেন। স্বাধীনতার 
পর পাকিস্তান তাশরীফ নিয়ে যান এবং আমৃত্য পাকিস্তানের মুফতী 
আযম ছিলেন। এ বিষয়ে তার কিতাব “রুয়তে হেলাল” মুদ্রিত, যার 
বাংলা তরজমাও হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ তা পাঠ করে দেখতে 
পারেন, কী জোরের সাথে তিনি যায়লায়ী ও কাসানীর মাসলাকের 
সমর্থন করেছেন। 


২৩. মুহাম্মাদ ইউসুফ বানূরী (১৩৯৭ হি.) 


গত শতাব্দীর অনেক বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ। আরব-আজমে সমান 
বরণীয়। জামি তিরমিহীর উপর তাঁর পান্ডিত্যপূর্ণ ভাষ্য গ্রন্থ 
“মাআরিফুস সুনান” মুদ্রিত ও সহজলভ্য। এর পঞ্চম খন্ডে 
কিতাবুস সওমের পঞ্চম ও নবম পরিচ্ছেদের (বাবের) অধীনে অতি 
বিজ্ঞতাপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং যায়লায়ীর মাসলাকের 
জোরালো সমর্থন করেছেন। তলাবায়ে কেরাম তা পাঠ করতে 
পারেন। (মাআরিফুস সুনান ৫/৩৩৫-৩৪ ১, ৩৫১-৩৫৪) 


আপাতত এ সংক্ষিপ্ত তালিকার উপরই ক্ষান্ত করছি। আশা করি, এ 
থেকেই পাঠকবুন্দ বাস্তব অবস্থা অনুমান করতে পারবেন। 


এ তালিকার উপর নজর বুলিয়ে গেলেও জানা যাবে যে, “ইখতিলাফে 
মাতালি' (উদয়স্থলের ভিন্নতা) সংক্রান্ত আলোচনায় হানাফী মাযহাব 
বর্ণনার সময় নির্ঘিধায় এ কথা বলে দেওয়া যে, এ মাযহাবের “জাহের 
রেওয়ায়েত” হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া, যেন এটিই 
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একমাত্র অগ্রগণ্য মাসলাক, খুবই আপত্তিকর। 


তেমনি এই অভিমত দাঁড় করানোও বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী যে, 
মুতাকাদ্দিমীন-মুতাআখখিরীন তথা আগের ও পরের ফকীহগণের 
মাঝে যেন শুধু কাসানী ও যায়লায়ীই উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে 
করেন। ইনসাফের দাবি হচ্ছে এমন বলা : 


১. হানাফী মাযহাবের “জাহিরুর রিওয়ায়াহ"য় উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য হওয়া না-হওয়া কোনোটাই আলোচনায় আসেনি। 


২. নাদির রেওয়ায়েতে ৩০ ওয়ালাদের কারণে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে 
এক রোযা কাযা করতে বলা হয়েছে তাকে অধিকাংশ বড় বড় হানাফী 
কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন। 


৩. ৮1৮) ১৩১ ৪১৯০ উ 


(উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়) শীর্ষক মূলনীতিধর্মী বাক্যের খোঁজ 
হানাফী মাযহাবে পঞ্চম শতক পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ষষ্ঠ শতকের 
শেষে সবার আগে খানিয়া ও খুলাসা-লেখক এ বাক্য ব্যবহার করেন। 


৪. বক্তার সংখ্যা ও ইলমী অবস্থানের বিচারে দৃর-দূরান্তের শহর- 
নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য লাযিম 
না হওয়ার সিদ্ধান্তই হানাফী মাযহাবের রাজিহ-অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত 
সাব্যস্ত হওয়ার হকদার এবং আকাবির মুতাকাদ্দিমীন তথা 
পূর্বসূরীদের মাঝে বড় বড় ফকীহগণ এ মাসলাকই গ্রহণ করেছেন। 


আল্লাহ তাআলা হায়াতে রাখলে অবশিষ্ট কথা আগামী সংখ্যায় হবে 
ইনশাআল্লাহ। 


জ১ বল) 059 4305 ৪ এ! ও ৪ 
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টীকা 


* এখানে মনে রাখা দরকার যে, “যাহিরুর রিওয়ায়াহ"র প্রসিদ্ধ 
পরিভাষা হল, ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর ছয় কিতাবের কোনোটিতে 
(মূলত পাঁচ কিতাব, কেননা “আসসিয়ারুস সগীর” কিতাবটি 
“কিতাবুল আছল"-এর অংশ।) মাসআলাটি উল্লেখিত হওয়া, আর এ 
হিসেবেই উপরের পূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'খানিয়া” ও 
'খুলাসা"য় এ শব্দ অন্য কোনো অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহার করা হলে তা 
আমাদের জানা নেই। তবে এ কথা স্মরণ রাখা জরুরি যে, “যাহিরুর 
রিওয়ায়াহ” হওয়া-যা প্রাধান্যের একটি কারণ-তা এই পরিচিত ও 
প্রসিদ্ধ অর্থ হিসেবেই। 


** ইমাম কুদুরী রাহ.-এর উত্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী ছাড়াও 
হানাফী ফকীহগণের মাঝে আরও একজন জুরজানী নামে পরিচিত। 
যিনি প্রথমোক্ত জুরজানী থেকে পরের ও “খিযানাতুল আকমাল' 
কিতাবের লেখক। 


খিযানাতুল আকমালে সওম অধ্যায়ে “ইখতিলাফে মাতালি'-এর 
পক্ষে-বিপক্ষে কিছুই নেই। 


“খিযানাতুল আকমাল”-এর ভূমিকায় লেখক ইউসুফ ইবনে আলী 
জুরজানী রাহ. নিজেই লিখেছেন যে, “তিনি এই কিতাবটি ৫২২ 
হিজরীর ঈদুল আযহায় শুরু করেছেন।” কাশফুয যুনূন কিতাবেও 
তাঁর উদ্ধতিতে এই তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একথা বলা 
ঠিক নয় যে, “খিযানাতুল আকমাল"-এর লেখক হলেন আবুল হাসান 
কারখী (৩৪১ হি.)-এর শাগরিদ। আর এ কথার পক্ষে “তাজুত 
তারাজিম'-এর সম্পাদকের সমর্থন শুধু অনুমান নির্ভর। খিযানা 
কিতাবে পঞ্চম শতাব্দীর কিতাবসমূহের অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে। 


হেদায়া ও বাদায়ে কিতাবে ৯১১ 2৮০ এর আলোচনায় ০১১০ ৪1১৫ 
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৬৭১৯] কথাটি উল্লেখ আছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম কুদূরীর 
উত্তায আবু আবদুল্লাহ জুরজানী, ইউসুফ ইবনে আলী জুরজানী নয়। 
আর বাদায়ের সম্পাদক এখানে বিষয়টি গোলমাল করে দিয়েছেন। 
তাই এ থেকে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। 


*** এখানে এই সংশয় হওয়া উচিত নয় যে, “আততাজরীদুর 
রুকনী”র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪৩ হি. বলা হয়েছে। অথচ 
'খুলাসাতুল ফাতাওয়া*র লেখকের মৃত্যুসন ৫৪২ হিজরী। তাহলে 

এঁরা দুজন সমসাময়িক হওয়া সত্তেও ািারোরানে তিনি এত 
অধিক পরিমাণে তাঁর উদ্ধৃতি উল্লেখ করবেন? 


এই সংশয়ের কোনো ভিত্তি নেই। প্রথমত এ কারণে যে, খুলাসায় 
এমন অনেক কিতাবের উদ্ধতি আছে, যে সকল কিতাবের লেখক 
খুলাসা-লেখকের সমকালীন ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুসন ছিল ৬শ 
হিজরীর পরে কিংবা কিছু আগে। যেমন তাতে “মুহীত” ও “যখীরাহ"র 
উদ্ধৃতি আছে। বিভিন্ন উদ্ধৃতি মিলিয়ে দেখা গেছে তা “আলমুহীতুল 
বুরহানী”্র উদ্ধতি। আর “যখীরাহ” তো আলমুহীতুল বুরহানীর 
লেখকেরই কিতাব, যার মৃত্যসন ৬১৬ হিজরী বলা হয়েছে। 


এমনিভাবে যানদাবিসাতীর “আররওযা, ও ওস্ত্তরুশনীর 
“আলফুসুলে"র হাওয়ালা সম্পর্কেও ভেবে দেখুন। 


এমনিভাবে 'খুলাসা'তে “ফাতাওয়া খানিয়া” থেকে খুব নকল করা 
হয়েছে এবং কাষীখানের “আলজামিউস সগীর'-এর শরহ থেকেও 
নকল করা হয়েছে। অথচ কাষীখানের মৃত্যুসন হল ৫৯২ হিজরী। 
খুলাসার মুসাননিফ ও কাযীখান পরস্পর আত্ত্ীয়ও। খানিয়ার মুসান্নিফ 
হলেন তাঁর মামাতো ভাই। যে ভঙ্গিতে ও যে পরিমাণে তিনি কাযীখান 
রাহ.-এর হাওয়ালা উল্লেখ করেছেন তাতে এটাই মনে হয় যে, 
কাযীখান রাহ.কে তিনি মুরববী মনে করতেন। বয়সের দিক থেকে 
কে বড় তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। 


“আততাবাকাতৃস সানিয়্যাহ'-এর লেখক কারো থেকে একটি বিচ্ছিন্ন 


23 025 6/25/17, 8:18 21৬ 


কই দিনে ঈদের বিষয় দাধিত্বশীলদের উপর ছাড়ন-- ৪ | ম... 1100)://৬/ তা ৬৭.81197 981.00117/8111019/1 002/10111 


সুত্রে একটি উদ্ধৃতি বর্ণনা করেছেন, যাতে খুলাসার মুসানিফের 
জন্মসন ৪৮১ বা ৪৮২ হিজরী বলা হয়েছে। আর তার মৃত্যুসন ৫৪২ 
হিজরী। “কাশফুয যুনুনে'ও তার মৃত্যসন ৫৪২ হিজরীই উল্লেখ 
করেছেন। এ সকল সন-তারিখের ভিত্তিতে ধারণা ছিল যে, খুলাসার 
লেখক বয়সের দিক থেকে কাষীখানের বড়। কিন্তু উপরোক্ত 
বাস্তবতার আলোকে খুলাসার মুসান্নিফ রাহ.-এর জন্ম ও মৃত্যসন 
দু'টোই আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে। 


তেমনিভাবে ইসমাঈল পাশা বাগদাদী রাহ. “হাদিয়াতুল 
আরেফীনে” “আলমুহীতুল বুরহানীর মুসান্নিফের জন্মসন ৫৫১ 
হিজরী লিখেছেন। এটিরও তাহকীক প্রয়োজন। কারণ কাফাবী রাহ. 
তার উত্তাবগণের তালিকায় তাঁর চাচাজান হুসামুদ্দীন শহীদকেও 
উল্লেখ করেছেন, যিনি ৫৩৬ হিজরীতে শাহাদত বরণ করেছেন। 


যাইহোক, এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু বলা যে, আততাজরীদুর 
রুকনীর লেখকের মৃত্যসন ৫৪৩ হিজরী হওয়ার কারণে এই 
সন্দেহের কোনো সুযোগ নেই যে, তা খুলাসাতুল ফাতাওয়ার 
মাসদার/উৎসগ্রন্থ কীভাবে হতে পারে? 


**** তলাবায়ে কেরামের আরো অবগতির জন্য এখানে এ কথাও 
বলতে চাই, “তিবয়ানুল আদিল্লা”র মধ্যে হেদায়ার মুসান্নিফের কিতাব 
“মুখতারাতুন নাওয়াযিল” এর উদ্ধৃতিতে যে ইবারত উল্লেখ করা 
হয়েছে শব্দের কিছু ভিন্নতার সাথে তা আবুল লাইছ সমরকন্দীর নামে 
প্রকাশিত কিতাব “ফাতাওয়ান নাওয়াষিলে”ও বিদ্যমান আছে। কিন্তু 
এই প্রকাশিত কিতাব আবুল লাইছ রাহ.-এর নয়। আবুল লাইছ 
রাহ.-এর কিতাবের যে পরিচিতি “কাশফু যুনুন” ইত্যাদি কিতাবে 
বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এর কোনো মিল নেই। শতবর্ষ পূর্বে কেউ 
একটি মাখতৃতা পেয়েছিল। কিন্তু তাতে ৭২২০ ৯১৯ এর শর্তগুলো 
পাওয়া যায় না। তা সত্তেও হিন্দুস্তানের কোনো প্রকাশক তা প্রকাশ 
করেছেন। আর সেই সংস্করণ থেকেই মীর মুহাম্মাদ করাচী ফটো 
সংস্করণ প্রকাশ করেন। আর দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত তা 
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কম্পোজ করে প্রকাশ করে। 


আবুল লাইছের কিতা “আননাওয়ািল” এখনও মাখতৃত আকারে 
রয়েছে। ইস্তাম্বুলের মাকতাবায়ে ফয়যুল্লাহ ও মাকতাবায়ে দামাদ 
ইবরাহীম-এ এর সঠিক নুসখা বিদ্যমান আছে। হায়দারাবাদ 
আসফিয়্যাহ ও লাজনাতু ইহইয়াইল মাআরিফিন নুমানিয়্যাহয় দামাদ 
ইবরাহীম-এর নুসখার ফটোকপি সংরক্ষিত আছে। আর জামিআ 
উম্মুল কুরাতে উভয় নুসখার ফটোকপি আছে। মাওলানা মুশতাক 
আহমদ হায়দারাবাদের নুসখার সিডি সংগ্রহ করেছেন। আর শায়খ 
ত্হা উম্মুল কুরার উভয় নুসখা থেকে কিতাবুস সওম-এর ফটোকপি 
পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়কে উত্তম বিনিময় দান 
করুন। আমীন। 


নাওয়ািল আবুল লাইছ রাহ.-এর উভয় সহীহ নুসখা মুতালাআ করা 
হয়েছে। তাতে আলোচিত মাসআলা নেই। 


কোনো কোনো গবেষক এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, প্রকাশিত 
ফাতাওয়ান নাওয়াষিল মূলত ছাহিবে হেদায়ার কিতাব মুখতারাতুন 
নাওয়াদির। তবে বিষয়টি আরো অনুসন্ধানের দাবি রাখে। 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


ডিসেম্বর ২০১৩, সফর ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৫ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


শাফেয়ী মাযহাব 


আলোচিত মাসআলায় হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়েছে। আরো কিছু কথা সামনের 
শিরোনামগ্ডলোর অধীনেও হবে ইনশাআল্লাহ। এখন অন্য তিন 
মাযহাবের (শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী) ফকীহগণের সিদ্ধান্ত উল্লেখ 
করা মুনাসিব মনে হচ্ছে। 


প্রথমে শাফেয়ী মাযহাব। তবে তা বর্ণনার আগে ভূমিকা হিসেবে 
এটুকু বলে নিচ্ছি যে, শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহের কিতাবপগ্তলোর 
পরিভাষায় ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর সিদ্ধান্তগুলোকে “কুওল" (4%) 
ব.ব আকওয়াল (3%) বলে। আর মাযহাবের অনুসারী ও ভাষ্যকার 
ইমামদের ইস্তিমবাতকৃত মতামতকে “ওয়াজহ' (০) ব.ব “উজুহ' 
(১) বলে। 'আকওয়াল” বা “উজূহ' বর্ণনার ক্ষেত্রে মাযহাবের 
ফকীহগণের মাঝে পার্থক্য বা বিভিন্নতা দেখা দিলে একে “তরীক' 
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(৬০) বলে। 


শাফেয়ী মাযহাবের বর্ণনা ও উপস্থাপনা এবং ব্যাখ্যা ও দলিল- 
নির্দেশের ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে দুটি বড় “তরীকা' আছে : “তর কাতুল 
ইরাকিয়ীন' (ইরাকীগণের তরীকা) ও “তরীকাতুল খুরাসানিয়ীন' 
(খুরাসানীগণের তরীকা)। প্রথম তরীকার শায়খ (প্রধান) হলেন আৰু 
হামিদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)। আর দ্বিতীয় তরীকার শায়খ 
আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ কাফফাল মারওয়ামী (৪১৭ হি.)। 
(আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী, ভূমিকা; তবাকাতুশ 
শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী ৫/৫৪) 


ভূমিকার পর এবার মূল প্রসঙ্গ 


শাফেয়ী ফকীহগণ আলোচিত মাসআলায় (এক এলাকার চাঁদ দেখা 

অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় কি না) শুধু উজুহ' বর্ণনা 

করেছেন, “আকওয়াল' বর্ণনা করেননি। এর অর্থ, তাঁরা এ মাসআলা 

ইমাম শাফেয়ীর কিতাবসমূহে পাননি এবং ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে 

তাদের কাছে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পৌঁছেনি। তাঁদের কাছে শুধু 

55554008 
] 


ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে এ মাসআলা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হওয়ার 
এক বড় আলামত এ-ও যে, শাফেয়ী মাযহাবের সবচেয়ে বড় 
সহায়তাকারী ইমাম বায়হাকী রাহ.-এর কিতাব “মারিফাতুস সুনানি 
ওয়াল আছার”-এ যোর বিষয়বস্ত্ুই হচ্ছে ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর 
সিদ্ধান্তসমূহের দলিল উল্লেখ করা) আমাদের জানা মতে, এ 
মাসআলার উল্লেখ নেই। এখন দেখার বিষয় এই যে, শাফেয়ী 
মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ কোন দিকে। সাইমারী ও আবুত 
তাইয়েব তবারীসহ কতিপয় মনীষী যদিও বলেন, এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়, কিন্তু অধিকাংশ 
শাফেয়ী ফকীহর সিদ্ধান্ত এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক 
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জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াই 
সঠিক। তবে নিকট ও দূরের মাপকাঠি সম্পর্কে শাফেয়ী ফকীহ ও 
অন্যান্য ফকীহগণের বিভিন্ন মত আছে। ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে পরে 
আলাদাভাবে আলোচনা হবে। শাফেয়ী মাযহাবের সর্বসম্মত মুখপাত্র 
ইমাম আবু যাকারিয়া নববী রাহ. ৬৭৬ হি.) “শরহুল মুহাযযাবে” 
লেখেন- 
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অর্থ, এক শহরের লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখেছে, অন্য শহরের 
লোকেরা দেখেনি এক্ষেত্রে শহর দুটি কাছাকাছি হলে তা এক শহরের 
মতো গণ্য হবে। সুতরাং দ্বিতীয় শহরের অধিবাসীদেরও রোযা রাখা 
জরুরি হবে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি দুই শহর পরস্পর 
দূরবর্তী হয় তাহলে এক্ষেত্রে দুই “তরীকায়” দুটি প্রসিদ্ধ “ওয়াজহ' 
রয়েছে : অধিকতর শুদ্ধ “ওয়াজহ' এই যে, (এক শহরে চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার কারণে) অন্য শহরের অধিবাসীদের উপর রোযা 
রাখা জরুরি হবে না। গ্রন্থকার আবু ইসহাক শীরাজী), শায়খ আবু 
হামিদ, বান্দানীজী ও অন্যরা নিশ্চিতভাবে এ কথাই বলেছেন। 
(অর্থাৎ অন্য মতের উল্লেখও করেননি) আবদারি ও রাফেয়ীসহ 
অধিকাংশ মনীষী একেই সহীহ বলেছেন। 


“দ্বিতীয় “ওয়াজহ' এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। সাইমারী তা 
বলেছেন এবং কাষী আবুত তাইয়্েব, দারিমী ও আবু আলী ছিনজী 
প্রমুখ একে সহীহ বলেছেন। (আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব ৭/৪২৭, 
দারুল হাদীস, কাহেরা) 
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ইমাম নববী রাহ. এখানে শুধু ,। নয়; বরং বহুবচন ১৯৩ ব্যবহার 
করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায়, কী বিপুলসংখ্যক শাফেয়ী 
ফকীহ এ সিদ্ধান্তকে সঠিক বলেছেন। “আলমাজমু'-এর পূর্ণ 
আলোচনা, যা এখানে নকল করা হয়নি এবং ফিকহে শাফেয়ীর 
অন্যান্য কিতাব থেকে এ আলোচনা আদ্যোপান্ত পড়া হলে দেখা 
তরীকা'র অধিকাংশ ফকীহ এ মতই গ্রহণ করেছেন। আর উভয় 
ঘরানার শায়খ (প্রধান) আবু হামিদ আসফারাইনী রাহ ও কাফফাল 
মারওয়াযী রাহ.-এর অবস্থানও তাই। 


“আলমাজমূ" তো ইমাম আবু ইসহাক শীরাজী (৩৯৩ হি.-৪ ৭৬ হি.) 
কৃত “আলমুহাযযাব”-এর ভাষ্যগ্রন্থ, “আলমুহাযযাব'-এর মতো 
ফিকহে শাফেয়ীর দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কিতাব ইমাম গাযালী রাহ.-এর 
“আলওজীয"। এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত 
হয় ইমাম আবদুল কারীম রাফেয়ী (৬২৩ হি.)-এর “ফাতহুল 
আযীয”, যা “আশশরহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। 


শাফেয়ী মাযহাবে রাফেয়ী ও নববীকে “শায়খাইন” উপাধিতে স্মরণ 
করা হয় এবং এঁদের সম্মিলিত মতামত (০৮ ০ 4০০) কে 
অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে পাঠক নববী রাহ.-এর 
আলোচনা পাঠ করেছেন। এবার রাফেয়ীর বক্তব্য দেখুন- 
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এক শহরে চাঁদ দেখা গেল, অন্য শহরে দেখা গেল না এ অবস্থায় 


দেখতে হবে : যদি শহর দুটি কাছাকাছি হয়, তাহলে দুটোকে এক 
শহরের মতো গণ্য করা হবে। অর্থাৎ এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য 
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জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয় হবে) আর যদি শহর দুটি পরস্পর 
দূরবর্তী হয় তাহলে এ ক্ষেত্রে দুটি “ওয়াজহ' রয়েছে : অধিক জাহির 
(অর্থাৎ দলিলের বিচারে অধিক স্পষ্ট এবং গ্রহণকারীর সংখ্যার 
বিচারে অধিক প্রসিদ্ধ) “ওয়াজহ' এই যে, দ্বিতীয় শহরের 
অধিবাসীদের রোযা রাখা জরুরি হবে না। আবু হানীফা রাহ. এ-ই 
বলেছেন এবং শায়খ আবু হামিদও তা গ্রহণ করেছেন। 


“দ্বিতীয় ওয়াজহ' এই যে, রোযা রাখা জরুরি হবে। কাষী আবুত 
তাইয়েব তা গ্রহণ করেছেন আর আহমদ রাহ. থেকেও তা বর্ণিত।” 


(ফাতহুল আযীয শরহুল ওয়াজীয, আবদুল করীম রাফেয়ী, কিতাবুস 
সওম ৩/১৭৯-১৮০) 


রাফেয়ী রাহ.-এর বৃত্তান্ত থেকে এ-ও বোঝা গেল, কাছাকাছি শহর- 
নগরের ক্ষেত্রে সব ইমাম একমত যে, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য 
জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয়। মতভেদ দূর-দৃরান্তের শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে। 


তেমনি এ-ও জানা গেল যে, মতভেদের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের 
আযহার” তথা বেশি যাহির ও অগ্রগণ্য মত, যা তা ইমাম রাফেয়ীর 
দৃষ্টিতে ইমাম আবু হানীফারও মত। তবে আমার জানা নেই, আবু 
হানীফার এ মত তিনি কোথায় পেয়েছেন। না কি তার উদ্দেশ্য এ 
কথা বলা যে, হানাফী মাযহাবেরও অগ্রগণ্য মত এটি। অর্থাৎ “আবু 
হানীফা” বলে তিনি “হানাফী মাযহাব" নির্দেশ করেছেন। 


ফিকহে শাফেয়ীর বহু গ্রন্থ মাশাআল্লাহ মুদ্রিত। সেসব থেকে নকল 
করতে থাকলে লেখা অনেক দীর্ঘ হয়ে পড়বে । তাই এখানে ফিকহে 
শাফেয়ীর কিছু কিতাবের শুধু বরাত উল্লেখ করছি। আগ্রহী পাঠক 
সেগুলো খুলে দেখতে পারেন। 


১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ইমাম গাযালী শাফেয়ী (৪৫০-৫০৫ হি.) 
ইমাম গাযালী রাহ.-এর এই কিতাব তো মাশাআল্লাহ আম-খাস, 
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আলিম-বুদ্ধিজীবী সব মহলে সমান সমাদূত। এতে (১/৩৩৮) 
সিয়ামের আলোচনায় প্রথম পরিচ্ছেদেই এ মাসআলা আছে। তিনি 
৩৬ ৩1১ 1 ৬ ৫১০ অসি ৩৯৮ ৩৮ জল ৩৩৪ ৩6 এ ৫ ৮৪৪ ৬৪ 
০০৪৯9 ৪০০৪ 39 ভি ৮ এ ও শা 
২. আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ 
হুসাইন ইবনে মাসউদ আলবাগাভী (৫১৬ হি.) (৩/১৪৭, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়া বৈরুত, প্রথম প্রকাশ : ১৪১৮ হি. ১৯৯৭ ঈ.) 
৩. আলবায়ান ফী মাযহাবিল ইমামিশ শাফেয়ী (৩/৪ ৭৮, দারুল 
মিনহাজ, জিন্দা), আবৃল হুসাইন ইয়াহইয়া ইবনে আবিল খায়ের 
আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮) 
৪. রওযাতুত তালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন (২/৩৪৮), ইমাম 
নববী শাফেয়ী (৬৩১-৬৭৬ হি.) 
৫. তুহফাতুল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (8/৫০৫, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যা, বৈরুত), ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী শাফেয়ী (৯৭৪ হি.) 
৬. মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ (১/৫৬৯, দারুল ফিকর, 
বৈরুত), আলখতীবুশ শিরবীনী শাফেয়ী (৯৭৭ হি.) 
৭. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ (৩/২৩৫-২৩৬, 
আলমাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যা, কায়রো), শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ 
ইবনে আহমদ আররামলী শাফেয়ী (১০০৪ হি.) 
মিনহাজ ফিকহে শাফেয়ীর নির্ভরযোগ্যতম “মতন”। এর অনেক 
ভাষ্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে “তৃহফাতুল মুহতাজ' ও “নিহায়াতুল 
মুহতাজ' শাফেয়ী ফকীহগণের কাছে সবচেয়ে বেশি সমাদৃত। 
মিনহাজের অন্য অনেক শরহের মতো এ দুটোতেও আলোচিত 
মাসআলায় শায়খাইন (রাফেয়ী ও নববী)-এরই সহমত পোষণ করা 
হয়েছে। 
৮. আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী ২৬০ 
৯. আহকামুল কুরআন (১/৭০) ইলকিয়া আততবারী (৪৫০-৫০৪ 
হি.) 
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১০. বাহরুল মাযহাব, আবুল মাহাসিন আররুয়ানী (৪ ১৫-৫০২ হি.) 
শেষোক্ত দুই কিতাবের আলোচনা এখানে তুলে দেওয়া মুনাসিব মনে 
হচ্ছে। ইমাম ইলকিয়া তবারী (শামসুল ইসলাম আবুল হাসান আলী 
লেখেন- 


»পত ১ ০৯6 58590 ৩৪ ৩১৯৩ এ৪ ০৯৮ শা ৬৪ ৬০৬ ভা শ০পশ শি? 
9 ৪৮০ ০2৯৪9 হত 1৯৮ ০25 এ ৩০5৯ ৩:০৪ 
০858 00 0এএ। ও ৮0৬ ভ যু 4405 955 উ ৬০ শ৬প্গ্ঠি 
অর্থ, আসহাবে আবু হানীফার অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের ধারক- 
বাহক ফকীহ্বন্দের) ইজমা আছে যে, যদি কোনো শহরের 
অধিবাসীরা চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে তাহলে যে শহরের 
অধিবাসীরা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা 
করতে হবে। 
আর আসহাবে শাফেয়ী (অর্থাৎ শাফেয়ী মাযহাবের ধারক-বাহক 
ফকীহবন্দ) একে জরুরি মনে করেন না। কারণ দুই শহরের 
উদয়স্থলে পার্থক্য হতে পারে। (আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া তবারী 
১/৭০; আলজামি লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী ৩/১৫৭, 
আলবাকারা ২: ১৮৫) 
ইলকিয়া রাহ. আপন মাযহাব সম্পর্কে যা বলেছেন সে সম্পর্কে 
আমার কোনো মন্তব্য নেই। তিনিই তাঁর মাযহাব সম্পর্কে ভালো 
জানেন। কিন্তু আসহাবে আবু হানীফার বিষয়ে তিনি যা লিখেছেন সে 
সম্পর্কে মনে রাখতে হবে, এ মাসআলা শুধু আবু ইউসুফ রাহ. ও 
মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত এবং অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ এ 
বিধানকে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন, 
যা ইতিপূর্বে নির্ভরযোগ্য বরাত সহকারে লেখা হয়েছে। আমার 
ধারণা, এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর বিভ্রান্তি হয়েছে আবু বকর রাযী 
রাহ.-এর বক্তব্য থেকে। এ কারণে তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে 
“আসহাবে আবু হানীফা"র সাথে একটি কথা সম্বন্ধ করে বলে 
দিয়েছেন যে, এ বিষয়ে সকলের ইজমা আছে। 
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মূল ঘটনা এই যে, জাসসাস রাহ. “আহকামুল কুরআনে” আল্লাহ 
তাআলার বাণী- .। *৬। ০* ». এর অধীনে দুটি মাসআলা উল্লেখ 
করেছেন : এক. যে ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে রমযানে কোনো রোযা 
রাখতে পারেনি সে কয়দিনের রোযা কাযা করবে-উনত্রিশ না ত্রিশ। 
রোযা রেখেছে তাদেরকে একদিনের রোযা কাযা করতে হবে কি না। 
এই দুই মাসআলার বর্ণনা জাসসাস রাহ. এভাবে শুরু করেছেন- 
০৩৮ ২৯৩৫ ০৯১৩ ক ৩৫ ০৩ ৩৪ (৯ দিছি ভা ৩ ৪0 ৩ ০৬৫ ০টি 
৮৮198 
অর্থাৎ, বিশর ইবনুল ওয়ালীদ আবু ইউসুফ রাহ. থেকে, এবং হিশাম 
মুহাম্মাদ রাহ, থেকে বর্ণনা করেন-আর এ বিষয়ে আমাদের 
১) 
এভাবে কথা শুরু করে জাসসাস মাসআলা দুটি বলেছেন যে, অসুস্থ 
ব্যক্তি যে শহরের অধিবাসী এ শহরের অধিবাসীরা যদি ২৯ রোযা 
রেখে থাকে তাহলে তাকেও উনত্রিশ রোযা কাযা করতে হবে। আর 
কোনো শহরে যদি চাঁদ দেখার ভিত্তিতে ত্রিশ রোযা রাখা হয় এবং 
উনত্রিশওয়ালারা তা জানতে পারেন তাহলে তাদের একদিনের রোযা 
কাযা করা জরুরি। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস ১/২২০) 
জাসসাসের বক্তব্যের অর্থ, এ মাসআলা আবু ইউসুফ রাহ. ও 
মুহাম্মাদ রাহ. থেকে (নাদির রেওয়ায়েতে বিশর ও হিশামের সূত্রে) 
বর্ণিত হয়েছে । আর আমাদের অন্য কোনো ইমাম থেকে এ মাসআলা 
বর্ণিত না হলেও বিপরীত সিদ্ধান্ত তাদের থেকে বর্ণিত হয়নি। এ হচ্ছে 
তাঁর বক্তব্য । কিন্তু চিন্তা না করলে এ বক্তব্য পড়ামাত্র কারো মনে 
হতে পারে এর অর্থ, “আমাদের সকল ফকীহ এমনটা বলেছেন, 
কেউ এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।” সম্ভবত ইলকিয়া রাহ.-এর এ 
বিভ্রান্তিই হয়েছে এবং এরই ভিত্তিতে তিনি এ কথাটিকে সকল 
হানাফী ফকীহর ইজমাকৃত মাসআলা বানিয়ে দিয়েছেন!! 
অথচ জাসসাস রাহ.-এর উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, এটি ফিকহে 
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হানাফীর ইজমায়ী মাসআলা। এখানে ইলকিয়া রাহ.-এর এক 
“তাসামুহ” তো এই যে, ইজমায়ী নয় এমন মাসআলাকে ইজমায়ী 
বানিয়ে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় তাসামুহ এই যে, এ মাসআলা কি 
সকলম্থানের জন্য প্রযোজ্য, না শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের ক্ষেত্রে-এ 
দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করেননি। অথচ বড় বড় অনেক হানাফী ফকীহ 
একে শুধু কাছাকাছি শহর-নগরের বিধান মনে করেন। 

যাহোক, বিষয়টি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল। আলোচনা হচ্ছিল শাফেয়ী 
মাযহাব সম্পর্কে, তো এ বিষয়ে ফিকহে শাফেয়ীর অন্যান্য উদ্ধৃতির 
মতো ইলকিয়া রাহ.-এর উপরোক্ত উদ্ধতিরও মূলকথা হচ্ছে, শাফেয়ী 
মাযহাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য। 


এবার শুনুন আবুল মাহাসিন রুয়ানী রাহ.-এর “বাহরুল মাযহাব'-এর 
বরাত। ফিকহে শাফেয়ীতে আবুল মাহাসিন রুয়ানীর মাকাম ও 
অবস্থান কী তা এ ঘটনা থেকেও অনুমান করা যায় যে, একবার তিনি 
আল্লাহর নেয়ামতের বর্ণনা হিসেবে বলেছেন- 


৬৯ ৩৮ কত ও ভা অর্ড ০ এ 


অর্থাৎ আল্লাহ না করুন, যদি শাফেয়ীর গ্রন্থাবলী পুড়ে ছাই হয়ে যায় 
তাহলে আমি তা নিজ স্মৃতি থেকে লিখিয়ে দিতে পারব। (েবাকাতুশ 
শাফিয়িয়্যাহ, তাজুদ্দীন সুবকী ৭/১৯৪) 


তাঁর জন্ম ৪১৫ হিজরীতে। আর মৃত্যু ৫০২ হিজরীতে । আশুরার দিন 
জুমার আগে যখন তিনি ইমলার মজলিস থেকে ফারিগ হন এ সময় 
বাতেনী মালাউনেরা তাকে শহীদ করে দেয়। (রাহিমাহুল্লাহ ওয়া 
রাষিয়া আনহু) 


তিনি ফিকহে শাফেয়ীর উপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। জীবনের 
শেষের দিকে লিখেছেন “বাহরুল মাযহাব গ্রন্থটি। এর ভূমিকায় তিনি 
রচনা করেছি। পরে ইমামগণের আরো অনেক ফাওয়াইদ মাসাইল 
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ও দালাইল) সংগৃহীত হয়েছে। তো ইচ্ছে হল, জীবনের শেষদিকে 
এক কিতাবে আমার কথাগুলো একত্র করে দেই - 


(4০1 ্ড ৪৮৯৮ ০ ও এসি শট ও জ্ষঠি 


যাতে আমার জন্য জানা সহজ হয় যে, এ কিতাবগুলোতে কী আছে। 
আর এ গ্রন্থে আমি 'আসাহ" (₹৮)-এর উপর নির্ভর করব। (অর্থাৎ 
অধিকতর বিশুদ্ধ 'কওল"” ও “ওয়াজহে"র উপর এ কিতাবের বুনিয়াদ 
হবে) আর এর নাম রাখছি “বাহরুল মাযহাব।” (বোহরুল মাযহাব, 
রুয়ানী, ভূমিকা) 


তাঁর এ প্রিয়তম গ্রন্থে তিনি লেখেন, (অর্থ) এক শহরের অধিবাসীগণ 
মাঝে দূরত্ব এত কম হয় যে, উদয়স্থল আলাদা হয় না, যেমন 
বাগদাদ ও বসরা, তাহলে অন্য শহরের অধিবাসীদের উপরও এ 
শহরের চাঁদ দেখার কারণে রোযা ফরয হবে। 


আর যদি দুই শহর দূর-দূরান্তের হয় যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম 
ও খোরাসান, তাহলে আবু হামেদ (আসফারাইনী, ইরাকী তরীকার 
শায়খ) বলেন, এক্ষেত্রে এক শহরের অধিবাসীদের অন্য শহরের 
হামেদ (আলমারওয়াররূযী, মৃত্যু : ৩৬২ হি.)ও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন ...। 


এরপর রুয়ানী এর দলীল উল্লেখ করেছেন। অতপর কাধী আবুত 
তাইয়েব তবারীর সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য সর্বাবস্থায় অবশ্যঅনুসরণীয়। এরপর 
রুয়ানী লেখেন- ৬-০ ০৮ 059 ডূর্থাৎ প্রথম সিদ্ধান্তই আমার কাছে 
অধিক “জাহির” (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)। (বাহরুল মাযহাব, আবুল 
মাহাসিন রুয়ানী ৪/২৭১, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত) 


আবুল মাহাসিন রুয়ানীর শেষজীবনের এ কিতাবের বর্ণনার আলোকে 
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“তরহুত তাছরীব' অলিউদ্দীন ইরাকীর* মুদ্রিত নৃসখায় (৪/১১২) 
রুয়ানীর বরাতে যে বিবরণ আছে তা সংশোধন করে নেওয়া উচিত। 


[টীকা : * আহকামের হাদীসের উপর যায়নুদ্দীন ইরাকীর অতি উত্তম 
কিতাব “তাকরীবুল আসানীদ ওয়া তারতীবুল মাসানীদ"। এরই 
শরহ-ভাষ্যগ্রন্থ হচ্ছে “তরহুত তাছরীব"। এর রচনা তিনি নিজেই শুরু 
করেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করেছেন তাঁর পুত্র অলিউদ্দীন ইরাকী। 
কিতাবুস সিয়ামের এ পরিচ্ছেদগুলো অলিউদ্দীন ইরাকীকৃত 
তাকমিলারই অংশ] 


তাতে এ স্পষ্ট বৃত্তান্তের পর যে, শাফেয়ী মাযহাবের কতিপয় মনীষী 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন না এবং এ বৃত্তান্তেরও পর যে, 
শায়খ আবু হামেদ (আসফারাইনী), আবু ইসহাক শীরাজী, গাযালী, 
শাশী (আবু বকর ফখরুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ৪২৯ 
হি-৫০৭ হি., হিলয়াতুল উলামার লেখক) ও অধিকাংশের নিকট 
“আসাহ" অধিকতর সহীহ এই যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে 
এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে 
না-এই দুই স্পষ্ট বিবরণের পর তরহুত তাছরীবের মুদ্রিত নুসখায় 
লেখা আছে- 


০০৯০৩ ৯১৮০ ৭1: তি ০3599 তিক] ঞাঁ ৬৮) ৬৯১ 4219 ০০৮9৯5]1 : 300 
১৪০ শী ০০৯ 


অর্থাৎ দ্বিতীয় “ওয়াজহ” এই যে, (দূর-দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে 
এক জায়গার চাঁদ দেখার কারণে অন্য জায়গায়) রোযা ওয়াজিব 
হবে। কাধী আবুত তাইয়েব এদিকেই গিয়েছেন, রুয়ানীও। তিনি 
বলেছেন, এটি “জাহিরুল মাযহাব।' এবং একে আমাদের সকল 
আসহাব (সকল শাফেয়ী ফকীহ) গ্রহণ করেছেন।-তরহুত তাছরীব 
৪/১১২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত ১৪২১ হিজরী) 


আহমদ গুমারী এ বরাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা না করে এবং 
আগে-পরের স্পষ্ট কথাগুলোর দিকে লক্ষ্য না করে তার কিতাব 
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“তাওজীহুল আনযার”-এ তা নকল করে দিয়েছেন!! 


চিন্তা করার বিষয় এই যে, যখন অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহ প্রথম 
সিদ্ধান্তকে “আসাহ' (অধিক বিশুদ্ধ/অগ্রগণ্য) বলছেন তখন দ্বিতীয় 
ওয়াজহের বিষয়ে 5০ শু ০৬-১ (আমাদের সকল ফকীহ তা গ্রহণ 
করেছেন) বলার কী অর্থ? এবং যখন ফিকহে শাফেয়ীর কিতাবসমূহে 
এ মাসআলায় শুধু শাফেয়ী ফকীহগণের মাসলাকই উল্লেখ করা 
হচ্ছে, সরাসরি ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো উক্তি/বক্তব্য কেউ 
উল্লেখই করছেন না, স্বয়ং রুয়ানীও উল্লেখ করেননি তাহলে একে 
“জাহিরুল মাযহাব" বলা যায় কীভাবে? 


পাঠক ইতিমধ্যে তার শেষ জীবনের কিতাব “বাহরুল মাযহাবের' 
আলোচনা পাঠ করেছেন। ওখানে তিনি পরিক্ষার বলছেন- 


৬৭০ ০৪৮১১ 


অর্থাৎ দূর-দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক এলাকার চাঁদ দেখা 
অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়ার সিদ্ধান্তই আমার 
কাছে অধিক “জাহির” (স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ)। 


রুয়ানীর রচনাবলির মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব “হিলয়াতুল 
মুমিন” । জামেয়া উম্মুল কুরার একজন তালিবে ইলম এর এক 
অংশের তাহকীক (পান্ডুলিপি-সম্পাদনা) করেছেন। তাঁর সামনে এ 
কিতাবের দুটো হস্তলিখিত পান্ডুলিপি ছিল। দুটোতেই অনেক 
জায়াগায় কিছু কিছু বাক্য অস্পষ্ট 


“হিলয়াতুল মুমিন? সম্পর্কে ইবনুস সালাহ রাহ. (৬৪৩ হি.) বলেছেন, 
এ কিতাবে তিনি শাফেয়ী মাযহাবের বাইরের অনেক সিদ্ধান্তও গ্রহণ 
করেছেন (তাহযীবুল আসমা, নববী ১/৭৮৩)। এবং কাষী আবু শুহবা 
(৭৭৯-৮৫১ হি.) “তবাকাতৃশ শাফেয়িয়্যাহ”্য় বলেছেন, এতে 
মাযহাবের বাইরে তাঁর নিজের অনেক “ইখতিয়ারাত” বা ব্যক্তিগত 
মত আছে, যার অনেক কিছুই মালেক রাহ.-এর মাযহাবের মুয়াফিক। 
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(শাযারাতৃয যাহাব, ইবনুল ইমাদ 8/৪, ৫০২ হি.) 


হিলয়াতুল মুমিনের যে অংশ এ তালিবে ইলম তাহকীক করেছেন 
তাতে লেখা আছে- 


৯৭ ০৯০৬ এ টি ১ ও লি ৯৩] এ শশী এক টি ৩১৩9) ২৪ এ আ 5 
0] ৮ ০৬০৮ ১৯০ ০০৮ ০৭৩ এ একা তি ৬ ০৬০০ ১৯9 


অর্থ, যদি কোনো শহরবাসী চাঁদ দেখে তাহলে অন্য সকল শহরের 
অনুযায়ী। 


এটিই আমাদের আসহাবের (ফকীহদের) এক জামাতের গৃহীত 
সিদ্ধান্ত। আর আহমদ রাহ. এমনটি বলেছেন ... এবং কাষী তবারীর 
গৃহীত মাসলাকও তা। (হিলয়াতুল মুমিন, আবুল মাহাসিন রুয়ানী, 
তাহকীক, তালিবে ইলম মুহাম্মাদ ইবনে মাতার ইবনে আলী 
আলমালেকী, জামেয়া উম্মুল কুরা ১৪২৮ হি.) 


“হিলয়াতুল মুমিনের এ উদ্ধৃতি “তরহুত তাছরীবে"র সূত্র হতে 
পারে। তবে ৬. ৬৮ ৮৬৯ ১৪৮। (আমাদের ফকীহগণের মধ্যে এক 
জামাতের গৃহীত মাসলাক) বিকৃত হয়ে ৬০ শু ০৬ (আমাদের 
সকল আসহাব তথা ফকীহগণের গৃহীত মাসলাক)-এ পরিণত 
হয়েছে। 


এখন থাকল একে “জাহিরুল মাযহাব" বলা, যদি “জাহিরুল মাযহাব" 
শব্দবন্ধের বিষয়ে রুয়ানীর বা শাফেয়ী লেখকগণের নিজস্ব কোনো 
পরিভাষা* না থাকে তাহলে প্রবল সম্ভাবনা এই যে, ওখানে বাক্যের 
কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে। প্রাচীন ও স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত 
পান্ডুলিপি খুঁজলে প্রকৃত বিষয়টি বোঝা যাবে । আমার ধারণা, এখানে 
বাক্যটি এরকম হয়ে থাকবে- 


৮৫০ ০০ ৯৮৮ ০৬০৪ 9৯3 ০৬৬ ৯০৮ ০১৬ ও 
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অর্থাৎ (উপরোক্ত সিদ্ধান্ত) মালেক রাহ.-এর মাযহাবের জাহির 
অনুযায়ী। আর তা আমাদের এক জামাত আসহাবের (ফকীহের) 
গৃহীত মাসলাক। 


ফিকহের কিতাবের সাথে অন্তরঙ্গতা রাখা তালিবে ইলমগণ চিন্তা 
করলে দেখবেন -১এ॥ ০১৬ ও (ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবের 
জাহের রেওয়ায়েত) বলার পর (৮৮ ৩০ ৬৬ ১৬। ১৯) বাক্যটি 
অসংলগ্ন মনে হয়। এ বাক্য তখনই সংলগ্ন হতে পারে যখন ইতিপূর্বে 
অন্য কোনো ইমাম বা ফকীহের মাযহাব বর্ণনা করা হবে। অন্যথায় 
যে মাসলাক ইমাম শাফেয়ীর জাহির রেওয়ায়েত তা তো এ 
মাযহাবের একদল ফকীহর নয়, অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক হবে। 
আর তা হবে ইন্তিবা*র (অনুসরণের) ভিত্তিতে, “ইখতিয়ারে”র 
(পছন্দ ও গ্রহণের) ভিত্তিতে নয়। এটাই সাধারণ নিয়মের কথা। 


যাহোক, এ বিষয়ে চূড়ান্ত ও নিশ্চিত কথা তো “হিলয়াতুল মুমিনে”র 
প্রাচীন পান্ডুলিপিসমূহ এবং এর লেখকের পরিভাষাসমূহের বিষয়ে 
বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর এবং এ যুগের গবেষক শাফেয়ী 
আলিমগণের শরণাপন্ন হওয়ার পরই বলা যেতে পারে। আফসোস, 
এ মুহুর্তে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ 
তাআলা হয়তো এর সুযোগ করে দিবেন। আমীন। 


কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, “হিলয়াতুল মুমিনে রুয়ানীর এ 
বাক্য এভাবেই আছে এবং এর সাধারণ অর্থই উদ্দেশ্য তাহলে বলাই 
বাহুল্য যে, এটি একটি অবাস্তব কথা, যা তাঁর শেষ জীবনে লেখা 
“বাহরুল মাযহাবে”র বিবরণেরও পরিপন্থী। এতে তিনি দূর- 
দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের 
জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় না হওয়াকেই “আযহার” বলেছেন। আর তাঁর 
আগের-পরের অধিকাংশ শাফেয়ী ফকীহর বক্তব্যও তা-ই। ৩০৮ 4৬১ 


* টীকা : 


14925 6/25/17, 8:13 2া৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1100)://৬/ত *৭.81197 981.00117/8111019/1025/10111 


যেমন এ পরিভাষা হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহর 
(আসহাবুত তারজীহ স্তরের) দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ বা অগ্রগণ্য 
মনে হবে তিনি তাকে ৮৯-৬। বা ৮৯-৬। »৬ শব্দে ব্যক্ত করেন। যদিও 
তা ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর কোনো “মানসূস আলাইহি, স্পষ্ট বক্তব্য 
না হয়; বরং তাঁর মাযহাবের কোনো ফকীহর ইস্তিমবাত হয়। 


কিংবা এ পরিভাষাও হতে পারে যে, মাযহাবের কোনো ফকীহ 
(মুজতাহিদ ফিল মাসাইল স্তরের, বা শাফেয়ীগণের পরিভাষা অনুযায়ী 
“আসহাবুল উজূহ' স্তরের) যে সিদ্ধান্ত ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে 
বর্ণিত কোনো মাসআলার ভিত্তিতে ইসতিখরাজ করেছেন এবং তা 
তাঁর দৃষ্টিতে শাফেয়ী মাযহাবের সিদ্ধান্ত হওয়ার দাবি রাখে, একে 
তিনি “জাহিরুল মাযহাব” বলবেন। 


কোনো লেখকের গ্রন্থে এ ধরনের কোনো পরিভাষার অনুসরণ বিচিত্র 
নয়। তবে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া নিশ্চিতভাবে কিছু বলা গবেষণার 
নীতির পরিপন্থী এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে না-জায়েয। 


মালেকী মাযহাব 


ইবনুল কাসিম রাহ. ও ইবনে ওয়াহব রাহ. ইমাম মালেক রাহ. থেকে 
বর্ণনা করেন- 


৮৬৪ “০৯৪১ 2১০৪ ফি 4৯ এ ৬০১৬ ৪ ০৩০০ ৭১৬9১19৮৮০৬ 
.প১খ]। ০৩ ৩1 9০৪৪] 2 ৬] 


অর্থ, বসরার লোকেরা রমযানের চাঁদ দেখল, এরপর এর সং 
কুফা, মদীনা ও ইয়ামানবাসীদের নিকট পৌঁছল তাহলে তাদের রোযা 
জরুরি হবে। 
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এ বর্ণনা মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আবদুস “আলমাজমুআ”য় 
উল্লেখ করেছেন। ইনি ইমাম সুহনূনের অন্যতম বড় শাগরিদ। আর 
সুহনৃন রাহ. হলেন ইবনুল কাসিম ও ইবনে ওয়াহবের শাগরিদ। আর 
এরা দুজন ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ। 


“কিতাবুল মাজমুআ” থেকে এ রেওয়ায়েত মুফাসসির আবু 
আবদুল্লাহ কুরতুবী (৬৭১ হি.) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ “আলজামি 
লিআহকামিল কুরআনে (৩/১৫৯) নকল করেছেন। আরো দেখুন : 
আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত, আবদুল্লাহ ইবনে আবু যায়েদ 
আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১১; আলমুনতাকা 
শরহুল মুয়াত্তা, আবুল ওয়ালীদ আলবাজী (৪৯৪ হি.) খন্ড : ২. পৃষ্ঠা 


8৪৩০ 


উল্লেখ্য, বসরা থেকে কুফার দূরত্ব ৩৬৭ কি.মি.। আর মদীনার দূরত্ব 
১০৫০ কি.মি. ইয়ামানের দূরত্ব ১৭১৭ কি.মি. (আনুমানিক)। 


এতো ছিল ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদদ্ধয়ের বর্ণনা। 
পক্ষান্তরে ইমাম মালিক রাহ.-এর মাদানী শাগরিদ আবদুল মালিক 
ইবনুল মাজিশুন (২১২ হি.)-এর বর্ণনা কিছুটা আলাদা। তিনি 


বলেছেন- 


৬৮ ৯৮ 09১ এ এে ০403 5১৬৪৪ ০৮ এছ ত0১ জে ০ ভক্ত ওক ৩৬ ৩! 
ঠা 1] টা 
এন পা এ ৬০১ 55 ঠঁ এএউঠ ও ৯৯ ৩৪ পচ ৬৬১ ৪ 495 ও ৩৮ সি! 

৬৩০ 599 1১৯9 :৩ সপ ফত 2০০5) 


বসরায় চাঁদ দেখা যদি এমন ব্যাপকভাবে প্রমাণিত হয়ে থাকে যে, 
শহরের অধিবাসীদের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে হবে (অথবা 
সাক্ষ্যের দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হয় তাহলে তা শুধু এ কাযীর কর্তৃত্বের 
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এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় হবে, অন্য শহরে নয়। তবে হ্যাঁ, 


মুসলিমের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে। 


তিনি (ইবনুল মাজিশুন রাহ.) বলেন, এটা মালিক রাহ.-এর সিদ্ধান্ত। 
হারা -এর এ বর্ণনা ইমাম আবু ইসহাক ইসমাইল 

ইসহাক আলবাগদাদী আলমালেকী রাহ. (২০০-২৮২ হি.)- 
85188 “আলজামি লিআহকামিল কুরআনে” 
(৩/১৫৯) এবং ইমাম আবুল ওয়ালীদ বাজী রাহ. “আলমুনতাকা”"য় 
(২/৪৩০-৪৩১) নকল করেছেন। 


এবং একে আরো স্পষ্ট ভাষায় ইমাম ইবনে আবী যায়েদ 
আলকাইরাওয়ানী (৩৮৬ হি.) “আননাওয়াদির ওয়ায যিয়াদাত” 
গ্রন্থে ২/১১) ইবনে হাবীব (আবদুল মালিক ইবনে হাবীব, 
“আলওয়াজিহা” লেখক ও ইবনুল মাজিশুন এর শাগরিদ)-এর বরাতে 
নকল করেছেন। ওখানে শেষ বাক্যটি এই - (৬০. ৬৫০ 5১৪1০) 


অর্থাৎ এটি মালিক রাহ. ও তাঁর শাগরিদগণের সিদ্ধান্ত। 


ইমাম মালেক রাহ.-এর এ শাগরিদদের মাঝে মুগীরা ইবনে আবদুর 
রহমান (১২৪-১৮৮ হি.) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে দীনার 
(১৮২ হি.) বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত। ইবনে আবদুল বার রাহ. 
“আলইসতিযকারে” (১০/২৯) ইবনুল মাজিশুনের সাথে তাঁদের 
নাম উল্লেখ করেছেন। 


(০৯৬৯০। ৩215 908১ 018 ৯৯ ০9৯ ৯৯১) 


পরবর্তীতে মালেকী মাযহাবের কিতাবসমূহে সাধারণভাবে ইবনুল 
কাসিমের বর্ণনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এটিই তাঁদের প্রসিদ্ধ 
মাযহাব। কিন্তু চিন্তা করার বিষয় এই যে, ইবনুল কাসিম ও ইবনুল 
মাজিশুন উভয়ের বর্ণনায় মাসআলার প্রেক্ষাপট এই ধরা হয়েছে যে, 
বসরায় চাঁদের সিদ্ধান্ত হয়েছে আর এর সংবাদ কুফা, মদীনা ও 
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ইয়েমেনে পৌঁছেছে। 


এ প্রেক্ষাপট বর্ণনায় তাঁর উদ্দেশ্য কি শুধু একটি উদাহরণ দেওয়া, না 
এ কথা জানানো যে, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকায় 
অবশ্যঅনুসরণীয় তখনই হবে যখন এদের পরস্পরের দূরত্ব অনেক 
বেশি না হবে; বরং কাছাকাছি হবে বা দূরের হলেও খুব বেশি দূরের 
নাহবে। 


মালেকী মাযহাবের অনেক লেখক বিষয়টি পরিক্ষার না করলেও 
কোনো কোনো গবেষক ফকীহ একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, ইমাম 
মালিক রাহ.-এর বক্তব্যে যে শহরগুলোর কথা এসেছে এ দ্বারা ইশারা 
করা হয়েছে যে, পরস্পর দূরত্ব খুব বেশি হলে এক এলাকার চাঁদ 
দেখা অন্য এলাকার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় হবে না। 


যে লেখকগণ একে সর্বাবস্থার বিধান হিসেবে বর্ণনা করেছেন তাঁদের 
একজনের বরাত নকল করছি। 


আবুষ যিয়া খলীল ইবনে ইসহাক (৭৬৭ হি.)-এর “মুখতাসারু 
খলীল” ফিকহে মালেকীর এক প্রসিদ্ধ মতন। এর অনেক শরহ- 
হাওয়াশী ভোষ্য ও টীকা) রচিত হয়েছে। এক শরহ আল্লামা আবুল 
বারাকাত আহমদ ইবনে আহমদ দরদের মালেকী (১১২৭-১২০১ 
হি.)-এর রচিত, যা “আশশারহুল কাবীর' নামে প্রসিদ্ধ। এই শরহের 
উপর আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ দুসূকী (১২৩০ হি.)-এর 
হাশিয়া (টীকা) আছে এবং দুটো একসাথে মুদ্রিত। 


দরদের লেখেন- 
35 ০0] 01 3১ ০০০ পলি ১ ও ও উঠ ০০৮৭ 21৬55 ১৯৩] ৮০ 1৮) ৫৪9) 
২ 9 ৩০এখ৪ ভা কে এ ৪ 9) শু এ৯৮ ওঠ এ | অস্পিউ পর্ন 


2 ০ ঠ তি গোঁ (৮৪) 


.৮০৪৮ন ৩৮ ঠা ৭৪০০ ৩প ৩১০৪১ 2০৪ ৩ 3 0৬০০ ৩৪ ৮০৬০] 2 ৮0০১০ 
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দরদের রাহ.-এর এ বর্ণনার সারকথা এই যে, এক জায়গার চাঁদ 
দেখা অন্য জায়গার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। যদিও এ দুই জায়গার 
মাঝে কসরের দূরত্ব বা তার চেয়েও বেশি দূরত্ব হয় এবং যদিও দুই 
জায়গার উদয়স্থল আলাদা হয়। তবে শর্ত এই যে, শরীয়তমতে চাঁদ 
প্রমাণিত হতে হবে। এরপর তিনি চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা 
করেছেন এবং এও বলেছেন যে, কোনো শহরের কাধীর চাঁদের 
ফয়সালা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও যদি অন্য শহরে পৌঁছে দেয় 
তাহলে তাঁর দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য মত অনুসারে এ ফয়সালার উপর 
আমল করা জরুরি হবে। (আশশরহুল কাবীর ১/৫১০-৫১১, দারুল 
ফিকর, বৈরুত) 


“আশশরহুল কাবীর” এ মুহূর্তে আমার সামনে নেই। আমি এ উদ্ধৃতি 
উত্তাষে মুহতারাম হযরত শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ তকী উসমানী 
দামাত বারাকাতুহুম-এর প্রবন্ধ ৪০1৮5 ০১ ফ$% ৪ 355 2১ এ 
থেকে নকল করেছি। প্রবন্ধটি ৮০৬ ৮৬৪ ৬.০ ও ৬৮ -এর দ্বিতীয় 
সংস্করণের, যা দারুল কলম দামেশক কর্তৃক ১৪৩২ হিজরী, ২০১১ 
ঈসায়ী প্রকাশিত, দ্বিতীয় খন্ডে আছে। 


পরবর্তী (মুতাআখখিরীন) মালেকী ফকীহগণের বিপরীতে এ 
মাযহাবের একাধিক গবেষক ফকীহ, ইলমে হাদীস ও ইলমে 
তাফসীরে যাঁদের অনেক উচু মাকাম রয়েছে, স্পষ্ট বলেছেন, যে 
সকল অঞ্চল পরস্পর অনেক বেশি দূরবর্তী সেগুলোতে এক অঞ্চলের 
চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। যেমন - 


১. ইমাম আবু উমার ইবনে আবদিল বার মালেকী রাহ. (৪৬৩ হি.) 
“আলইসতিযকার” গ্রন্থে ইমাম মালেক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও 
মাদানী শাগরিদগণের বর্ণনা ও অন্যান্য ফকীহগণের মাযহাব বর্ণনার 
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পর লেখেন- 


০০০৮৮ ০৮ এস 0] ৬৮ ০ উ 8 ৬০০ ১ 1৯9 ২ 


অর্থাৎ তাঁরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে, যে সকল শহর পরস্পর 
সেখানে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় প্রযোজ্য হবে না। 
(আলইসতিযকার শরহুল মুয়াত্তা ১০/৩০) 


ইবনে আবদুল বার রাহ. আন্দালুসের কুরতুবা (কর্ডোবা) নগরীর 
অধিবাসী ছিলেন। কুরতুবা থেকে উত্তর) খোরাসান (আনুমানিক) 
৫৩০৩) কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। 


৩. আবূ বকর ইবনুল আরাবী 

এমনিভাবে কাষী আবু বকর ইবনুল আরাবী মালেকী (মুহাম্মাদ ইবনে 
আবদুল্লাহ ৪৬৮-৫৪৩ হি.) তাঁর কিতাব “আরিযাতুল আহওয়াষী” 
(৩/২১০-২১১)-এর আলোচনার বিপরীতে তার অন্য কিতাব 
১ 4০৪ ৩1 ০০১৩১ ০০ ৩৮ ০০৪ 5 ৮৪ ৩92 ১৩ ০৬ এ) ০৮ ০৪ ০1 
১০ ৬৭১৫৪ 055 485) ০8:05 ০৯৭: ৩৪ 
0০51 ৩৭ ০১১ : 59 ০০19 ০০৮ এ৩ ০১১ 2 এ ০০৯ ০৮৪ | এ95 590 ও ০০9 
3১ ০ ভাট পি ০৮ ০) এজি ৫ ৩5 ৩৭ ০০৮৮৯ ৯৯১ ০00৪ ও ২ 
.4০190 ০০৮ এ 005 ৪৯০ এ "৩ ০১১৩ 
05 ৯৩ 5৩ ভি আও এট 0৮9 0০৮৪6 ফল হও এ এ আট ও 55) 
২০০ 5) ১৩১ 

অর্থ, কেউ যদি অন্য কোনো শহরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সং 
দেয় তাহলে হয়তো সে শহর কাছে হবে অথবা দূরে। যদি কাছে হয় 
তাহলে দুই শহরের বিধান একই। আর দূরে হলে এক দল 
(ফেকীহগণের এক জামাত) বলেন, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের 
জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। আবার এ কথাও বলা হয়েছে যে, 
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তাদের জন্যও (সে চাঁদ দেখা) অবশ্যঅনুসরণীয়। (এরপর ইবনে 
আরাবী রাহ. আদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ হাদীস উল্লেখ করে 
বলেন) ইবনে আববাস রা.-এর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ 
আছে : কেউ বলেছেন, তিনি এর (শামে চাঁদ দেখার) ইতিবার এজন্য 
করেননি যে, বর্ণনাকারী ছিলেন একজন। আর কেউ বলেছেন, 
ইতিবার না করার কারণ দুই এলাকার উদয়স্থল আলাদা হওয়া। 
এটিই সঠিক কথা। কারণ কুরাইব তো ফয়সালার স্‌ 
দিয়েছিলেন। আর এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, কাষীর ফয়সালা 
নকল করার ক্ষেত্রে একজনের সংবাদও গ্রহণযোগ্য । (তাই ইতিবার 
না করার কারণ সংবাদদাতা একজন হওয়া নয়, উদয়স্থল আলাদা 
হওয়া।) 
এর দৃষ্টান্ত এমন যে, যদি “আগমাত,-এ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে 
এক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য 
হবে ।-আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ১/৮৪-৮৫ 
আর আগমাত থেকে ইশবিলিয়্যার দূরত্ব ৬৮১ কি.মি (আনুমানিক) 
৪. ইবনে রুশদ আলহাফীদ 
ইমাম আবুল ওয়ালীদ ইবনে রুশদ (৫২০-৫৯৫ হি.)ও “বিদায়াতুল 
মুজতাহিদ” গ্রন্থে ইমাম মালিক রাহ.-এর মিসরী শাগরিদ ও মাদানী 
শাগরিদদের বর্ণনা উল্লেখ করার পর লেখেন- 

3৮৮09 ০০৭ জআ। 0৪ এ ১ ৬৪৪ ১ ৭199 
এবং সবাই এ বিষয়ে একমত যে, অনেক দূরের শহরসমূহে যেমন 
আন্দালুস ও হিজাযে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য 
হবে না। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ ১/৩৫৮, দারুল আকীদা, কাহেরা) 
(আন্দালুস থেকে মদীনা 88৪৪ কি.মি. আনুমানিক) 
৫. আবুল আববাস কুরতুবী 
ফিকহ ও হাদীসের ইমাম আল্লামা আবুল আববাস আহমদ ইবনে 
উমার আলকুরতুবী (৫৭৮-৬৫৬ হি.) সহীহ মুসলিমের সংক্ষেপণ 
করেছেন। এরপর “আলমুফহিম” নামে নিজেই এর শরহ (ভাষ্য) 
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লিখেছেন। এতে “কিতাবুস সওম-এর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম 
এই- 
২৮] ১০ ৮৪3$) 5015 00৯৩ ০5০ 
অর্থাৎ, দূরে দূরে হলে প্রত্যেক শহরের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই 
ধর্তব্য। 
এ পরিচ্ছেদের ভাষ্যে তিনি লিখেছেন-অর্থ, আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রা.-এর এ বাণী- 
৮৮) এপ এ একি এ 4) ০1০৩৩ 

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ 
আদেশ করেছেন) মারফু হাদীস হওয়া স্পষ্ট। সুতরাং এ হাদীস 
দলিল যে, যেসব শহর শাম ও হিজাযের মতো দূরে দূরে অবস্থিত 
যদিও কোনো জায়গার চাঁদ দেখা আমীরুল মুমিনীনের কাছেও 
প্রমাণিত হয়। হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীনের কাছে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার 
পর তিনি যদি ব্যাপকভাবে এর ফয়সালা করেন এবং সবাইকে সে 
অনুসারে আমলের হুকুম করেন তাহলে প্রত্যেককে এই চাঁদ দেখার 
উপরই আমল করতে হবে। আমীরের বিরোধিতা করা বৈধ হবে না। 
কারণ এ মাসআলা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। আর আমীরুল 
না। সুতরাং তাঁর বিরোধিতা অবৈধ হবে। তাঁর ভাষায়- 
১০ ৬১ ৩ ৩) ০৮৪ ম$ ৩১৯ 4 এ এ এ এ 95 এল এ শশ9 ০ 
0১ ০৪০৬ ৮১৬ মু 5 058৬০ ১১2 ১৬ ৩৭০১ এপ ৪০৬] এটি € ৩ ৮৪৭ ০৯) 

428৩০ এ ১১ ০৩৬৯ (০ ৮ শে ডল উঠ 
আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. তাঁর আলোচনায় সামনে গিয়ে বলেন- 
এআ আএএা ০ ০০ শি ৮5 ৬৪৮ ১ এ এত (তি 9 এপ ৩? ০ সা ভে 
৩০ ০00 ১১৪ ৩৩ এ এন্ড ওর্ভ ত ১ 1688 ০৪ ওঠ ০ ০০০৮৮ ০ 

১৩পন 91১১ 

১৯ উরু ঘন ০০৯ ও ত9 ৯১৩ 3৩৬ ৭১৪ ০৮ সা ভি (এ 1৯9 2 
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২০190 ০০5] ৮৫ ও ৩৩৩ ৫3 ০১১৬] ০৮ 9৮ ৪ 
এই উদ্ধৃতির সারকথা হচ্ছে, ইবনে আবদুল বার রাহ. এ বিষয়ে 
ইজমা নকল করেছেন যে, অনেক বেশি দূরের শহর-নগরে, যেমন 
আন্দালুস থেকে খোরাসান, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গায় 
ধর্তব্য হবে না। এই ইজমা থেকে জানা গেল যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা 
প্রসঙ্গে যে ইখতিলাফ তা এমন শহর-নগরের ক্ষেত্রে, যা একে অপর 
থেকে অনেক বেশি দূরে নয়, যে কারণে কুতরই প্রান্ত) আলাদা হয়ে 
যায়। 
এরপর মালেকী মাশায়েখের বক্তব্য যে, নিকট-দূর সকল ক্ষেত্রে এক 
জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য ধর্তব্য এর উপর পর্যালোচনা 
করে আবুল আববাস কুরতুবী রাহ. বলেন, মাশায়েখদের এ কথাকে 
ইবনে আবদুল বার রাহ.-এর নকলকৃত ইজমার আলোকে বুঝতে 
হবে। তিনি লেখেন- 

০০১) গশ2৩খা ৩ আই] এ ওর 955 09 আস ৩৭৬ আজে 55 ত5 14৩ 
3019 0] ১১১] এ লৈ ৪১৬] এস ০৯৪ সত ৬৭0 (জীউ ০৪১৩ ০3 
পা এজ 
(আলমুফহিম লিমা আশকালা মিন তালখীছি কিতাবি মুসলিম 
৩/১৪২-১৪৪, দারু ইবনে কাছীর, দিমাশক ও বৈরুত) 
আবুল আববাস কুরতুবীর শাগরিদ মুফাসসির আবু আবদিল্লাহ 
মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ কুরতুবী (৬৭১ হি.) “আলজামি 
লিআহকামিল কুরআন”-এ নিজ শায়খের বিভিন্ন কথা বর্ণনা 
করেছেন। ইবনুল আরাবী ও ইবনে আবদিল বার এর বরাতও উল্লেখ 
করেছেন। আগ্রহী পাঠক তাঁর আলোচনা “আলজামি লিআহকামিল 
কুরআন (৩/১৫৭-১৫৯, সুরাতুল বাকারার আয়াত : ১৮৫-এর 
অধীনে) দেখতে পারেন। 
তদ্রপ ইমাম শিহাবুদ্দীন আবুল আববাস আলকারাফী আহমদ ইবনে 
ইদরীছ আলমালেকী (৬২৬-৬৮৪ হি.) “আযযখীরাহ” (২/৪৯০) ও 


(৬০ 758 ০১এ। 813৭ শে এ 18৯ ৪৯ তে এত শক ০০৯৬৬ ৩৯০০৪ 
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০৪৬ ০৬০১ চা ৫4১৭5 ০৪৯0 ৩৮ এও 
অর্থ, “এ (অর্থাৎ প্রত্যেক দিগন্তে নিজেদের চাঁদ দেখা প্রযোজ্য 
হওয়া) স্পষ্ট বিধান; বরং এ-ই নির্ধারিত। কোনো ভূখন্ডে চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা সকল ভূখন্ডের অধিবাসীর উপর রোযা ফরয 
হওয়ার বক্তব্য (শরীয়তের) নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং 
শরীয়তের দলিলসমূহের দাবিও তা নয়। (আলফুরূক, কারাফী 
২/৩০২ ফরক : ১০২) 
তবে মনে রাখতে হবে, কারাফী উপরের কথাটি নিজের গবেষণা 
অনুসারে বলেছেন। একে মালেকী মাযহাবের সাথে সম্বন্ধ করেননি; 
বরং মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কওলের উপর আপত্তি আকারে পেশ 
করেছেন। 

৬. ইবনে জুযাই আলকালবী (৬৯৩-৭৪১ হি.) 

ইমাম আবুল কাসেম মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে জুযাই 

আলকালবী আলমালেকী ৭৪১ হিজরীতে যার শাহাদত, তিনি তাঁর 

প্রসিদ্ধ কিতাব “আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ””য় লেখেন- 

১5 ০৩৯২৯৬। ০13 ৩১৩ ০০০) 9৬৪ 1৩ 0৯ ০০ ৮৯৮৪ ৮1 0 ১৬ এ) গু 
ভাত] 009 ০০59৬ এনএ ৯১৬] ১১এ] ও 08 

এখানে ইবনে জুযাই মালেকী রাহ, পরিষ্কার বলেছেন যে, অনেক 

দুরের শহর-নগরে যেমন আন্দালুস ও হিজায, এক শহরের চাঁদ দেখা 

অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় (লািম) না হওয়া ইজমায়ী বা 

সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (আলকাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা : ৮৯, 

আলকিসমুল আওয়াল, কিতাবুস সিয়াম) 

৭. ইবনে আরাফা (৭১৬-৮০৩ হি.) 

অষ্টম হিজরী শতকে মালেকী মাযহাবের অনেক বড় ব্যক্তিত্ব 

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আরাফাও ইবনে 

আবদিল বার রাহ.-এর বক্তব্য নকল করে এর সমর্থন করেছেন। 

আর তাঁর “আলমাবসূত ফিল ফিকহ” সম্ভবত এখনো পান্ডুলিপি 

আকারে আছে। তবে তাঁর বক্তব্য “মাওয়াহিবুল জলীল” হাত্তাব 
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(৩/২৮৪), “তাবয়ীনু উজুহিল ইখতিলাল ফী মুসতানাদি ইলানিল 

যায়দান (পৃষ্ঠা : ৭৪), এবং “আলআযবুয যুলাল” (১/২৭)-এ নকল 

করা হয়েছে। 

৮. আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাব আলমালেকী (৯০২-৯৫৪ হি.) 

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আবু আবদিল্লাহ আলহাত্তাৰ 

“মুখতাসারু খলীলে”র প্রসিদ্ধ ও সমাদৃত ভাষ্যকার। তিনি তার 

শরহে, ইবনে আরাফার সূত্রে আবু উমার ইবনে আবদুল বার রাহ. 

এর কথা নকল করেছেন যে, অনেক দুরের এলাকায় এক জায়গার 

চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য না হওয়া সর্ববাদীসম্মত 

সিদ্ধান্ত। আর একে তিনি এ শিরোনামে উল্লেখ করেছেন, যা বাংলায় 

অনেকটা “বিশেষ দ্রষ্টব্য" শিরোনামের সমার্থক। 

০১৬৬ ০০৪ ৩45৪ শি 3৯৮ ৬ ৬ উল ০৯ ৯৩ :৮ ৩ ৩ : এত 
-৩০৩৯০৯ ০7৯ 

(মাওয়াহিবুল জলীল শরহু মুখতাসারি খলীল, হাত্তাব মালেকী 

৩/২৮৪) 

এ বিষয়ে মালেকী ফকীহগণের আরো বরাত-উদ্ধাতির জন্য আল্লামা 

মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব-এর কিতাব “আলআযবুয যুলাল 

ফী মাবাহিছি রুয়াতিল হিলাল” অধ্যয়ন করা যায়, যা কাতারে শায়খ 

আবদুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম আনসারী রাহ.-এর তত্ত্বাবধানে মোটা 

মোটা দুই ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছে। 

এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে আমার পক্ষে আরো বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ 

নেই। 

(আগামী সংখ্যায় পড়ুন : হাম্বলী মাযহাব ও অন্যান্য) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


জানুয়ারি ২০১৪, রবিউল আউয়াল ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই 


ছাড়ুন-৬ 
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পুবরএকাশিতের পর) 


হাম্বলী মাযহাব 


চার মাযহাবের মধ্যে এক হাম্বলী মাযহাবেরই প্রায় সকল ফকীহ 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন। দু চারজন আছেন, যারা 
এর বিপরীত মত পোষণ করেন। 

স্বয়ং ইমাম আহমদ রাহ. থেকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। 
ইমাম আহমদ রাহ. (২৪১ হি.)-এর শাগরিদ ইমাম আবু দাউদ 
সিজিস্তানী (২৭৫ হি.) যিনি “আসুসনান”-এর সংকলক, ইমাম 
আহমদ রাহ.-এর কাছে যেসব ফিকহী মাসাইল সম্পর্কে প্রশ্ন 
করেছিলেন বা তাঁর উপস্থিতিতে অন্য কেউ করেছিলেন তা একটি 
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আলাদা কিতাবে সংকলিত হয়েছে। “মাসাইলু আহমদ” নামে তা 
মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আবু মুয়াফ তারিক সম্পাদিত এডিশনটি এর 
উত্তম এডিশন। আমি সেখান থেকে এ মাসআলা নকল করছি। 
৩ ৬০ এ ৩৪ এ ৬৪০০ ওক পি] ৯০৩ এলির্গ ৩৪ ৩৮ এ লী এ 
1১1 : 00 এ] ৯১ ৩ 9:99 ০০০৬ ও 0 এ. ৩ ৯ এও দল 
: ০1 1১৩৯ ও পা) এ১ ওক এ 1৯৮ ৬০৭ 199 এ ওক 22) তেরা পে ৩০০ 
২১০ তু টো পক ০০০৩ 
অর্থ, আবু দাউদ বলেন, আমি আহমদ রাহ.কে বলতে শুনেছি, তাঁকে 
কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনার মাযহাব কি কুরাইবের হাদীসের 
অনুযায়ী? অর্থাৎ, এ হাদীস যাতে আছে যে, কুরাইৰ শাম থেকে 
মদীনায় এলেন তো আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. তাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন (তোমরা কবে চাঁদ দেখেছ? এঁ প্রসিদ্ধ হাদীস যা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।) আহমদ রাহ. বললেন, না। অর্থাৎ 
আমার মাযহাব সে অনুযায়ী নয়। আহমদ রাহ. বললেন, যখন (এ 
এলাকার লোকদের) পরিক্ষার জানা হয়ে যাবে যে, (এ এলাকার 
লোকেরা) এক দিন আগে চাঁদ দেখেছে তখন এদেরকে সেদিনের 
রোযা কাযা করতে হবে। (এরপর আবু দাউদ রাহ. এ হাদীসের পুরা 
মতন উল্লেখ করেন।) -মাসাইলু ইমাম আহমদ, আবু দাউদ 
সিজিস্তানী পৃষ্ঠা : ১২৮, বর্ণনা : ৬১৬ 
আবু দাউদ সিজিস্তানী রাহ.-এর এ উদ্ধৃতির দ্বারা একদিকে যেমন 
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.-এর মাযহাব জানা গেল যে, দূর- 
দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার কথা বলতেন এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি 
যে, অমুক শহরে চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই তাদের এক দিন আগে রোযা 
শুরু হয়েছে তাহলে তাদের এ দিনের রোযা কাযা করতে হবে। 
তেমনি এ-ও জানা গেল যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. 
এর এঁ হাদীসের মূল কথা এটাই যে, দূর-দুরান্তের শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় 
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নয়। আর এ কারণে এক শহরের অধিবাসীদের উপর অন্য শহরের 
অধিবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে রোযার কাযা জরুরি হবে না। 
ইমাম আহমদ রাহ.-এর সামনে এ হাদীস উল্লেখ করে যখন বলা 
হল- 

৫4] ৮৯৭৩ 
আপনি কি তা গ্রহণ করেন? (আপনার মাযহাব কি এ অনুযায়ী?) 
তখন তিনি বললেন, “না।” এরপর নিজের মাযহাব বর্ণনা করলেন। 
তিনি এ কথা বলেননি যে, আমার মাযহাব এ হাদীসের বিপরীত নয়। 
আমার মাযহাব তো এই যে, শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর জন্যও 
প্রযোজ্য আর এ হাদীসেও তা বলা হয়েছে বা এর বিপরীত কিছু বলা 
হয়নি। বরং ইমাম আহমদ রাহ., ইমাম আবু দাউদ ও প্রশ্নকারী 
সকলেই বুঝছেন যে, এ হাদীস দ্বারা শামের চাঁদ দেখা মদীনাবাসীর 
জন্য (এবং এভাবে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে এক শহরের চাঁদ দেখা 
অন্য শহরের জন্য) ধর্তব্য না হওয়াই প্রমাণিত, তবে ইমাম আহমদ 
রাহ.-এর কাছে দলীলের বিচারে এর বিপরীত মাযহাব অগ্রগণ্য । 
তাই তিনি এ মাসলাক গ্রহণ করেননি। 
হওয়ার বিষয়ে দলীল হতে পারে না, তাদের জন্য এ ঘটনায় চিন্তার 
খোরাক রয়েছে। 
যাহোক, এখন আলেচ্য বিষয় হচ্ছে ইমাম আহমদ রাহ.-এর 
মাযহাব, তো এ বিষয়ে-আলহামদুলিল্লাহ-সরাসরি ইমাম আহমদ 
রাহ.-এর বক্তব্যই পাওয়া গেল। ফিকহে হাম্বলীর কিতাবসমূহে এ 
মাসআলা এভাবেই লেখা আছে। এখানে এ মাযহাবের সবচেয়ে 
সুলভ ও প্রসিদ্ধ কিতাবের বরাত নকল করছি। 
শায়খ ইবনে কুদামা (আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ 
আলমাকদিসী) হাম্বলী রাহ. (৫৪১-৬২০ হি.) ইমাম আহমদ রাহ.- 
এর শাগরিদদের শাগরিদ আবুল কাসেম উমার ইবনুল হুসাইন 
আলখিরাকী (৩৩৪ হি.)-এর সংকলিত “মুখতাসার” কিতাবের 
একটি উৎকৃষ্ট ও বিশদ ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেছেন “আলমুগনী” 
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নামে, যা মাশাআল্লাহ খুবই সমাদৃত। ইবনে কুদামা তাতে লিখেছেন- 
১৪] ৮৬০ ০০ তগ 05 1০০৯9 70 ১৯৪] শী 0 এ] ০৯ 4১ 950 
0 2৮৮03 এ-জর্ এ ৩0০ ০ উ ঘঠড ২০৩ি জে ৩৪ আড ও 2১৯ ০5 
0৬ 00১ 0৩৮ ও ১৪ উল ও 5 এস ভু ০১৬ এ ০১০ ০৪৮ 
অধিবাসীদের উপর রোযা অপরিহার্য হয়। এটি (আহমদ ইবনে হাম্বল 
রাহ.-এর সাথে) লাইছ রাহ. (১৭৫ হি.)-এরও “কওল”। এবং 
দুই শহরের মাঝে দূরত্ব কম হয়, যার কারণে এদের উদয়স্থল অভিন্ন 
থাকে, যেমন বসরা ও বাগদাদ তো এদের কোনো শহরে চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার দ্বারা উভয় শহরের অধিবাসীদের রোযা রাখা 
জরুরি হবে। পক্ষান্তরে দুই শহরের মাঝে দূরত্ব বেশি হলে যেমন, 
চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (আলমুগনী, ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ, 
৪/৩২৮, দারু আলামিল কুতুব, রিয়াষ) 
(বসরা থেকে বাগদাদের দূরত্ব ৪৪৮ কি.মি.।) 
ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ. ফিকহে হাম্বলীতে একটি “মতন"ও 
লিখেছেন। এর নাম “আলমুকনি”। এর উপর হিজরী নবম শতাব্দীর 
গবেষক হাম্বলী ফকীহ শায়খুল ইসলাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে 
সুলায়মান আলমারদাভী (৮১৭-৮৮৫ হি.) এক অসামান্য ভাষ্য গ্রন্থ 
প্রস্ত্তত করেছেন, যার খুবই যথার্থ নাম রাখা হয়েছে- 

০৯ ৩: শশী তিউিউ। ভা৯০ত এপ ০৪১৪৭ ৩ শৈ৯] ২৯ ও ০৯০৪ 
এ কিতাবে মারদাভী রাহ. লেখেন- 
“যাঁরা চাঁদ দেখেছেন তাদের উপর রোযা ফরয হওয়ার বিষয়ে তো 
কোনো ইখতিলাফ নেই, তবে যে অঞ্চলের লোকেরা দেখেনি-যদি 
উভয় অঞ্চলের উদয়স্থল এক হয় তাহলে তাদেরকেও রোযা রাখতে 
হবে। আর উদয়স্থল আলাদা হলেও (হাম্বলী) মাযহাবের সহীহ কওল 
এই যে, রোযা জরুরি হবে। “আলফুরূ', “আলফাইক' ও 
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“আররিয়ায়াহ' গ্রন্থে এ কওলই আগে লেখা হয়েছে (এ কওলকেই 
অগ্রগণ্য করা হয়েছে) (তবে) এ কওল (হাম্বলী মাযহাবের) 
“মুফরাদাত'-এর অন্তর্ভূক্ত ...।” (আলইনসাফ ৩/২৭৩) 
“মুফরাদাত” শব্দটি “মুফরাদ'-এর বহুবচন। এর অর্থ, হাম্বলী 
মাযহাবের এ সকল মাসআলা, যেগ্তলোতে এ মাযহাব অন্যান্য 
মাযহাব থেকে আলাদা হয়েছে। অর্থাৎ অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাযহাবের 
বিপরীত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এ-ই এ পরিভাষার প্রসিদ্ধ অর্থ । এ 
অর্থে আলোচিত মাসআলাকে হাম্বলী মাযহাবের “মুফরাদ” (সঙ্গীহীন) 
সিদ্ধান্ত বলা আপত্মুক্ত নয়। কারণ অন্যান্য মাযহাবেও এ সিদ্ধান্ত 
দানকারী ফকীহ রয়েছেন। 
বিগত শতাব্দীর প্রসিদ্ধ হাম্বলী আলেম শায়েখ আবদুল্লাহ বিন 
হুমাইদ, যিনি রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর ফিকহী বোর্ডের 
অন্যতম রোকন, তার কিতাব থখ। ০৩ ও ১ ৩৮ (পৃষ্ঠা : ৪০)-এ 
“ইনসাফ*-লেখকের এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন- 
4১১৩০ ০ ১৫৯৮1 0 
অর্থাৎ যেহেতু অন্য সকল মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ সিদ্ধান্তের 
বিরোধী সম্ভবত এজন্যই তিনি একে হাম্বলী মাযহাবের “মুফরাদ' 
(সঙ্গীহীন) সিদ্ধান্ত বলেছেন। 
আল্লামা মারদাভী রাহ. সামনে লেখেন- 
২৯খন ০৯ 36 20 ০4৩ ০১0 ভন শি এ উষ্ : ১৯ ০১:62] ও ০3) 
১৬ ১1১ ০৯] 77 ০৮ ০৬ 

5000 শ 1০৯ ০৫ 2 ৬৩ 20৩ £ 2) ৩৮ 52 ৫ ৩০ 08 2575 ৪৬০ ও ওঃ 

৬০ ০৬১৯০ শত ১ ৪ ০ কি ৩3১ 229 ০০০৪ 
অর্থ, (ইমাম ইবনে মুফলিহ রাহ.) “আলফুরু” তে বলেছেন, 
আমাদের শায়খ অর্থাৎ শায়খ তকিউদ্দীন (ইবনে তাইমিয়া রাহ, 
৭২৮ হি.) বলেছেন, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ একমত যে, উদয়স্থল আলাদা 
আলাদা হয়ে থাকে। সুতরাং উদয়স্থল এক হলে এক জায়গায় চাঁদ 
দেখার কারণে অন্য জায়গায় রোযা জরুরি হবে। পক্ষান্তরে উদয়স্থল 
আলাদা হলে জরুরি হবে না। 
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এবং (ইমাম ইবনে হামদান রাহ. ৬৯৫ হি.) “আররিয়ায়াতুল 
কুবরা”য় বলেন, বা 
প্রযোজ্য হবে যারা চাঁদ দেখেছে।” কিছুদূর গিয়ে বলেন, “বরং এ 
বিধান এ ক্ষেত্রে যখন দুই অঞ্চলের উদয়স্থল অভিন্ন বা কাছাকাছি 
হয় এবং পরস্পরের দূরত্ব কসরের দূরত্বের চেয়ে কম হয় (পক্ষান্তরে 
দুই শহরের দূরত্ব) কসরের দূরত্বের চেয়ে বেশি হলে এবং উদয়স্থল 
আলাদা হলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না। 
(আলইনসাফ ৩/২৭৩, তাহকীক : হামিদ ফাক্কী, দারু ইহইয়ায়িত 
তুরাছিল আরাবী, বৈরুত) 

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর ফিকহী “ইখতিয়ারাত'-এর উপর 
আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলবা'লী (৮০৩ হি.) আলাদা গ্রন্থ রচনা 
করেছেন, যা “আলআখবারুল ইলমিয়্যাহ মিনাল ইখতিয়ারাতিল 
প্রকাশিত। এর পৃষ্ঠা ১৫৮তেও ইবনে মুফলিহের উদ্ধৃত বক্তব্য 
বিদ্যমান আছে। সেখানে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর 
মন্তব্যও আছে যে, এ মাসলাক, যা তিনি গ্রহণ করেছেন, শাফেয়ী 
মাযহাবের “আসাহ” (অধিক সহীহ) মাসলাক এবং হাম্বলী 
মাযহাবের একটি সিদ্ধান্ত। 

তই ও ০৪১ ফস্গএ] শেখা ৯৯ 

উপরের উদ্ধৃতিগুলো থেকে জানা গেল, ইমাম আহমদ রাহ. থেকে এ 
বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য আছে যে, দূর-দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রেও 
তিনি এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য শহরের জন্য অবশ্যঅনুসরণীয় 
মনে করেন। তবে হাম্বলী মাযহাবের এক সিদ্ধান্ত এ-ও আছে যে, 
দূর-দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক শহরের চাঁদ দেখা অন্য 
শহরের জন্য লাধিম নয়। ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী (৬০৩-৬৯৫ 
হি.) ও শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী (৬৬১-৭২৮ হি.) এ 
সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন। 

সারসংক্ষেপ 

সাহাবা ও তাবেয়ীনের আছর এবং চার মাযহাবের উদ্ধৃতিতে এ পর্যন্ত 
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যা কিছু বলা হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই- 

এক. সাহাবী-যুগে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর মাযহাব এই 
ছিল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা 
অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য হবে না। এর বিপরীত কোনো ফতোয়া কোনো 
সাহাবী থেকে পাওয়া যায়নি। 

দুই. তাবেয়ীন-যুগে ইকরিমা রাহ., সালিম রাহ. ও কাসিম রাহ, 
থেকেও অনুরূপ ফতোয়া পাওয়া গেছে। এর বিপরীত সিদ্ধান্ত কোনো 
তাবেয়ী থেকে পাওয়া যায়নি। তবে হাসান বসরী রাহ.-এর একটি 
ফতোয়া বিপরীত সিদ্ধান্তের ধারক হতে পারে। 

তিন. আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ রাহ.-এরও 
মাসলাক তাই ছিল, যা উপরের মনীষীদের ছিল। 

চার. হানাফী মাযহাবের পূর্বসূরী ফকীহগণের অধিকাংশ আর 
পরবর্তীদেরও অনেক বড় বড় ফকীহর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে, দূর- 
দুরান্তের শহর-নগরে এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য 
অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা তিন ইমাম বা তাঁদের 
শাগরিদ বা শাগরিদদের শাগরিদ কারো থেকেই শ৬। ০১০০3 ৮ 3 
শীর্ষক কথা পাওয়া যায়নি-না জাহির রিওয়ায়েতে, না নাদির 
রেওয়ায়েতে। আমাদের জানামতে, এ বাক্য ৩০ -১১০-১ ৮৮ ১ সবার 
আগে এসেছে “খানিয়া” ও "খুলাসা”য় আর উভয় কিতাবে একে 
“জাহের রেওয়ায়েত” বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির 
ভিত্তিতে বলা হয়েছে যে, এ দাবি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 
কারণ তা জাহির রেওয়ায়েতের কিতাবসমূহে পাওয়া যায়নি। সুতরাং 
বাস্তবে এখানে “তাসামুহ" হয়েছে। একই সাথে উলামায়ে কেরাম ও 
তলাবায়ে নেকনেযামের কাছে দরখাস্ত করা হয়েছে যে, তাদের 
দৃষ্টিতে “তাসামুহে"র দাবি ভুল হলে তাঁরা যেন জানিয়ে কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশের সুযোগ দান করেন। 

পাঁচ. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইবরাহীম হালাবী, ইবনে 
নুজাইম, তানভীরুল আবসারের লেখক, আলাউদ্দীন হাসকাফী, ও 
ইবনে আবেদীনসহ পরবর্তী যুগের অনেক ফকীহ শ৩৬এ। ১০০১ ৮০ ২ 
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কেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 

ছয়. শাফেয়ী মাযহাবের উভয় “তরীকা"র (ইরাকীগণের “তরীকা” ও 
খুরাসানীগণের “তরীকা") অধিকাংশ ফকীহ, যাঁদের মাঝে উভয় 
তরীকার প্রধানগণও রয়েছেন, এ সিদ্ধান্ত পোষণ করেন যে, দূর- 
দূরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য 
“লাধিম' (অবশ্যঅনুসরণীয়) নয়। তবে আবুল কাসিম সাইমারী ও 
কাধী আবুত তাইয়েবসহ কতিপয় মনীষী দূরের শহরেও তা 
অবশ্যঅনুসরণীয় মনে করেন। 

সাত. ইমাম মালিক রাহ. থেকে এ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে যে, বসরার 
চাঁদ দেখা কুফা, মদীনা ও ইয়ামানে পৌঁছলে সে অনুযায়ী আমল করা 
জরুরি। কোনো কোনো শাগরিদদের বর্ণনায় কোনো শর্ত ছাড়া আর 
ইবনুল মাজিশুনের বর্ণনায় একটি শর্ত সহকারে বর্ণিত হয়েছে। 
আট. পরবর্তীতে ফিকহে মালেকীর অধিকাংশ লেখক এ বিধানকে 
দূরের-কাছের সকল শহরের জন্য প্রযোজ্য লিখেছেন এবং এ শর্তের 
পাবন্দীও জরুরি মনে করেননি। 

নয়. তবে একাধিক গবেষক মালেকী ফকীহ স্পষ্ট বলেছেন যে, 
অনেক দুরের হলে, যেমন খোরাসান থেকে আন্দালুস বা আন্দালুস 
থেকে হিজায, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (বিলইজমা) ধর্তব্য নয়। 

দশ. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. থেকে স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া 
গেছে যে, দূরের শহরেও যদি অন্য শহরের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয় 
তাহলে তার ইতিবার করা জরুরি। 

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মাসলাকও এটিই। তবে মাযহাবের 
একটি সিদ্ধান্ত এ-ও যে, উদয়স্থল আলাদা হলে দূরের এলাকাগুলোতে 
নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে। ইবনে হামদান রাহ. ও ইবনে 
তাইমিয়া রাহ. এটিই গ্রহণ করেছেন। 

(তবে মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়ায় (২৫/১০৩) উল্লেখিত 
ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়া এখানে উদ্ধৃত মাসলাক থেকে কিছুটা 
আলাদা । সামনে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হতে পারে।) 
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দৃষ্টি আকর্ষণ 
কোনো তালিবে ইলমের যদি এ মাসআলা “শরহুস সুনাহ” বগভী 
থেকে (আবু মুহাম্মাদ আলহুসাইন ইবনে মাসউদ, লেখক : 
“মাসাবীহুস সুন্নাহ”, জন্ম : ৪৩৬ হি., মৃত্যু : ৫১৬ হি.) পড়া থাকে 
আর তিনি উপরের আলোচনা ও উদ্ধৃতিগুলো মনোযোগের সাথে না 
পড়ে থাকেন তাহলে তার মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে। এজন্য 
“শরহুস সুন্নাহ”র ইবারত নকল করে তার ব্যাখ্যা করে দেওয়া 
মুনাসিব মনে হচ্ছে। 
এ ৩৯০১ খে ৮] ০৯ এড এ ০২৬ ০ এ৪ ০৯05 এজ 591 ও) 199 
২৩ ৩2 (০৩ নিত 0? পপ ৩০৪০] ০ ভলি১ ৯9 25) ৬ ০৭০৩ ও ৬০ 
০ ২১৯০ ৩৫ ৩০৯] এড এ১ ০৮৮০ ০ ও এ 
59 3 9১49) ০৮ এ ৭৮ 0 ০] 9 ভট 92 5৮220 2 0৩ 2১৭০ ০10 
|| শেড) 00 ০০ তি ৬৬এএঠ ৩০ ৩৯ ১৯১ 9209৩ 9০০০ এ পাও 
পরের রাতে চাঁদ দেখল তো অনেক আহলে ইলমের সিদ্ধান্ত এই যে, 
প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। 
তাবেয়ীদের মধ্যে কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালিম ইবনে আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর, ও ইকরিমার সিদ্ধান্ত তা-ই। ইসহাক ইবনে রাহুয়াহও 
একথা বলেছেন। 
ইবনুল মুনযির বলেন, অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, যদি মানুষের 
সংবাদ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, কোনো শহরের অধিবাসীরা তাদের আগে 
চাঁদ দেখেছে তাহলে তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা করতে 
হবে। এটি মালিক, শাফেয়ী, আহমদ ও আসহাবরুর রায়ের সিদ্ধান্ত। 
রাহিমাহুমুল্লাহ। 
(শরহুস সুন্নাহ বাগাভী ৪/১৪৫ ১৬ %$) এ০ 5১৬ ০০) 
এখানে বাগাভী রাহ' ইবনুল মুনযিরের বরাতে যা লিখেছেন তাতে 
“তাসামুহ, হয়েছে। এখানে ইবনুল মুনযিরের (মুহাম্মাদ ইবনে 
ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আননাইসাবুরী জন্ম : ২৪১ হি, মৃত্যু : 
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৩১৮ হি.) কিতাব “আলইশরাফ আলা মাযাহিবি আহলিল ইলম” 
০৯92 ০১৬। ও ৮৪] 0৭০ 9 2 তা তে ৩৪১ 5০৬ এ ৭৪09 ৪ 
১৯১ ০০৬৮ এ এ 83 ৯ 3৩ : ৩৩ না শি ৩ ৬০৪ নি ৩৮ ১১০০৪ 
4৮০99 কও ০৯৬ 
9951-5 1279 ৩ 9০০০ ৫9৬৬ 59 এও 4৬ এ 0০০00 এ ৬০১ ভু :৩০া এ৬ঃ 
55 | 095 31 এরা ১ লতি ৬৬9 ০৮ ০ ৬৯ 
শহরের অধিবাসীরা দেখল না : 
অধিবাসীরা দেখল না এক্ষেত্রে আহলে ইলমের ইখতিলাফ আছে : 
ইকরিমা থেকে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক কওমের 
(শহরের) জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ইসহাক রাহ.-এ-ই 
বলেছেন। আর এটাই কাসিম ও সালিমের মাযহাব। 
অন্য কতেক আহলে ইলম বলেছেন, যদি লোকদের কাছে প্রমাণিত 
হয় কোনো শহরের অধিবাসীরা (তাদের আগে) চাঁদ দেখেছে তাহলে 
তাদেরকে ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করতে হবে। এটা লাইছ ইবনে 
সাদ, শাফেয়ী ও আহমদ রাহ.-এর সিদ্ধান্ত । 
আর আমার ধারণা, এটি মাদানী ও কুফীরও সিদ্ধান্ত। (আলইশরাফ, 
ইবনুল মুনযির ৩/১১২) 
ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে ৩১ 0 শব্দ আছে। ৩০খ। 53 শব্দ নয়। 
প্রথম শব্দের অর্থ তা-ই যা আমি তরজমায় লিখেছি (অন্য কতেক 
আহলে ইলম বলেছেন)। এর অর্থ “অন্যরা বলেন নয়, তেমনি “অন্য 
সবাই বলেন'ও নয়। 
মনে হয় বগভী রাহ. ইবনুল মুনযিরের উদ্ধাতি সরাসরি তাঁর কিতাব 
থেকে নকল করেননি। খাত্তাবী বা অন্য কারো সুত্রে নিয়েছেন। 
যাইহোক, মূল পাঠ সামনে না থাকায় ১০ 5৪, পরিবর্তন হয়ে সা 0 
»$। (অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন) এ পরিণত হয়েছে আর বক্তব্য 
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এই দাঁড়িয়েছে, যা বাস্তবসম্মত থাকেনি। 
এরপর ইবনুল মুনযির “মাদানী” (ইমাম মালেক রাহ.) ও কুফী 
(ইমাম আবু হানীফা রাহ.)-এর মাযহাব সম্পর্কে প্রত্যয়ের সাথে কিছু 
বলেননি । তিনি বলেছেন, ১! -.০ ১ অর্থাৎ আমার ধারণা, এ দুজনের 
সিদ্ধান্তও অনুরূপ। এখন ইমাম মালেক রাহ. সম্পর্কে তো এ ধারণা 
সঠিক পাওয়া গেছে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে সঠিক 
পাওয়া যায়নি। কারণ ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে এ মাসআলা 
বর্ণিত হয়নি। নাদির রেওয়ায়েতে তাঁর দুই শাগরিদ আবু ইউসুফ 
রাহ. ও মুহাম্মাদ রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ হানাফী 
মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ এ-ই করেছেন যে, তা কাছাকাছি শহর- 
নগরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দূর-দৃরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে নয়। 
যাইহোক, এরপরও ইবনুল মুনির কথাটি বলেছিলেন প্রত্যয় ছাড়া 
এবং শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে, কিন্তু বগভীর বিবরণে ধারণার 
পরিবর্তে প্রত্যয়ের সাথে বলা হয়েছে আর শুধু আবু হানীফা সম্পর্কে 
নয়, সকল “আসহাবুর রায়” (সব হানাফী ফকীহ) সম্পর্কে বলা 
হয়েছে। আসল বক্তব্য সামনে না থাকায় মূল ও বর্ণনায় এত বড় 
পার্থক্য হয়ে গেল। 
লাইছ ইবনে সাদ সম্পর্কে ইবনে কুদামাও লিখেছেন যে, তাঁর কাছে 
এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্যও অবশ্যঅনুসরণীয়। 
আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে কোনো বিপরীত বর্ণনা নেই। ইমাম 
আহমদ রাহ.-এর কথা তো ইমাম আবু দাউদ-এর বরাতেই এসেছে। 
থাকল ইমাম শাফেয়ীর উদ্ধৃতি, তো এ বিষয়ে শাফেয়ী মাযহাবের 
ফিকহের কিতাবসমূহ ইবনুল মুনযিরের বর্ণনার অনুকূল দেখা যায় 
না। শাফেয়ী ফকীহগণ এ বিষয়ে শুধু আসহাবে শাফেয়ীর “উজূহ' 
বর্ণনা করেছেন, ইমাম শাফেয়ীর কোনো -কওল" বর্ণনা করেননি। 
আলিমও “আহকামুল কুরআনে” পরিক্ষার বলেছেন- 

55০ 3 ভর্ঠিএা কি 


আসহাবে শাফেয়ী ত্রিশ ওয়ালাদের কারণে উনত্রিশ ওয়ালাদের উপর 
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একদিনের রোযা কাযা করতে হবে বলে মনে করেন না। তাহলে এ 
কীভাবে সম্ভব যে, সকল আসহাবে শাফেয়ী চুপচাপ ইমাম শাফেয়ী 
রাহ-এর কওলের বিপরীত ফতোয়া দেয়ার বিষয়ে একমত হয়ে 
যাবেন।” 
এখানে এ কথাও জেনে রাখা ভালো যে, বগভী রাহ. শরহুস সুন্নাহয় 
যদিও ইবনুল মুনযিরের বক্তব্য উদ্ধত করেছেন যাতে ইমাম শাফেয়ী 
রাহ.কে ইমাম আহমদ রাহ.-এর সঙ্গে রাখা হয়েছে। কিন্তু তিনি তাঁর 
ফিকহে শাফেয়ীর গ্রন্থ “আততাহযীব' এর মধ্যে এ বিষয়ে ইমাম 
শাফেয়ীর কোনো বক্তব্যই উল্লেখ করেননি। 
না নিজ থেকে, না ইবনুল মুনযিরের বরাতে। বরং শাফেয়ী মাযহাবের 
অন্যান্য কিতাবের মতো শাফেয়ী ফকীহগণের দুটি “ওয়াজহ”্ই 
উল্লেখ করেছেন এবং দূর-দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মতটিকেই “আছাহ" (০) বা সর্বাধিক সহীহ 
বলেছেন। 
15 4 ০৪-৩। 41 0৯1 এ ভি ০ ০0 উকি উজ ও ৩6 ৩৪৬৬০ আআ 
১ আর্তি এ শেকিখা ৪৯১ ও ০০ ৩৫৯ এ 02) ০৪৮০ প১এ৪৯। ০১ 
আততাহযীব ফী ফিকহিল ইমামিশ শাফেয়ী, আবু মুহাম্মাদ 
আলবাগাভী রাহ. (৫১৬ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত 
১৪১৮, ৩/১৪৭ 
* টীকা : 
অর্ড ও ৪ ৩ ৬৬০। (০৯) এ ০১৪ ও ১৪ ৪ এত ৩৯৩ 0 ০:9৮ 9 
৩৮৯৬ ৩0 এ ৪৮৬ ৩৪৯৪ ৮০১ ০ 0৮৫ ৮৪ 913 2) তা ০৮ ৫ ত ভতন্য আি। 
৩৮৯৬ 2 ০৮5) 691 ০ ০০ ৩০০০ ০৫ 01 ৮৪৭ ০৮1৮০5198৮৫ এ ৬ 
(০১৮০০) পা ৮৪) ৩৬ 
হে) 5৬ ১ ০ এ ৬০ ১৯৩০ ও ৮3৮5০ খুলি ৩০১৯ 00 ৮০০০ 9520 ত্িঃ 
৩৮43 তা আনর্ ও 555 5৭ ৮5) চে্গা ভগ এ জে ৪০১ আঞ। এ ৩ এ 
90 ০১5 ০1 এক তল ত৪ 855 


যাইহোক, ইবনুল মুনযিরের বক্তব্যে শাফেয়ী রাহ.-এর সাথে যে 


1209113 6/25/17, 8:12 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1100)://7%% %৪.8118%%581.0017//21010109/1 045/017111 


সিদ্ধান্তের সম্বন্ধ করা হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। এদিকে নববীও 
“আলমাজমু শরহুল মুহাযযাযাবে” ইষৎ ইঙ্গিত করেছেন। 
“আলআযবুয যুলাল” (১/৮৯) লেখক তা ধরতে পেরেছেন। 

ধর্তব্য মনে করাকে অধিকাংশ ফকীহর মাসলাক বলে বর্ণনা করা 


“শরহুস সুন্নাহ”*র তাসামুহ। না ইবনুল মুনযির এমন বলেছেন, আর 
না তা বাস্তবসম্মত। 
৩৬ ৩19 ০৬৭ ৪8৮) ০৪ ১০০০ ভাট ০ অর্ড ভি ২৮ 0 ০০০৯9 2৮50 ০ 
.8৩5 ১০ 990০৯ ০০৪ ৪৬৮ ৩৪১ ০৪০৯ ৮০৪ এপ ৪মিও ৬০৬ 
০০) ৪ হখি। ১১৩ ও ৪৫৯ ০1 ০85০ 590 559 55528 ৪৬৩ গস 
০৯৮৮৮ এপ টি] অর্টি এ ফউও &$ ৪ ও 091 ৬915] না ও চাও হাট 
8122 ০৩ 
০১৮০ ০৮৪৬ ফে্খা হখি। ও 9৬৭] ০০৩৯ এ ১৩৪ না ক্ড কন ও ঠাস ৩% ০৮ 5৬ 
ফু হন ০১৮৯৯] 9৬০ ৬৬ ফু হস ও ০৯১ ৩] হি 24০ ফখা। ০০ ও 
1১৬৩ ০০ ৯০৪ ১৬ ক ১১ এড 08 ভ৪৯ ৩ ০৮ ৩৮ ০১৮০) ০ এ 
৩১০৯ 3 020 ৩৩৪ 4১ ৮৯ 35০৩ ৫3 পেত ৩ ৩ ৬ সি ও এট ০ ৮৬৯ ৩? 
3590 4815 হম 
৩৮ চি ০৮ ৮ ০১০০১ এ ৩৮ কই ও এ ৮৯ ৩? এড ১ ০5৯ 
1১৯ ও : ৫৩৬৮ ৩৮ 5০ উপ এ ভি ৩৭৩ ৩৮ ৬৪০ ল্ 0৪৬] ৩০০ ১০ 
.৯901 9 ৪01 0 ৩০1 ০৪৩৮9] 9 তা এপ ৩১৪ ০ ৩৪ 


(চলবে ইনশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


ফেব্রুয়ারি ২০১৪, রবিউস সানি ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন : একই 


ছাড়ুন-৭ 
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পুর একাশিতের পর) 


আহলে হাদীস আলিমগণের মাযহাব 

এই উপমহাদেশে কিছু আলেম এমনও আছেন, যারা ইলমে ফিকহ 
মূলত চার মাযহাবের ফকীহগণের নিকট থেকেই গ্রহণ করেন এবং 
হাদীস ও শরহে হাদীস (ব্যাখ্যা)ও সাধারণত এ সকল মুহাদ্দিসীনের 
নিকট থেকে নিয়ে থাকেন, যারা ফিকহের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো 
ফকীহ ইমামের অনুসারী। কিন্তু কোনো বিভ্রান্তিবশত তারা 
নিজেদেরকে চার মাযহাবের কোনো একটির সাথে সম্বন্ধ করা থেকে 
বিরত থাকেন এবং নিজেদেরকে “আহলে হাদীস” বলে পরিচয় দেন। 
তাদের হাদীস অনুযায়ী আমলের পন্থা কতদূর সুন্াহসম্মত বা 
সালাফের মাসলাকের সাথে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে প্রসঙ্গে আপাতত না 
মনে করা হয়েছে। 
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1. মাওলানা ছানাউল্লাহ আমরতসরী (১২৮৭-১৩৬৭ হি.) 
তাঁর ফতোয়া-সংকলন মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ দারাযের তত্ত্বাবধানে 
নজরে ছানী (নিরীক্ষণ) করেছেন মাওলানা আবু সায়ীদ শরফুদ্দীন। এ 
সংকলনে আলোচিত মাসআলাটিও আছে। এক প্রশ্নের উত্তরে 
মাওলানা আমরতসরী রাহ. লেখেন, “যদি কাছাকাছি এলাকা থেকে 
নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা গেছে তাহলে আপনি 
সে অনুযায়ী হিসাব রাখবেন, পরে একটি রোযা কাযা করবেন। আর 
দূরের সাক্ষ্য আপনার জন্য দলীল নয়। (ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ 
১/৬৫৭) 
তিনি এ-ও লিখেছেন যে, “আহলে হাদীসের কাছে দূর-দূরান্তের চাঁদ 
দেখা দলীল নয়। এ ফয়সালা সাহাবা-যুগেই সম্পন্ন হয়েছে। 

৭ ০৪০582৩৯59০ 2839 এ 9153 93১ 5১১ ০ ০৯১৯ এ 

এক ই এ ০৯৭ ০9 ৩61১৩ ০৮৭ 

(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৬৩) 
আরেক আহলে হাদীস আলেম মাওলানা আবু সায়ীদ মুহাম্মাদ 
শরফুদ্দীন দেহলভী লেখেন, “অন্য শহরের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়ার 
ক্ষেত্রে দূরত্ব অর্থাৎ মাইল নির্ধারণে কিতাব ও সুন্নাহর কোনো স্পষ্ট 
নস নেই। এ কারণে উলামায়ে কেরামের ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত ও 
মাযহাবও এ বিষয়ে বিভিন্ন। এক্ষেত্রে ইখতিলাফে মাতালির ভিত্তিতে 
ফয়সালা করা ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নয়। ... 
আলাদা উদয়স্থল এই যে, এক শহর বা স্থানে দিন আর অন্যত্র রাত। 
বা এক জায়গায় জোহরের সময় অন্যত্র আসর বা মাগরিবের সময়। 
এমন যদি হয় তাহলে ওখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে 
না যে পর্যন্ত না তারা বা এক উদয়স্থলের অধিবাসীরা চাঁদ দেখবে। ... 
সুতরাং যেখানে দুই শহরের উদয়াস্তের মাঝে তিন ঘণ্টার পার্থক্য হয় 
তা আলাদা উদয়স্থল বলে গণ্য হবে। আর যেখানে এর চেয়ে কম তা 
এ থেকে আলাদা হবে। 
(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৫৭, ৬৫৯, ৬৬৩-৬৬৪) 
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তৃতীয় আলিম মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আল আজমীর বক্তব্যও 
“ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়্যাহ”য় আছে। তিনি লিখেছেন-আহলে হাদীস 
আলিমগণের আমল এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য।” 
(ফতোয়ায়ে ছানাইয়্যাহ ১/৬৭৩, মাকতাবায়ে ছানাইয়্যাহ, সরগুধা) 
2. মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ী রাহ. (আনুমানিক ১২৯৯-১৩৮৪ 
হিজরী) 

তাঁর ফতোয়ার সংকলন প্রস্তুত করেছেন শায়খ আবুস সালাম 
মুহাম্মাদ সিদ্দীক এবং “ফাতাওয়া আহলে হাদীস” নামে প্রকাশ 
করেছেন। এ সংকলনে মাওলানা আবদুল্লাহ রৌপড়ীর বিস্তারিত 
ফতোয়া আছে। তিনি কুরাইবের হাদীস উল্লেখ করে লেখেন, ইমাম 
নববী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় এ লোকদের বক্তব্য রদ করছেন 
যারা বলেন, ইবনে আববাস রা. কুরাইবের বর্ণনার উপর এজন্য 
আমল করেননি যে, তাঁর কাছে এক সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি 
বলেন- 

এ] 3৮ ও কি উজ উ ২5 এ৭ ০) ৬5 ০১৬ ০৯৮ % না ০ ০ ৩ 
অর্থাৎ ইবনে আববাস রা.-এর হাদীসের জাহিরের দাবি এই যে, 
সাক্ষী একজন হওয়ার কারণে নয়; বরং এ কারণে রদ করেছেন যে, 
দুরের লোকদের ক্ষেত্রে চাঁদ দেখার বিধান প্রযোজ্য হয় না। 
ইমাম নববী যা বলেছেন ঠিক বলেছেন। 

(আরো আলোচনার পর মাওলানা রৌপড়ী লেখেন) এ থেকে পরিক্ষার 
জানা গেল যে, সাক্ষী একজন হওয়ায় ইবনে আববাস রা. তা রদ 
করেননি; বরং দূরের সাক্ষ্য হওয়ায় তা রদ করেছেন। সুতরাং এ 
মাসআলা মজবুত হয়ে গেল যে, দূরের চাঁদ দেখা যথেষ্ট নয়। 
(ফতোয়ায়ে আহলে হাদীস ২/২০৯-২১১, প্রকাশক : ইদারায়ে 
ইহইয়াউস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যা, সরগুধা, পাকিস্তান) 

সামনে রৌপড়ী ছাহেব দূরত্বের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; 
যা তাঁর কিতাবে দেখা যেতে পারে। 

3. শায়খ আবদুর রহমান কীলানী রাহ. (১৯২৩-১৯৯৫ ঈ.) 
মাকতাবাতুস সালাম তাঁর “ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত” 
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প্রকাশ করেছে, যাতে এ বিষয়ে ইলমুল ফালাক ও ইলমুল ফিকহ 
উভয় দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। এতে তিনি লেখেন, 
করেন, কিন্তু সহীহ হাদীস ও প্রথম যুগসমূহের আছার এত 
নির্ভরযোগ্য যে, সেগুলোর মোকাবেলায় এই ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তের 
কোনো মূল্য থাকে না। 

(প্রবন্ধকারের নিবেদন, এমন বলা ঠিক নয়, ইজতিহাদী বিষয়ে 
দলীলের আলোকে আপনি একটি সিদ্ধান্তকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করতে 
পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় সিদ্ধান্তও যেহেতু দলীলের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং 
ইজতিহাদের গন্ডির অন্তর্ভুক্ত তাই একে মূল্যহীন বলার অধিকার 


রাখেন না।) 
যাইহোক, মাওলানা কীলানী সামনে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য 
হওয়ার দলীলসমূহের জন্য বরাত দিয়ে বলেন- 


“দেখুন : তিবয়ানুল আদিল্লাহ ফী ইছবাতিল আহিল্লা, শায়খ 
মুকাররমা। 

এ পুস্তকের উর্দু তরজমা করেছেন মুহাম্মাদ রফীক ছাহেব আছারী, যা 
আলইতিসামে ধারাবাহিকভাবে এবং 'মুহাদ্দিস'-এ (মুহাররম-সফর 
১৩৯৫ হি.) একত্রে প্রকাশিত হয়েছে। এ পুস্তিকায় লেখক এ বিষয়ের 
সকল দিকের উপর আকলী-নকলী দলীল (যুক্তি ও বর্ণনা) দ্বারা 
প্রশান্তিদা়ক আলোচনা করেছেন। এ পুস্তিকা আলাদাও প্রকাশিত 
হয়েছে।” 

সামনে গিয়ে মাওলানা কীলানী “উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য 
হওয়ার শরয়ী দলীলসমূহ” শিরোনামে আলোচনা করেছেন এবং 
তৃতীয় নম্বরে কুরাইবের সুত্রে ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এরপর চতুর্থ দলীল এ উল্লেখ করেছেন- 

উদয়স্থলের বিভিন্নতা সম্পর্কে ইমাম ইবনে আবী শাইবা 


৮০০! 1৯ :19উ5 ০0১ 25) 84481555১20 লে 52 ঝ। ৬৮ ৩ ০১১ ০ ৮৪০০ 
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৪9০ ০৯৩৪ এ ও: ৫005 ৮৮ 4০৪ ঠেঠা) ০৪ 
আবদুল্লাহ ইবনে সায়ীদ বলেন, মদীনায় চাঁদ দেখার কথা উঠল। 
কিছু লোক বললেন, ইস্তারাবাসী চাঁদ দেখেছে, তখন কাসিম ও 
সালিম উভয়ে বললেন, ইস্তরাবাসীর সাথে আমাদের কী সম্পর্ক? 
(আলমুসান্নাফ ৬/২৮০) 

(ইস্তারা মদীনা থেকে বেশ দূরে মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী একটি 
গ্রাম। এখন তা “ওয়াদী সিতারা” নামে পরিচিত। মক্কা থেকে এর 
দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। টীকা, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, 
শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা) 

মাওলানা কীলানী বলেন, এ হাদীসগ্ুলো থেকে পরিক্ষার জানা যায়, 
সাহাবায়ে কেরাম (ও তাবেয়ীন) নিজেদের অঞ্চলের সাক্ষ্যকে 
নির্ভরযোগ্য মনে করতেন। অন্য অঞ্চলের সাক্ষ্যের বিষয়ে তাদের 
কোনো আগ্রহ ছিল না। (ইসলাম কা নেযামে ফালাকিয়্যাত, মাওলানা 
আবদুর রহমান কীলানী, পৃষ্ঠা : ৭৩-৭৫) 

আরো দেখা যায় : হাফেয মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন ইউসুফের কিতাব 
“মাসআলায়ে রুয়াতে হিলাল আওর বারাহ ইসালামী মাহিনে"” পৃষ্ঠা 
:১১৭-১৫৫, প্রকাশনায় : ইদারায়ে দারুস সালাম 

4 বাংলাদেশে মাওলানা আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন রাহ. (২০০১ 
ঈ.)-এর রিসালা-নতুন চাঁদ” আল্লামা আলীমুদ্দীন একাডেমী থেকে 
প্রকাশিত বিদ্যমান আছে। এতে (পৃষ্ঠা : ১০-১৬) এ বিষয়ে বিস্তারিত 
আলোচনা আছে। এবং দূর-দুরান্তের শহর-নগরে এক জায়গার চাঁদ 
দেখা অন্য জায়গায় ধর্তব্য না হওয়ার সিদ্ধান্তকেই তিনি হাদীসসম্মত 
বলেছেন। 

মাওলানা মোস্তফা ইবনে বাহরুদ্দীন-এর তত্বাবধানে এ বিষয়ে একটি 
সালাফে সালেহীনের বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবীব্যাপী 
একই দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ”। এটি তাওহীদ 
পাবলিকেশন্স বংশাল থেকে প্রকাশিত। এটি সংকলন করেছেন 
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জনাব আবদুর রশীদ ইবনু আলফায। 

এতে এ সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছে, যা অন্যান্য আহলে হাদীস 
আলিমের মাসলাক। 

একই মত গ্রহণ করা হয়েছে তাওহীদ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত 
“সৌদি আরবে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী রোযা শুরু ও ঈদ 
উদযাপন শরীয়তসম্মত নয়” পুস্তিকায়। লেখক : আবু আবদুল্লাহ 
আবদুর রাযযাক। এতেও শায়খ মোস্তফা কাসেমীর অভিমত রয়েছে। 
তাহরীক”, আগস্ট ২০১৩ উ. সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ প্রসঙ্গ : 
সারাবিশ্বে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ'-এও একই মত গ্রহণ করা 
হয়েছে। 

€. উপমহাদেশের আহলে হাদীস আলেমদের সাধারণ ফতোয়ার 
বিপরীতে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এমন আহলে হাদীস আলেমও আছেন। 
যেমন হিন্দুস্তানে নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান রাহ. (১২৪৮-১৩০৭ 
হি.) এবং বাংলাদেশে নিকট অতীতের একজন আলেম, মাওলানা 
আবদুল্লাহিল কাফী আলকুরাইশী (১৯০০-১৯৬০ ঈ.)। 

নওয়াব সিদ্দীক হাসান রাহ.-এর লিখিত কিতাব "আররওযাতুন 
নাদিয়্যাহ*য় (১/৫৩৭-৫৩৮) তিনি আল্লামা শাওকানীর অনুসরণে 
'ইখতিলাফে মাতালে'র ধর্তব্য নয়-এই মতটিকেই প্রাধান্য 
দিয়েছেন। 


আর মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী-এর নামে বাংলাদেশ জমঈয়তে 
আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত “ফাতাওয়া ও মাসাইল গ্রন্থে (প্র. 
১৭৬-১৮০) এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ ফতোয়া ছাপা হয়েছে, যাতে 
ইখতিলাফে মাতালে ধর্তব্য নয় এবং এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য 
অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য-এই মতটি গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য জনাব 
আবদুর রকীব ইবনে আলফাযের মতে এই ফতোয়াটি আবদুল্লাহিল 
কাফী রাহ.-এর নয়; বরং তা মূলত মাওলানা লুৎফল আলম ও 
মুহাম্মাদ ইসহাক আলী সরকারের। এ ব্যাপারে আমার মতামত 
সংরক্ষিত থাকল। 
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আরবের উলামা ও বিভিন্ন ফিকহ-ফতোয়া বোর্ডের ফয়সালা 


অধিকাংশ আরব আলিম কোনো না কোনো মাযহাবেরই অনুসারী। 
কোনো আলেম সরাসরি কোনো মাযহাবের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত 
বা সম্বন্ধ না করলেও ফিকহ-ফতোয়া, ফিকহের কিতাব ও মাযহাব 
সম্পর্কে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করেন। চার ইমামের প্রতি 
তাঁদের রয়েছে অনেক শ্রদ্ধা। আর সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা 
তাকলীদকে জরুরি মনে করেন। আলিমদের অনুসরণ ও তাদের 
সাথে যুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করেন। তাবলীগী জামাত, 
আকাবিরে দেওবন্দকে গোমরাহ বলার আর মাযহাব ও তাকলীদকে 
গোমরাহী আখ্যা দেওয়ার যে প্রবণতা, তা সেখানের কোনো 
দায়িত্বশীল আলিম বা অনুসরণীয় মাশাইখের নয়। এটা মুলত কিছু 
অপরিপক্ক ইলমের অধিকারী আবেগপ্রবণ লোকের কাজ। 


উল্লেখ করাও মুনাসিব মনে হচ্ছে, ওখানে যাঁদের বিশেষ 
গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। 


1 শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায রাহ, 
(যুলহিজ্জাহ ১৩৩০-২৭.১.১৪২০ হিজরী) 


শায়খ ইবনে বায রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার 
মাযহাবই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, এ কওলই সঠিক। 
“মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায” (১৫/৭৪, ৮৩)-এ এ বিষয়ে তাঁর 
একাধিক ফতোয়া রয়েছে। 


এ সত্তেও শায়খ পরিক্ষার বলেছেন, এ মাসআলা ইজতিহাদী ও 
ইখতিলাফী। 'হাইআতু কিবারিল উলামা”র এ সিদ্ধান্তেও তিনি স্বাক্ষর 
করেছেন, যার উদ্ধৃতি এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছে। বরং 
তিনি এ-ও বলেছেন- 


এ 00991১০৯9০০ 00০ ০৪০৭ 19 485 ৪ ৭ 94৯৬] এ ৩৮ তেন শি ১৪5 
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হস] ৯ 0 5৮৯৬] 00৩ ফু ০৭ ৪০০ এ 0880 0) 455 2920 ০৮4৪৮ 
2890 ৩5 405 ০০১৭ ৩৪ ৯ ০১১০। 


অর্থ : এক জামাত আহলে ইলম এ দিকে গিয়েছেন যে, উদয়স্থল 
দেখাই ধর্তব্য এবং এ সিদ্ধান্তেরও (দলীলের দিক থেকে) শক্তি 
আছে। সৌদি আরবের 'হাইআতু কিবারিল উলামা'র সদস্যগণ এ 
কওলই গ্রহণ করেছেন, যেন উভয় ধরনের দলীলের উপর আমল 
হয়। আল্লাহই তাওফীকদাতা। (মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে বায 


১৫/৮৩) 


যারা এ বিষয়ে প্রান্তিকতার শিকার তাদের জন্য শায়খের এ বক্তব্যে 
অনেক বড় শিক্ষা আছে; বরং শায়খ ইবনে বায রাহ. আরেক প্রশ্নের 
উত্তরে আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছেন, 
প্রতি বছর রমযানের শুরু ও শেষে বেশ অস্থিরতা দেখা যায়। মুসলিম 
দেশগুলোতে মতভেদ হয়-কেউ আগে ঈদ করে, কেউ পরে। এ 
সমস্যার সমাধান কী? 


শায়খ জবাবে লেখেন- 
৮১৪ এ ৪) ০০৬ ০৪ ০ ভট তে 688) 4 0 83 ও এছ তেল ৮9 


“আলহামদুল্লিহ! বিষয়টিতে প্রশস্ততা আছে (এতে কোনো সং 
নেই যে, অস্থির হতে হবে) আর যেমনটা আবদুল্লাহ ইবনে আববাস 
রা. থেকে প্রমাণিত যে, প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য আলাদা 
চাঁদ দেখা ধর্তব্য।” 


সামনে শায়খ বলেন, এক জামাত আহলে ইলম এ অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত 
দিয়েছেন। সুতরাং উদাহরণস্বরূপ যদি সৌদিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত 
হয় আর শাম ও মিসরের অধিবাসীরাও রোযা রাখেন তাহলে তা 
ভালো। কারণ হাদীসসমূহ আম ও সাধারণ। আর যদি রোযা না 
রাখেন বরং নিজেদের এলাকার চাঁদ অন্বেষণ করেন ও নিজেদের চাঁদ 
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দেখা অনুসারে রোযা রাখেন তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। 
সৌদিয়ার “হাইআতু কিবারিল উলামা” থেকে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে, ইবনে আববাস রা.-এর উপরোক্ত হাদীস 
এবং এর সমার্থক বর্ণনাসমূহের ভিত্তিতে প্রত্যেক শহরের 
অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। 


শায়খের আরবী ইবারতের মূল অংশ নিম্নরূপ- 


২ ০ ১৬ ৮৪৪8৮1৯০৮০১ 4১11১555৯5৯ & ৩] ০৪৯৩১ 


(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৫/৮৪-৮৫) 


এ বিষয়ে শায়খ ইবনে বায রাহ.-এর আরো কিছু ফতোয়া সামনে 
অন্য কোনো প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হবে ইনশাআল্লাহ। 


2. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আলউছাইমীন রাহ. 
(২৭.০৯.১৩৪ ৭-১৫.১০.১৪২১ হিজরী) 


শায়খের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল, রোযা ও ঈদে যেন গোটা উম্মাহ 
এক্যবদ্ধ হতে পারে এজন্য কিছু লোক মনে করেন, শুধু মক্কা 
মুকাররমার "মাতলা” উদয়স্থলকেই বুনিয়াদ বানানো হোক। এ বিষয়ে 
আপনার সিদ্ধান্ত কী? 


তিনি যে জবাব দিয়েছেন তার সারকথা এই যে, যখন এটা স্বীকৃত 
যে, উদয়স্থল আলাদা হয়ে থাকে তাহলে দলীলের দাবি প্রত্যেক 
এলাকার হুকুম আলাদা হওয়া, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- 


অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে (রমযান) মাস পাবে সে যেন তার রোযা 
রাখে। (সূরা বাকারা ২ : ১৮৫) 
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তো এখন যদি মক্কায় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে মক্কাবাসীরা এ 
মাসে উপনীত হল আর অন্যরা তাদের অঞ্চলে চাঁদ না উঠায় উপনীত 
হল না তাহলে আয়াতের হুকুম তাদের জন্য কীভাবে প্রযোজ্য হবে? 
হাদীসে আছে, “তোমরা চাঁদ দেখলে রোযা রাখবে, চাঁদ দেখলে রোযা 
শেষ করবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস : ১৯০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস 


: ২৫৬৭) 


তো মন্কাবাসীদের চাঁদ দেখার কারণে পাকিস্তান ও তারও পুবের 
লোকদের কীভাবে রোযা রাখতে বাধ্য করব? অথচ আমরা জানি যে, 
তাদের দিগন্তে চাঁদ ওঠেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো 
রোযাকে চাঁদ দেখার সাথেই যুক্ত করেছেন। 


আরো আলোচনার পর শায়খ পুনরায় বলেন, দলীলের দাবি এটাই 
যে, প্রত্যেক জায়গার জন্য আলাদা বিধান হবে। (মক্কার 'মাতলা' 
(উদয়স্থল)-কে সব অঞ্চলের জন্য বুনিয়াদ বানানো ঠিক নয়) তাঁর 
আরবী ইবারতের শেষ অনুচ্ছেদ এই- 


0১16 91৮2 ১ ক ৮ ৪ ৩৬৩ একি এ টা 9০25 5) 02401 ৩০০০৪ 
এ০ এ এ ১৪ এ ৬৯9 এড ও »। ৯ ও ফান ২১০৬ ৬১ ১ ০75205 
. ০৯2) ঠা এনা ১৯৫১৪ 6০১) ০৯] চে ১ 4০০০ শু ০5 


(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ 
আলউছাইমীন পৃষ্ঠা : ৪৫১, মাসআলা : ৩৯৩) 


এ বিষয়ে শায়খের কিতাব “আশশরহুল মুমতি” লিযাদিল 
স্সতাকনি” . (৬/৩০৯-৩১০) এবং “ফিকহুল ইবাদাত'-এও 
আলোচনা আছে, যার সারকথা এই যে, তিনি ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার 
সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য মনে করতেন। যদিও বিপরীত মতটিও তাঁর 
কাছে ছিল একটি দলীলভিত্তিক ইজতিহাদী মত। 


ঢাকার সৌদি দূতাবাসের 'আলমালহাকুদ দ্বীনীদর একজন কর্মকর্তার 
পক্ষ থেকেও শায়খের কাছে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল, তাতে 
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জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আমাদের সঙ্গীরা তিন দলে বিভক্ত 
হয়েছেন : কেউ বলেন, আমরা রোযা-ঈদ সৌদিয়ার সাথে করব। 
কেউ বলেন, বাংলাদেশের সাথে করব। আর কারো মত হচ্ছে, 
(রমযানের) রোযা বাংলাদেশের সাথে রাখা হবে তবে আরাফার রোযা 
সৌদিয়ার সাথে। (প্রশ্নকারী : আহমদ ইবনে আলী আররূমী) 


শায়খ ২৮/৮/১৪২০ হি. তারিখে এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি 
লেখেন, এ বিষয়ে আলিমদের ইখতিলাফ আছে যে, এ লোকদের 
জন্য, যারা অভিন্ন উদয়স্থল বা অভিন্ন শাসনের অধীনে বসবাসকারী। 
এ প্রসঙ্গে একাধিক মত আছে। 


এরপর শায়খ তার নিজের কাছে অগ্রগণ্য মতটি উল্লেখ করার পর 
লেখেন- 


৩৮৭ 0৬০1 শ৯9০280 97১6 ১১৩] ৮৪ ৮9 ০০9 ৮৪ ভগ এল ৩৬19 ৩৪9 
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অর্থ : কিন্তু যদি উভয় শহর (যেখানে চাঁদ দেখা গেছে আর যেখানে 
চাঁদ দেখা যায়নি) একই শাসনের অধীনে থাকে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে 
রোযা বা ঈদের হুকুম দেওয়া হয় তাহলে সে হুকুমের অনুসরণ করা 
জরুরি। কারণ এ মাসআলা “ইখতিলাফী'। আর শাসকের ফয়সালা 
(সংশিষ্ট বিষয়ে) ইখতিলাফ" (এর কার্যকারিতা) রহিত করে দেয়। 
(অর্থাৎ এ ধরনের ইখতিলাফী বিষয়ে শাসক কোনো এক মাসলাক 
অনুসারে ফয়সালা করলে অন্য মাসলাকের অনুসারীদেরও সে 
ফয়সালা অনুসারে আমল করা জরুরি হয়ে যায়) সুতরাং তোমরা যে 
দেশে থাক সেখানের অধিবাসীরা যেদিন রোযা শুরু করে তোমরাও 
এদিন শুরু করবে। আর যেদিন তারা রোযা শেষ করে তোমরাও 
এদিন শেষ করবে তা তোমাদের নিজ দেশের অনুযায়ী হোক বা না 
হোক। একইভাবে আরাফার দিনের ক্ষেত্রেও এ দেশের অনুসরণ 
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করবে যেখানে তোমরা থাক। (মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাইল 
১৯/৪০-৪১; আলইজায ফী বাশি মাখতালাফা ফীহিল আলবানী 
ওয়াবনু উছাইমীন ওয়াবনু বাপ্য ২/৫০১-৫০২) 


ফতোয়াটি (পূর্ণ আরবী মতনসহ) শায়খ মুস্তাফা ইবনে বাহরুদ্দীনের 
তন্বধানে প্রস্তুতকৃত কিতাবেও ছাপা হযেছে। পুৃথিবীব্যাপী একই 
দিবসে সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ। (দ্র. পৃষ্ঠা : ৭৯-৮১) 


3. শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে জিবরীন 
(১৩৫৩ হি.-২০ রজব ১৪৩০ হিজরী) 


লোকেরা কি সৌদিয়ার চাঁদ অনুসারে রোযা ও ঈদ করবে, না 
নিজেদের ভূ-খন্ডের চাঁদ দেখা অনুসরণ করবে-এ প্রশ্নের জবাবে 
তিনি বলেন- 


4০৯ ৩51 ৮৬58 এ এ 9৩ 0 ১৯) £ ড্র ০১5] ৮৯ ০০০ ১০০ থে ৩০৪ 
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এ বিষয়ে ইখতিলাফ আছে। অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক 
অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই অনুসরণীয় যদি 
দুই অঞ্চলের মাঝে এ পরিমাণ দূরত্ব হয় যে, (এক জায়গায় চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর হওয়া সত্তেও) অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর না হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে। এ সিদ্ধান্ত অনুসারেই আমল চলছে। (ফাতাওয়াস 
সিয়াম, ইবনে জিবরীন, পৃষ্ঠা : ২৬-২৭; ফাতাওয়া রমাদান ফিস 
সিয়াম ওয়াল কিয়াম ..., সংকলন : আবু মুহাম্মাদ আশরাফ ইবনে 
আবদুল মাকসুদ ১/১০৬) 


4 শায়খ সালেহ আলফাওযান, হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু 


আরবের শায়খগণের মাঝে তাঁর অবস্থানও উল্লেখযোগ্য। হাইআতু 
কিবারিল উলামার সদস্য। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল : সৌদিয়ায় 
শনিবারে রোযা শুরু হল আর আলজাযাইরে রবিবারে। এখন 
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আলজাযাইরের কোনো অধিবাসী যদি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু 
করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না? অতপর তিনি ঈদ করবেন 
কাদের সাথে? সৌদিয়ার সাথে করলে সমস্যা এই যে, তার দেশে 
এদিন রোযা চলছে আর সেদিন রোযা রাখলে সমস্যা এই যে, যাদের 
সাথে তিনি রোযা শুরু করেছিলেন তারা এদিন ঈদ করছে! 


শায়খ সালেহ উত্তরে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


43501271299 48501 


এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোযা ফরয হওয়াকে 
চাঁদ দেখার সাথে যুক্ত করেছেন। আর আলিমদের দুই কওলের মাঝে 
সহীহ কওল অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে চাঁদের বিধান ভিন্ন 
হয়। যেহেতু আলজাযাইরের উদয়স্থল নিঃসন্দেহে সৌদিয়ার উদয়স্থল 
থেকে আলাদা তাই প্রত্যেক ব্যক্তি যে ইকলীম ও যে শহরে অবস্থান 
করছে সেখানের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তাদের সাথে 
রোযা রাখবে এবং তাদের সাথেই ঈদ করবে। এ কারণে আপনার 
হুকুম এ সকল মুসলমানের মতোই, যেখানে আপনি অবস্থান 
করছেন। আলজাযাইর হোক বা অন্য কোনো শহর। আপনি তাদের 
সাথেই রোযা রাখবেন এবং তাদের সাথেই ঈদ করবেন। 


আরবী ইবারতের মূল অংশ এই- 
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(মাজমূউ ফাতাওয়াশ শায়খ সালিহ আলফাওযান ১/৩৮৭) 
আরো দেখুন : আলমুনতাকা মিন ফাতাওয়াশ শায়খ সালেহ 
আলফাওযান ৩/১২৪; মিন ফাতাওয়াল উলামা ফিস সিয়ামি ওয়াল 
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কিয়াম, ইশরাফ, মুসা ইউনুস, পৃষ্ঠা : ৬০ 


5. সৌদি আরবের হাইআত্ু কিবারিল উলামার সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের 
শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। শায়খ ইবনে বায রাহ.ও নিজ 
ফতোয়ায় এর বরাত দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, (দলীলের দিক 
থেকে) এই সিদ্ধান্তে গৃহীত মাসলাকেও শক্তি আছে; বরং এ কওলের 
উপর আমল করা হলে এ মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট উভয় মাসলাকের 
দলীলের উপর আমল হবে। 


6. সৌদি আরবের মানুষের ছীনী প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য একটি 
জাতীয় ফতোয়া বোর্ড আছে, যার নাম “আললাজনাতুদ দাইমা লিল 
বুহুছিল ইলমিয়্যাতি ওয়াল ইফতা”। ফিকহ-হাদীস ও অন্যান্য 
ইলমের মাহির ব্যক্তিবর্গ এ বোর্ডের সদস্য হয়ে থাকেন, যারা গ্রান্ড 
মুফতীর অধীনে কাজ করেন। এ বোর্ডের গুরুত্বপূর্ণ ফতোয়াসমূহের 
একটি বড় সংকলন মুদ্রিতও আছে। ওখান থেকে একটি ফতোয়ার 
সারসংক্ষেপ উল্লেখ করছি। 


বোর্ডকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা রেডিওতে সৌদিয়ায় রোযা 
শুরু হওয়ার সংবাদ শুনি অথচ আমাদের এখানে আইভরি কোস্ট, 
গিনি, মালি ও সেনেগালে খুব গুরুত্বের সাথে চাঁদ খোঁজার পরও 
কোথাও চাঁদ দেখা যায়নি। এ কারণে আমাদের মাঝে মতভেদ হয়ে 
যায় : কিছু লোক তো সৌদিয়ায় রোযা শুরু হওয়ার সংবাদ শুনে 
রোযা শুরু করেন। আর অধিকাংশ লোক আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- 


এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী- 
428012509 428 19 

এর উপর আমল করে নিজেদের এলাকায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 

অপেক্ষা করেন। এখন দুই দলের মাঝে খুব বিবাদ হচ্ছে। অনুগ্রহ 
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করে আমাদের ফতোয়া দিবেন। 
বোর্ডের পক্ষ হতে যে ফতোয়া দেয়া হয়েছে তার সারসংক্ষেপ এই : 


এটি একটি ইজতিহাদী বিষয়। এ কারণে আলিমদের মধ্যে 
ইখতিলাফ হয়েছে : প্রত্যেক দল কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও কিয়াস দ্বারা 
দলীল দিয়েছেন; বরং এমনও হয়েছে যে, উভয় দল একই নস 
দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছে। যেমন নিয়োক্ত নসগুলো- 


২২০ ৯ বে এড এও এন ৪০০ ০৯ 8 গু ০০ এস 
৩ অন্যান্য। 


43211275)9 42550 19 
(এই নসগুলো উভয় দলই দলীল হিসেবে পেশ করেছে।) 


এটা এ কারণে যে, ইজতিহাদী মাসআলাসমূহে নস বোঝা ও তা 
থেকে হুকুম বের করার মাঝেও মতভেদ হয়। তবে এ মতভেদ মন্দ 
প্রভাব থেকে মুক্ত। কারণ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভালো ছিল (কর্মপন্থা 
সঠিক ছিল) এবং প্রত্যেক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদের 
ইজতিহাদকে মূল্য দিতেন। 


সুতরাং যখন ফিকহের পূর্বের ইমামদের মাঝে এ বিষয়ে ইখতিলাফ 
হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছে দলীল আছে এ কারণে আপনাদের 
কর্তব্য, যখন আপনাদের কাছে অন্য উদয়স্থুলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া 
প্রমাণিত হবে তখন আপনারা নিজে এতে হস্তক্ষেপ করবেন না; বরং 
একে আপনাদের রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলের উপর ছেড়ে দিবেন। তারা 
রোযার ফয়সালা করুন বা সেদিন রোযা শুরু না করার সিদ্ধান্ত নিন 
উভয় অবস্থায় আপনার জন্য তাদের আনুগত্য করা ফরয। কারণ এ 
ধরনের মাসআলায় শাসকের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়। 


এ পদ্ধতি অনুসরণ করলে আপনাদের পরস্পর কোনো বিবাদ থাকবে 
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না। বরং এক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন 
এবং নবী পাক ও তার আল ও আসহাবের উপর রহমত নাষিল 


করুন। 

আবদুল্লাহ ইবনে মানী, সদস্য 

রি গাদায়ান, সদস্য ।-ফাতাওয়াল লাজনাতিত দায়িমা 
১০/৯৬ 


7... রাবেতাতুল আলামিল ইসলামীর অধীনে নতুন-পুরাতন 
মাসাইলের তাহকীকে নিয়োজিত মজলিস, যার নাম “আলমাজমাউল 
ফিকহিল ইসলামী মক্কা মুকাররমা” এবং সংক্ষেপে যাকে “মাজমাউ 
মক্কা” বলা হয়, এর চতুর্থ দাওরায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ ঈ.) "চাঁদের 
এঁক্য” বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যার মূল অংশ 
আলকাউসারের শাওয়াল ১৪৩৪ হি. সংখ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে সেই 
সিদ্ধান্তেই 'ইখতিলাফুল মাতালি' উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটিও 
আলোচনায় এসেছে এবং এ সিদ্ধান্তে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মাজমা 
উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রসঙ্গটির উপর “দিরাসাহ' (গবেষণা) করেছে 
এবং উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকটিই তাঁরা গ্রহণ 
করেছেন। তাদের বক্তব্য, এতে মুকাল্লাফদের জন্য সহজতাও আছে। 
আর কিয়াসের দাবিও তা-ই। আর এর পক্ষে শরয়ী দলীলও রয়েছে। 


এ] ৮৯১ ২৯৩। মি এই 5০০ ০০0০। ১১৩৭ হতে ৬১০৯) ৪2] শপ ০০১১ এ 
৮৪ ৮ ০১ ও ৩০৩০০০১৯৬১৪ এ! ভিউ উর্ঘ তিনি আশ 8814 ৬৬ 
২১৯১ ৩৭ ৩520 ৮৪ ৯ শীল ০2০] পাক ভন ৪৯ অর্শ ৪৬ এ 

১০ ১৩১ ৬০ গজ 0 ০০০ ১০০১১৪ ১ ৬০৯ ও ১) 


৩ ফ০ ১১৩ ০0৮ ০১১০৯। ০৬৬ ৮৪ ৮৪৬ ৬১৭ আসিএড। এ জর্ ৩৭ 52 
০০ 009৬] 55 এ কহ] আর্তি এএ০9 0১৪ ৪ 
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কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা মুকাররমা, পৃষ্টা :) 


(৮৭-৮৮ 


শাওয়ালের সংখ্যায় গোটা মুসলিম জাহানের এ সকল আকাবির ও 
মাশাইখের নামও উল্লেখ করা হয়েছে, যারা এ সিদ্ধান্তে স্বাক্ষর 
করেছেন। 


৪. এদিকে মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার ফতোয়া-সং 

বলা হয়েছে যে, অগ্রগণ্য মত এই যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য 
নয়। এ-ও বলা হয়েছে যে, ১৩৮৬ হি. মোতাবেক ১৯৬৬ ঈ. তে 
আলআযহারের “মাজমাউল বৃহ্সিল ইসলামীর পক্ষ হতে যে 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে এ ফয়সালাই হয়েছে। 


একারণে এ ফতোয়ায় লেখা হয়েছে- 


শশী এ ৭ শর্ত এ জলসা ১৯৩ ৩ এ ১৬৬ ০১৯ এ শ্্ ওত 
৬:51901 ০ ৪ 88 কট এট ভন ৮১৬০১। এ ৮০ ৯১৯৬ 4০ ০৪৭৩ এ 
৫5 রি 858 : ৫৮৩ এট ১৬০ ৭৬০০০ ও ৬৪ 53 ৯৬ ০ ৩ 
.2%11556 22851৮৮৮ : ০৯৮০ ০১৬১ ৪০৯০৪ 28 


অর্থ : কোনো ইসলামী শহরে রমযানের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে যত 
শহর এ শহরের সাথে রাতের কোনো অংশে শরিক এসকল শহরে 
অবস্থানরত মুসলমানদের উপর রোযা ফরয হয়ে যাবে। যদি না এমন 
কোনো বিষয় সামনে আসে, যা এই চাঁদ দেখার বিশুদ্ধতাকে 
সংশয়যুক্ত করে দেয়। এ বিধান আল্লাহ তাআলার ইরশাদ- 


2 98 তে এ ও 
ও হাদীসের হুকুম- 


43501270299 48501 
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-এর কারণে । (আলফাতাওয়াল ইসলামিয়া ২০/৭৪৪৬-৭৪৫০, 
আওকাফ মন্ত্রণালয়, মিসর) 


তো মিসরের কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল শহর 
চাঁদের শহরের সাথে (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতে শরিক নয় 
এখানে চাঁদের ফয়সালা হল আর ওখানে সুবহে সাদিক, তো তাদের 
জন্য এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য নয়। এর অর্থ, যে এলাকায় চাঁদ দেখা 
গেল সেখানে চাঁদের ফয়সালা হতে হতে যেসব এলাকায় সুবহে 
সাদিক হয়ে যায় সেখানে এ চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে না; বরং এর দাবি 
তো এ-ও যে, এ অঞ্চলে চাঁদের ফয়সালা হওয়ার পর যেসব 
অঞ্চলের অধিবাসী সহজভাবে সাহরী ও নিয়ত করার সময় পাবেন 
না তাদের জন্যও এ চাঁদ দেখা প্রযোজ্য হবে না। যেমনটা কুয়েতের 
দারুল ইফতার ফতোয়ায় স্পষ্ট বলা আছে। 


এখান থেকে বোঝা গেল, যে আলিমগণ উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য 
নয় মনে করেন তাদের কাছেও এ হুকুম এত ব্যাপক নয় যে, চাঁদ 
প্রমাণিত হওয়ার সময় যে সকল অঞ্চলে সুবহে সাদিক হচ্ছে বা 
হয়েছে তাদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। সামনে এ বিষয়ে আরো 
আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। 


9. কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, কুয়েত 


এই দারুল ইফতার ফতোয়ার সংকলনও মুদ্রিত ও প্রকাশিত। তা 
থেকে দুটি ফতোয়ার সারসংক্ষেপ তুলে ধরছি : 


প্রথম ফতোয়াটি লেখা হয়েছে উত্তর আমেরিকার কোনো এক 
এলাকার মুসলিম অধিবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে। ওখানে একটি 
মুসলিম সংগঠন আছে এবং সে সংগঠনের একটি হেলাল কমিটিও 
আছে। কোনো রমযানে আরব দেশগুলোতে চাঁদ দেখার ভিত্তিতে 
মঙ্গলবারে ঈদের ঘোষণা হয়। কিন্তু আমেরিকার এ এলাকার কমিটি 
সেখানে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হওয়ার কারণে মঙ্গলবার ত্রিশ রমযান 
ঘোষণা করে। এখন এ শহরের অধিবাসী কিছু আরব আরবের চাঁদ 
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দেখা অনুযায়ী মঙ্গলবার ঈদ করেন। অন্যরা করেন এ শহরের 
অধিবাসীদের সাথে। এ প্রেক্ষাপটে যে প্রশ্ন কুয়েত ফতোয়া বোর্ডের 
সামনে উত্থাপিত হয় এর জওয়াবে তাঁরা লেখেন- 


“এ বিষয়ে আলিমদের দুটি সিদ্ধান্ত আছে : 


ক. উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য এবং এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য 
এলাকায় অবশ্যঅনুসরণীয় নয়। 


খ. যে কোনো ইসলামী শহরে চাঁদ দেখা গেলে সে অনুযায়ী সকল 
মুসলিমের আমল করা জরুরি যদি চাঁদ দেখার “ইলম' (সংশয়হীন 
অবগতি) লাভ হয়। 


উভয় মতের পক্ষেই দলীল আছে। কুয়েতের ফতোয়া বোর্ড 
(“আলহাইআত্বল আম্মাহ লিলফাতাওয়া”) দ্বিতীয় মতটিকে প্রাধান্য 
দেয় যেন রোযা ও ঈদে এঁক্য সম্ভব হয়। বোর্ড মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
কাছে আশা রাখে যে, তাঁরা এ মতের উপর আমল করার জন্য সং 
স্বীকৃত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 


1১ 0৯৭) ৮0১৪ ৪) ১৬৪ ০০৯ ৪৯ ৩ অঙ্কিত 9 ক আস ০? 
পু আসি] 2101 ৩৮ এত ০৪ এ ৩০৯১০ শে ভি 


বর্ণনার পর তৎক্ষণাৎ নিয়োক্ত নোট লেখেন- 


৩ ৩৬০০ ৯৯০০ ১৯১ এ ভাত এ ৬ ১০৯ ১৯] ও এখা অভ ৬৩১ 
৮0৮০ ৬৮শ ও অপ ৩ ৬ কা ভি ৯৪] ফা ফঞ। 9৩ এ এ ৭৩ 
এত ১০০ ৮৭15৯ ও ৮৪৬ ওক এটি এ পন আত ০ খুসি মস্এু]। জে 
১৯৩] ও এগ] আনা এ ০০ ৬ ৬ আখ 9৮ ৭ তো 2০৮০৫ 

কপ সই 


এই নোটের সারকথা এই যে, যেহেতু এখন পর্যন্ত মুসলিম 
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দেশগুলোতে প্রথম মাসলাকের উপরই আমল চলছে, অর্থাৎ 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া এবং প্রত্যেক অঞ্চলে নিজ নিজ চাঁদ 
দেখা অনুসরণ করা, এ কারণে কুয়েত ফতোয়া বোর্ডের সিদ্ধান্ত এই 
যে, উত্তর আমেরিকার মুসলিমদের উপর এখন মুসলিম সংগঠনের 
পক্ষ হতে নির্ধারিত কমিটির আনুগত্য করা জরুরি। 


(মাজমূআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ, কুয়েত, ওযারাতুল আওকাফ 
৩/৬৫-৬৬) 


দ্বিতীয় ফতোয়াটি লেখা হয়েছে আর্জেন্টিনা থেকে প্রাপ্ত একটি প্রশ্নের 
উত্তরে। এতে বলা হয়েছে, যে শহরে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হয়েছে তার 
ইকলীমে যত শহর আছে এবং যে সকল শহর-নগর গ্রাধিমা রেখায় 
শরিক এবং যেসব শহর এর পশ্চিমে অবস্থিত তাদের উপর এ চাঁদ 
দেখা অনুযায়ী আমলা করা জরুরি। আর যেসকল শহর চাঁদের 
শহরের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাদের হেলাল কমিটির জন্যও এ চাঁদ 
শহরের সাথে (অর্থাৎ যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) রাতের কোনো 
অংশে শরিক হয়। তবে ঈদের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাদের ২৯ 
রোযা পুরা হতে হবে। আর রমযানের চাঁদের ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, 
তাদের এলাকায় যখন পশ্চিমের এ শহরের চাঁদ প্রমাণিত হচ্ছে তখন 
রাতের এ পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকতে হবে যে, বিনা সংকটে 
সাহরী করার ও সুবহে সাদিকের আগে নিয়ত করার সুযোগ থাকে। 


আরবী পাঠের একটি অংশ এই- 
৩৮ পপ ও 8501 29] ০ 20০ ৮9৯ ৬০১ ৩৮ 3) ধরি এ তে ভা ১৯৩] 3 ৮০, 
1১] 0৪০০ ০৩০০১ ০০ ১৯। ও ৮$] এএএ ১৪ 0৮95) এ০১ ও ৪ ৮ ৩৮ ০9 


৩ ৬ 55 8596 14৪5] ১৮০ ১৫৯ ০৯৯৯ এ এ 5০ ৩৪ ৩৮৯৪ আত 
3০ ৩3১ ০১৯৮০ তত জি] এ্গএ উঠতি ত ৯০০ ০৩)। 


(মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ কুয়েত, ওযারাত্ুল আওকাফ 
৪/৮৫-৮৯) 
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দ্বিতীয় ফতোয়া থেকে দুটি বিষয় সামনে এল : 


ক) কোনো শহর যদি চাঁদের শহর থেকে এত দূরবর্তী হয় যে, 
ওখানে যখন চাঁদের ইলম হচ্ছে তখন এখানে হয়তো সুবহে সাদিক 
হয়ে গেছে বা রাতের এত সামান্য অংশ বাকি আছে যে, এ সময়ের 
মধ্যে শান্তভাবে সাহরী করা যায় না। তাহলে এ শহরের অধিবাসীদের 
নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা উচিত। কুয়েত ফতোয়া 
বোর্ড সাধারণত উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় ঘোষণা করলেও 
উপরোক্ত ক্ষেত্রে তারাও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করেন। 


খ) যে ফকীহগণ এ কথা বলেন যে, এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য 
অঞ্চলের জন্য ধর্তব্য তাদের উদ্দেশ্য এই নয় যে, কেউ কোনো 
শহরে চাঁদের খবর দেখল বা শুনল অমনি সে তার সঙ্গীদের নিয়ে 
রোযা ও ঈদ করবে; বরং উদ্দেশ্য এই যে, সংশ্লিষ্ট অথরিটি অর্থাৎ 
সরকার বা সরকারের পক্ষ হতে নির্ধারিত হেলাল কমিটি এই চাঁদ 
দেখার ইতিবার করে চাঁদের ফয়সালা করবে। এটি জনসাধারণের 
কাজ নয়, দায়িত্বশীলদের কাজ। সাধারণ জনগণের কর্তব্য 
দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করা। 


কুয়েত ফতোয়া বোর্ডসহ অন্যান্য বোর্ড এবং অন্যান্য ফকীহ ও 
মুহাদ্দিসের এই ফয়সালা আলাদা শিরোনামে আরো কিছু স্পষ্ট 
বরাতসহ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। 


10. মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী (জিদ্দা ফিকহ একাডেমী) 


সফর ১৪০৭ হিজরী (মোতাবেক অক্টোবর, ১৯৮৬ ঈ.)-এর ওমানে 
অনুষ্ঠিত মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর মজলিসে এ মাসআলা 
আলোচিত হয়েছে। তাতে যে ফয়সালা হয় তা “মাজমা”র মাজাল্লার 
বর্ণনা অনুযায়ী নিম্নরূপ : 


১9৯৯) ০১০ ৮৪১৬০ ৩) 5 রর 20031 তিটিবা এ টি 43১ ওঁ 280] শট 1১1 
১0০১) 0৮ ৮৭ ৮৪ 


2] 0293 6/25/17, 8:13 2া৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1100)://7%% %৪.8118%%581.0017/2101019/1 065/01111 


অর্থ, যে কোনো শহরে চাঁদ প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী সকল 
নেই। কারণ (চাঁদ দেখা গেলে) রোযা রাখা এবং (চাঁদ দেখে) রোযা 
শেষ করার বিষয়ে যে বিধান (হাদীসে এসেছে) তা আম” বা 
সাধারণ। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, তৃতীয় দাওরা, 
তৃতীয় সংখ্যা, ২১০৮৫, মুদ্রণ ১৪০৮-১৯৮৭) 


মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী এখানে এ ফকীহগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছে, যাদের মাসলাক, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। এটি 
বিস্তারিত দিকনির্দেশনাহীন এক সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত। এতে এ ফয়সালা 
অনুসারে আমলের উপায় ও নীতিমালা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। 
তেমনি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তিতে রোযা ও 
ঈদে একতাবদ্ধতাকে ফরযও বলা হয়নি। অথচ আমাদের এখানের 
কিছু গায়রে আলিম লেখক মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর এ সংক্ষিপ্ত 
ফয়সালাকে এ কথার সমার্থক মনে করেছেন যে, মাজমা এখন সকল 
মুসলিমের উপর রোযা ও ঈদের একতাকে ফরয হওয়ার সিদ্ধান্ত 
দিয়েছে। আর তারা একে শুধু মাজমার ফয়সালা নয়; বরং সরাসরি 
মুনাযযামাতৃত তাআউনিল ইসলামী (পুরোনো নাম “মুনাযযামাতুল 
মু'তামারিল ইসলামী”) ওআইসির সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাদের 
উভয় কথাই ভুল। সামনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে 
ইনশাআল্লাহ। 


সারসংক্ষেপ 


উপরোক্ত সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ এই দাঁড়াচ্ছে যে, এ 
বিষয়টি যেমন আগের যুগের চার মাযহাবের ফকীহদের মাঝে 
মতভেদপূর্ণ ছিল তেমনি এ যুগের ফকীহদের মাঝেও মতভেদপূর্ণ। 
এমন নয় যে, বর্তমান যুগে এসে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার বিষয়ে আলিমগণের ইজমা হয়েছে। 


উপরের আলোচনা মনোযোগের সাথে পড়া হলে সম্ভবত আরো স্পষ্ট 


22 0293 6/25/17, 8:13 2া৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 1100)://7%% %৪.8118%%581.0017/2101019/1 065/01111 


হয়েছে যে, পূর্ববর্তী-পরবর্তী ও সমসাময়িক ফকীহগণের অনেক বড় 
জামাত বরং বলতে গেলে তাদের অধিকাংশই দূর-দূরান্তের শহর- 
নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে অবশ্য-অনুসরণীয় না 
হওয়ার দিকেই রয়েছেন। আরব উলামা ও আহলে হাদীস 
আলিমগণেরও অধিকাংশই দলীলের দিক থেকে এ কওলকেই 
অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করেছেন। 


আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উপরের নিবেদনসমূহ থেকে 
স্পষ্টভাবে সামনে আসে। তা হচ্ছে এ ধারণা করা যে, যে ফকীহই 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন তিনিই সারা বিশ্বে রোযা ও 
ঈদ এক করার প্রবক্তা-একান্তই ভুল। এ দুই বিষয় পরস্পর সংযুক্ত 
নয়। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া আর ঈদ ও রমযানের এক্য 
জরুরি হওয়া দুটো এক কথা নয়। তদ্রপ উদয়ঙ্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য 
না হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে কেউ নিজের তরফ থেকে ঈদ ও 
রমযানের ফয়সালা করতে পারে। বরং এ ফয়সালার দায়িত্ব সং 
দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের। আর অন্যদের কর্তব্য তাদের আনুগত্য করা। 
সামনে এইবাস্তবতাগুলো আরো বিস্তারিত পেশ করার চেষ্টা করা 
হবে।| 


এ শিঠ5 ভি এত এ৬ 9 55 951১৮ ১১ ০5] ৩ 


£চেলবে ইনশাআলাহ) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


মার্চ ২০১৪, জুমাদাল উলা ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর ছাড়ুন-৮ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পুবরএকাশিতের পর) 
দূরবর্তী শহর বলতে কী বুঝায়? 


আলহামদুলিল্লাহ, বিগত সংখ্যাগ্তলোয় আমরা সাহাবা-তাবিয়ীযুগের 
ফুকাহা, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, পরবর্তী ফুকাহা ও সমকালীন 
উলামা-মাশাইখের বক্তব্য পাঠ করেছি। আমরা দেখেছি যে, তাঁদের 
অনেক বড় এক জামাতের মাসলাক, দৃর-দূরান্তের শহর-নগরের 
ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য- 


অনুসরণীয় নয়। 


এখন দেখতে হবে যে, দূর দুরান্তের শহর বলতে কী বুঝায়? কোন্‌ 
শহরগুলোকে আমরা দূরবর্তী শহর বলব? 


দলিল-প্রমাণ দ্বারা এটুকু তো প্রমাণিত যে, এখানে নিকট ও দুরের 
বিধান এক নয়, কিন্তু কোনো স্পষ্ট নসে যেহেতু দূরবর্তী এলাকার 
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সুনির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখিত হয়নি তাই এখানে শরীয়তের সাধারণ 
নির্দেশনা অনুসারে উম্মাহর ফকীহগণ এ মাসআলাকে শরীয়তের 
নীতিমালার আলোকে ইজতিহাদের দ্বারা সমাধান করেছেন। আর 
স্বভাবতই এতে তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে : 


১. হানাফী ফকীহগণের 'ইবারত-উদ্ধতি আমরা যুলহিজ্জাহ ১৪৩৪ 
হি. ও মুহাররামুল হারাম ১৪৩৫ হি.-এর দুই সংখ্যায় পাঠ করেছি। 
আমরা দেখেছি, ইমাম কুদুরী রাহ. এবং তাঁর উত্তায আবু আবদুল্লাহ 
আল জুরজানী রাহ. থেকে নিয়ে ছাহেবে হিদায়া এবং তাঁর 
উত্তাযধগণসহ আগের পরের হানাফী ফকীহগণের বড় এক জামাত 
নাদির রেওয়ায়েতের এ মাসআলাটির ব্যাখ্যা করেছেন। যাতে বলা 
হয়েছে, কোনো শহরবাসী যদি চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রেখে ঈদ 
করে; পরে তাদের কাছে প্রমাণিত হয় যে অপর কোনো শহরবাসী 
চাঁদ দেখেই ত্রিশটি রোযা রেখেছে। তাহলে যারা উনত্রিশ রোযা 
রেখেছে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে। এসকল ফকীহ 
এই মাসআলার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এই হুকুম তখন; যখন উভয় 
শহর কাছাকাছি হবে এবং তাদের উদয়স্থল অভিন্ন হবে। আর যদি 
উভয় শহরের মাঝে এই পরিমাণ দুরত্ব হয় যে সেগুলোর উদয়স্থল 
ভিন্ন, তাহলে এ বিধান নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ 
দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। তাদের এসকল 
বক্তব্যের সারকথা এই যে, তাদের নিকট এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা 
অন্য অঞ্চলে ধর্তব্য না হওয়ার ভিত্তি হলো এ অঞ্চলগুলোর উদয়স্থল 
ভিন্ন হওয়া। 


ফিকহে শাফেয়ীতে ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশের মাসলাকও 
এ-ই। ইমাম ইবনুস সাববাগ (আবু নসর আবদুস সাইয়েদ ইবনে 
মুহাম্মাদ (জন্ম : ৪০০ হি.-মৃত্যু : ৪৭৭ হি.) ইরাকী “তরীকা”র শায়খ 
আবু হামেদ আসফারাইনী (৩৪৪-৪০৬ হি.)-এর বরাতে নকল 
করেছেন- 


5 ৩1 6 ২2 6 ৮0১ এনভর্গ 2সথি ৪৬০ ০ এ এ ০৬ এ 
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08 ৫ ৬১ কপ ০১০০০৮৪19৬9 ও০সাড এ শে ০খঞ্ ০ 
০০৮৮ এ শপ ৩৮ -৬]। ৩ এ ৬৩ 2 ওল ৬ ৩) খা ৪ ৬১০ 


এ উদ্ধৃতির মর্মীর্থ হল, যে দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয় না যেমন 
বাগদাদ ও বসরা, এক্ষেত্রে এক জায়গায় চাঁদ দেখা গেলে অন্য 
হলে, যেমন ইরাক ও হিজায বা শাম ও খোরাসান, এক অঞ্চলের 
চাঁদের দ্বারা অন্য অঞ্চলে রোযা লাধিম হবে না। 


ইবনুস সাববাগ থেকে এ ইবারত ইমাম আবুল হুসাইন ইয়াহইয়া 
ইবনে আবুল খায়ের আলইমরানী আশশাফেয়ী (৪৮৯-৫৫৮ হি.) 
“আলবায়ান” খন্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৪৮০-এ বর্ণনা করেছেন। 


ইমাম নববী রাহ. “শারহুল মুহাযযাব” কিতাবে লিখেছেন- 
1৬0 ০৯১৩৬ -এএ৫ ০৬ তাপ) ১১৩০] ৩৯৪০ ১3৫৭ ০০১ এ১ : ৮ 


অর্থাৎ অধিক বিশুদ্ধ “ওয়াজহ' এই যে, দূরবর্তী হওয়ার সিদ্ধান্ত 
উদয়স্থলের ভিন্নতার বিচারে হবে। ইরাকী ফকীহগণের অধিকাংশ 
এবং সয়দলানী ও অন্যরা দ্যর্থহীনভাবে এ কথাই বলেছেন। 


(আলমাজমু ৭/৪২৭) 


নির্দেশ করা হয়েছে। যিনি আবু বকর আদদাউদী নামেও প্রসিদ্ধ। 
ইনি খোরাসানী “তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়ামীর শাগরিদ। 
“মুখতাসারুল মুযানী”র উপর তাঁর ভাষ্যগ্রন্থ “আততরীকাতুস 
সয়দালানিয়্যাহ” নামে প্রসিদ্ধ। তাজুদ্দীন আসসুবকীর “তবাকাতুশ 
শাফিইয়্যাতিল কুবরা”য় (খন্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৮৯; এবং খন্ড : 
৫, পৃষ্ঠা : ৩৬৪) তাঁর "তরজমা" (পরিচিতিমূলক আলোচনা) রয়েছে। 


দুই অঞ্চলের মাঝে পার্থক্যের এ মাপকাঠির উপর ইনশাআল্লাহ 
আরো কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে। এর আগে দ্বিতীয় মতটি উল্লেখ 
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করছি। 


২. দূরবর্তী শহর-নগরের সংজ্ঞায় শাফেয়ী ফকীহগণের দ্বিতীয় 
মাসলাক এই যে, চাঁদের শহর (যে শহরে চাঁদ দেখা গেছে) থেকে যে 
শহর কসরের দূরত্বে অবস্থিত, একে দূরবর্তী ধরা হবে আর যা এর 
চেয়ে কম দূরত্বে অবস্থিত তাকে “নিকটের” বলা হবে। 


খোরাসানী “তরীকা'র শায়খ কাফফাল মারওয়ামী (৩২৭-৪১৭ হি.)- 
এর শাগরিদ আবুল কাসেম আলফুরানী (৪৬১হি.), ইমামুল 
হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.), তাঁর 
শাগরিদ ইমাম গাযালী (৫০৫ হি.) ও মুহিউস সুন্নাহ বগভী (৫১৬ 
হি.)সহ অনেক খোরাসানী ফকীহ এ মাসলাকেরই প্রবক্তা । 


টি 
“আলমুসাফফা শরহুল মুয়াত্তা”য় (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৩৭) 
না লে 
১৪৩৫ হি. সংখ্যায় আমরা দেখেছি। তাতে তিনি আপন ইজতিহাদ 
অনুযায়ী এ মাসলাকের ব্যাখ্যা পেশ করারও চেষ্টা করেছেন। আহলে 
ইলম পাঠক তাঁর এ ইবারত আবার দেখে নিতে পারেন। 


অনুসারে ৮৯.৪ ০০ কিলোমিটার । 


সহীহ মুসলিম এর ভাষ্যগ্রন্থে (খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ১৯৭) 74 ৩ ৩৬: ০০৬ 
৮৮ 4 শিরোনামের আলোচনায় ইমাম নববী রাহ. যদিও এ 
মাসলাককে প্রাধান্য দিয়েছেন অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মানদন্ড 
দেখেছি-প্রথম মাসলাককে "'আসাহ' (অধিক শুদ্ধ) বলেছেন তেমনি 
“আলমিনহাজে”ও; বরং শরহুল মুহাযযাবে দ্বিতীয় মাসলাককে স্পষ্ট 
ভাষায় “জয়ীফ'ও বলেছেন। তিনি লেখেন- 
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৮ উর্ভ এ ১৬৪ শেপড এক] উন এ ও ১ ০১এ। লা ৩৬ ০৮৯০ ০০৯ 


অর্থাৎ কসরের দূরত্বকে মাপকাঠি বানানো দুর্বল। কারণ কসরের 
দূরত্বের সাথে চাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। এ কারণে সঠিক 
সনির (আলমাজমূ খন্ড : 
৭, পৃষ্টা : ৪২৮) 


উদয়স্থলের অভিন্নতা ও ভিন্নতার অর্থ কী? 


দুই এলাকার উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ তো এই যে, 
জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে যে, কোন কোন 
এলাকা নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতার মধ্যে আর কোন 
কোন অঞ্চল এর বাইরে। ভিতরের অঞ্চলগুলোর মধ্যে কোন অঞ্চল 
থেকে চাঁদ খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর কোন অঞ্চল 
থেকে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়া সহজ নয়, বরং শুধু প্রখর 
দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন এবং চাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত ও 
চাঁদ দেখার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই দেখতে পারে। তেমনি কোথা 
থেকে খোলা চোখে চাঁদ দেখা যাবে আর কোথা থেকে শুধু 
টেলিস্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে। তো যে যে অঞ্চল নতুন চাঁদ 
দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতাভুক্ত হবে সেগুলোর উদয়স্থল এক, আর 
যেগুলো এর আওতার বাইরে; সেগুলোর উদয়স্থল ভিন্ন। এ আওতার 
এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান 
থাকতে পারে। আবার আওতার শেষ প্রান্তের সাথে মিলিত পরবর্তী 
জায়গাটি নিকটবর্তী হওয়া সত্তেও আওতার বাইরে হওয়ার কারণে 
তার উদয়স্থল ভিন্ন। এভাবে সূক্ষ্ম ও সুনির্দিষ্টভাবে দুই অঞ্চলের 
মাঝে এ ফয়সালা করা যে, এদের উদয়স্থল এক নাকি আলাদা। 
সেজন্যে জ্যোতির্বিদ্যায় যথেষ্ট পারদর্শিতার প্রয়োজন। বিশেষ করে 
এজন্য যে, নতুন চাঁদের বয়স অবস্থা অবস্থান ও অন্যান্য কারণে 
পৃথিবী থেকে তার দর্শনযোগ্য হওয়ার আওতা পরিবর্তন হতে থাকে। 
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যে অঞ্চলগুলো কোনো এক মাসে অভিন্ন উদয়স্থলে ছিল তা সব 
মাসেই অভিন্ন উদয়স্থলে থাকবে তা অপরিহার্য নয়; বরং এ খুবই 
সম্ভব, আর তা ঘটতেও থাকে যে, এ সকল অঞ্চলের কোনো 
কোনোটা কোনো কোনো মাসে আওতার বাইরে থেকে যাবে। 


একথাগুলো এমনি তো জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা যাদের 
আছে তাদের কাছে স্পষ্ট। এরপরও জ্যোতির্বিদ্যার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
যেগুলো চাঁদের জন্ম ও ভূপুষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তা দৃষ্টিগোচর 
হওয়ার সম্ভাব্য সময় নির্দেশ করে থাকে তাদের সাইটসমূহ দেখলেও 
এসব বিষয় আরো স্পষ্ট হয়ে যায়, যেগুলোতে বিগত অনেক বছর ও 
ভবিষ্যতেরও বিবরণ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন : 


1. 100://111001751510115.001 
2.1000:////৬4.10010101201.015 
3.17000:////4.171191515105.015 


4.11000://0112.500512.001 
/101091৬12/210-013813705৬011)113০)0২42৬072/9১131& 
05103518115 


তালিবুল ইলম ভাইয়েরা “ইখতিলাফে মাতালি'র এই শাস্ত্রীয় বিষয়টি 


হযরত শাইখুল ইসলাম তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 
সহীহ বুখারীর দরসে তাকরীরের সংকলন 'ইনআমুল বারী? খন্ড: ৫, 
পৃষ্ঠা: ৪৯২-৪৯৪ 


এমনিভাবে হযরতের কিতাব 'বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ 
মুআছিরাহ” খন্ড:২, পৃষ্ঠা:২৫৩-২৫৫ 


যাহোক, বিভিন্ন অঞ্চলের উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার এক অর্থ 
তো এই দাঁড়াল যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এক বা আলাদা 
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হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুই 
শহরকে এক উদয়স্থলের বা আলাদা উদয়স্থলের মনে করা। এ 
হিসাবে এমন প্রত্যেক অঞ্চলকে এক উদয়স্থলের গণ্য করা হবে, 
যেগ্তলো পরস্পর কাছাকাছি এবং সেগুলোতে চাঁদের তারিখও এক 
থাকে। আর যেখানে সাধারণত এমন হয় যে, চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার 
ক্ষেত্রে এক এলাকা অন্য এলাকা থেকে আগে বা পিছে থাকে এবং 
সেসকল অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে আমল 
করলে দেখা যায় তাদের চান্দ্র তারিখে একদিনের পার্থক্য থাকে, 
তাহলে সেগুলোকে আলাদা উদয়স্থলের ধরা হবে। 


৩১০৮ ০৯০ 5০০৮ ভিডি] এপ 0৯ ভআ। এ? ও আজ ০০৬ এ ও ক 
এ ৮৬৬ ৩1 09১01 5 4581 ৩৮ 


উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার এই সরল মাপকাঠি যা কোনো অংক 
বা যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই ব্যবহারযোগ্য । এর আলোকে পরস্পর 
কাছাকাছি শহরগুলোকে অভিন্ন উদয়স্থলের মনে করা হয়, যদিও 
জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এগুলোর কোনোটি নতুন চাঁদ দর্শনের 
আওতার বাইরে থাকে। তদ্রপ কোনো বড় শহর যদি এমন হয় যে, 
ঘটনাচক্রে কোনো মাসে তার কোনো অংশ এ আওতার বাইরে থেকে 
যায় তাহলে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব অনুসারে এ অংশের উদয়স্থল 
আলাদা হলেও সাধারণ পরিভাষায় গোটা শহরের উদয়স্থল অভিন্ন 
বলা হবে। অতএব উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার দ্বিতীয় অর্থ এই 
হল যে, সাধারণ ধারণা ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে দুই অঞ্চলের 
উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়া। 


এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণের যারা 
ভিন্নতা বা অভিন্নতার ভিত্তিতে তারা উদয়স্থল বিভিন্ন হওয়ার কী অর্থ 
গ্রহণ করেছেন-জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব ভিত্তিক ভিন্নতা না সাধারণ 
ধারণা ও অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। তাকীউদ্দীন সুবকী রাহ. ইবনে হাজার 
মক্কী রাহ. এবং সমকালীন দু একজন আলিমের কথা থেকে যদিও 
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অনুমিত হয় যে, তাঁরা উদয়স্থলের ভিন্নতা-অভিন্নতার জ্যোতিরশীল্তীয় 
অর্থ বুঝেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহর বক্তব্য ও তার পূর্বাপর 
মনোযোগ সহকারে পড়লে জানা যায় যে তারা এ অর্থ নয় বরং 
দ্বিতীয় অর্থ হিসাবে এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। জ্যোতিশীস্্ীয় 
দৃষ্টিকোণ থেকে উদয়স্থলের যে ভিন্নতা-অভিন্নতা সেটা তাদের 
উদ্দেশ্য নয়। 


এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে যদি নীচের বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা 
যায়: 


১. প্রথম কথা এই যে, কোনো কোনো ফকীহ তো একদম পরিক্ষার 
ভাষায় উদয়স্থলের ভিন্নতার এ সাধারণ অর্থই বর্ণনা করেছেন যেমন 
রাহ. (৭৭৯ হি.আনুমানিক) লেখেন- 


4203 ১৬০০৩ ৩1১ ০০9 ৫ উ ৩৬ এ ও ৪ 43 5০ ও ০১এ। ৬$ 195 
৪৫ ৬০০ 5 % ভর্জ 0১৭৩ ০০৪ ৩৯৯১ 50০ ০১১৩৮০ এক) ০20 ফন 
৩৬ ১৩ গু 


এখানে তিনি পরিক্ষার বলেছেন, উদয়স্থল আলাদা হওয়ার অর্থ, দুই 
শহর পরস্পর এত দূরের হওয়া যে, এক শহরে নতুন চাঁদ দেখা 
গেলে দ্বিতীয় শহরে সাধারণত দেখা যায় না। (দেখুন : আল্লামা 
আরদাবীলীর কিতাব “আলআনওয়ার লি আমালিল আবরার” খন্ড : 
১, পৃষ্ঠা : ৩০৬, দারুযযিয়া, কুয়েত ১৪২৭ হি.) 


এ শুধু আরদাবীলীর কথা নয়, এর কাছাকাছি কথা তার অনেক আগে 
আসসারাখসী (৪৯৪ হি.), যিনি আবুল ফারাজ আযযায নামে 
5 415:1855558 2 


শাফেয়ী মাযহাবের শীর্ষস্থানীয় ইমামদের মধ্যে তিনি গণ্য। সামআনী 
রাহ. লিখেছেন যে, তাঁর 'আমালী, খুবই সমাদৃত (মুতালাক্কা বিল 
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কবুল) গ্রন্থ। (তবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাতিল কুবরা, তাজুদ্দীন সুবকী 
খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০১-১০৪; তাহযীবুল আসমা, নববী খন্ড : ১, পৃষ্ঠা 
: ৭৬৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী খন্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ২০৫) 


দিয়েছেন। কখনো শুধু “আসসারাখসী” বলে, কখনো তাঁর কিতাব 
“আলআমালী”"র উল্লেখ সহকারে। উদয়স্থলের ভিন্নতা প্রসঙ্গে নববী 


৮৫15 ৮6 ২৮৭৭ ০৮৪ ৩৪ ৮০ ০০১ কত এস ও) 9 £ ভোসিচ। ০৪" 

৩১ ও প৯৮ ০৮১০৭ ১৮৮৬৩ 5৪ 3 ০১৬১ ০৭9] আঁ ৬] ৩৩ আ লহ] ০০০ 
১৯১৪ 9 ৮20 আজে 

: 4৯2 ৯৩ এ ৬০ ৩৮:৭৪ 

৯৯৩০ এ সা ০০5 এ 9১:৬০ 

৬০ টা 309 


১9 ৫৮ ৬৪ তা ১92 শীকর্ ৩০ 915 ০৯৫০] 


(আলমাজমূ খন্ড : ৭, পৃষ্ঠা : ৪২৮-৪২৯) 


এ বর্ণনায় আবুল ফারাজ সারাখসী রাহ. কাছের শহরের মাপকাঠি 
বর্ণনা করে বলেছেন, যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ হয় যে, এক জায়গায় 
চাঁদ দেখা গেলে সাধারণত অন্য জায়গায়ও দেখা যায় তা কাছের। 
আর যেখানে দূরত্ব এ পরিমাণ যে, এক জায়গায় চাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হওয়ার দ্বারা অন্য জায়গায় দৃষ্টিগোচর হওয়া জরুরি নয়; বরং চাঁদ এ 
দূরের শহর গণ্য করা হবে। 
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২. শায়খ আবু হামেদ আসফারাইনী ও ইবনুস সাববাগসহ অনেক 
ফকীহ অভিন্ন উদয়স্থলের ও আলাদা উদয়স্থলের শহর-নগরের কিছু 
উদাহরণও উল্লেখ করেছেন। যেমন তাঁরা কৃফা ও বাগদাদ বা বসরা 
ও বাগদাদকে এক উদয়স্থলের আর হিজায ও ইরাক এবং শাম ও 
উদয়স্থলের জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক অভিন্নতা ও ভিন্নতা থাকত 
তাহলে প্রথমত সুনির্দিষ্টভাবে সবসময়ের জন্য কিছু অঞ্চলকে এক 
উদয়স্থলের আর কিছু অঞ্চলকে আলাদা উদয়স্থলের সাব্যস্ত করতেন 
না। দ্বিতীয়ত ইরাক ও হিজায এবং শাম ও খোরাসানকে তারা 
পরস্পর ভিন্ন উদয়স্থলের হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অথচ 
জ্যোতির্বিজ্বানের আলোকে দেখা যায় প্রায় সময় এগুলোর উদয়স্থল 
একই থাকে । কোনো মাসে হয়তো উভয় শহর থেকেই চাঁদ দেখা 
সম্ভব নয়। আবার কোনো মাসে উভয় শহর থেকেই দেখা সম্ভব । 
কখনো ব্যতিক্রমও হয়। পিছনে যে লিংকগুলো দেওয়া হয়েছে 
সেগুলোতে পরিবেশিত বিভিন্ন মাসের চাঁদ দেখার নকশাগুলো 
দেখলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


তাহলে জ্যোতিরশীল্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে যখন এই শহরগুলো 
সাধারণত একই উদয়স্থলের হয়ে থাকে ফকীহগণ এগুলোকে ভিন্ন 
উদয়স্থলের বললেন কীভাবে? বুঝা গেলো, উদয়স্থলের ভিন্নতা বলতে 
তারা শাস্ত্রীয় ভিন্নতা বুঝান না। 


এই ধারণা ঠিক নয় যে, আগের যুগের আলিমগণ জ্যোতি্ান্্ীয় 
ভিন্নতা-অভিন্নতা সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁরা এসব উদাহরণ 
দিয়েছেন। এ ধারণা এজন্য ঠিক নয় যে, আমাদের পূর্ববর্তী 
ফকীহগণ ইলমে হাইয়াত” ও “ফালাকিয়াত (প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা) 
সম্বন্ধে মোটেও বেখবর ছিলেন না। কারো কারো নিশ্চয়ই এ শাস্ত্র 
জানা ছিল না, কিন্তু অনেকেই ছিলেন ফালাকিয়াত-এর আলিম। 


ইমাম গাযালীর উত্তায ইমামুল হারামাইন আবদুল মালিক ইবনুল 
জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) “নিহায়াতুল মাতলাব” গ্রন্থে পরিক্ষার 
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লিখেছেন যে, “সফরের দূরত্বের কম দূরত্েও উদয়স্থল আলাদা হতে 
পারে এবং উদয়স্থলের প্রকৃত ভিন্নতা সম্পর্কে অবগতি খুবই সুন্ধ্ 
বিষয়, যা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরাই বুঝতে পারে। বলাবাহুল্য, এ জাতীয় 
বিষয়ের উপর শরীয়তের বিধান নির্ভরশীল হয় না। এ কারণে নিকট 
ও দূরের পার্থক্যের ক্ষেত্রে (শাস্ত্রীয়) ভিন্নতা মানদন্ড হতে পারে না। 
আর কেউ একে মানদন্ড বলেনওনি” । 


তাঁর আরবী বক্তব্য এই- 


১৫১ 740 2৬৮৬০ 2০৪1 95 ০০০] ৬ 9৯ 2959 ভে ০৬ 02 ৮৮৯৮৬ ৯১ 
(১) .4 059 ১ ৩৪৩১ ০৩০০ ও উস্পত 0৬ ০১ এ ৮০ ৪৬ 


৬ 2৮৮৪] ৬ ০৪৬ এ ১৪ ০287 ০0১৯৯] ১৮১৭৪ ৪৪15৯ এ)১ ৩ 
৪93 ০০২ ৮০ উঠ ০০৯ ০৬০ টি ৬ ৩৫ ৫ 6৯5 ০০৮৩১) 6০১১৪ এ ফি 
(1 ০৮ £ ট ৯১ ৪০১ এ ৮৭ অভ) ১০ পে লেপ 


তো জানা গেল যে, অতীতের ফকীহগণ উদয়স্থলের জ্যোতিান্ত্রীয় 
ভিন্নতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। এরপর তাদের আলোচনা ও 
উদাহরণ যখন এর সাথে মেলে না তখন কি প্রমাণ হয় না যে, তাদের 
উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা? 


৩. হানাফী ফকীহগণের আলোচনাতেও বেশ স্পষ্টভাবেই বলা আছে 
যে, তাদের উদ্দেশ্য উদয়স্থলের জ্যোতিরশীস্ত্ীয় ভিন্নতা নয়। 


ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রশীদ আলকিরমানী (৫৬৫ হি.) 
“জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া”য় যখন এ মাসআলা উল্লেখ করেন যে, 
৩০ ওয়ালাদের চাঁদ দেখার ইতিবার করে ২৯ ওয়ালাদেরকে যে এক 
রোযা কাযা করার কথা বলা হয়েছে এটা এঁ সময় যখন উভয় 
অঞ্চলের উদয়স্থল এক হবে। উদয়স্থল আলাদা হলে একের বিধান 
অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। 


এ মাসআলা উল্লেখ করার পরই তিনি তাঁর উত্তা ইমাম জামালুদ্দীন 
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ইয়াষদী থেকে একটি নোট নকল করেছেন- 


3 ১56 : ওঠা 99 658৮০১০১৩৬১ 9 1555250 : ৩5১0। ০৬ ০০৮৮ উস এ 
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ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী হানাফী রাহ. এখানে পরিক্ষার বলেছেন 
যে, উদয়স্থল এক বা আলাদা হওয়ার ক্ষেত্রে (শরয়ী হুকুমের জন্য) 
অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এর হিসাব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, তাহলে 
উদয়স্থলের অভিন্নতা বা ভিন্নতার মাপকাঠি কী? তিনি বলেন, এ 
বিষয়ে আমাদের ফকীহগণ বিশেষ কোনো সীমারেখা উল্লেখ 
করেননি । তবে তার মতে কিছু আলামতের ভিত্তিতে বলা যায় যে, 
এক মাসের দূরত্ব হলে তা আলাদা উদয়স্থলের শহর। (দ্রষ্টব্য : 
“জীওয়াহিরুল ফাতাওয়া” (মাখতৃতাত) কিতাবুস সওম, আলবাবুছ 
ছানী।) 


তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতার যে সীমা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্টতঃ 
একটি আনুমানিক সীমা। তবে তাঁর বর্ণনা থেকে দু'টো বিষয় 
স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে : 


ক. যে হানাফী ফকীহগণ ভিন্নতাকে মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছেন 
তাঁদের উদ্দেশ্য জোতির্বিদ্যার হিসাবভিত্তিক সৃক্ষ্স ও সুনির্দিষ্ট ভিন্নতা 
নয়। এ কারণে পরের ফকীহগণকে এর কোনো আনুমানিক মাপকাঠি 
খুঁজতে হয়েছে। 
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খ. আলোচনার শেষের দিকে ইমাম জামালুদ্দীন ইয়াযদী রাহ. 
পরিক্ষার বলেছেন যে, ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় উদয়স্থলের যে 
ভিন্নতা তা জ্যোতি্শান্ত্ীয় ভিন্নতা নয়। ইমাম রুকনুদ্দীন আলকিরমানী 
তা বর্ণনা করে মৌনতা অবলম্বন করেছেন। (২) 


তো আমাদের ফকীহগণের কাছেও উদয়স্থলের ভিন্নতা অর্থ 
জ্যোতি্শান্্রীয় হিসাবভিত্তিক ভিন্নতা নয়; বরং সাধারণ 
অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভিন্নতাই উদ্দেশ্য, যার আনুমানিক পরিমাণ এ 
যুগের বিচারে বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে। 


৪. সবচেয়ে বড় কথা এই যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে শরীয়ত 
গোড়া থেকেই জ্যোতিশীস্ত্রীয় হিসাবকে মানদন্ড বানায়নি; বরং 
উম্মতের সহজতার জন্য চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এমন মানদন্ড 
নির্ধারণ করেছে, যা সবযুগে সব অঞ্চলে সহজে অনুসরণযোগ্য। আর 
তা হচ্ছে চাঁদ দেখা বা চাঁদ দেখার সাক্ষ্য। আর কোনো কারণে চাঁদ 
না দেখা গেলে ৩০ দিন পূর্ণ করার আদেশ দিয়েছে। অনেক সহীহ 
হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত এবং খাইরুল কুরূন (সাহাবা-যুগ, 
তাবিয়ীন-যুগ ও তাবে-তাবিয়ীন যুগ)-এর উলামা-ফুকাহার এ বিষয়ে 
ইজমাও রয়েছে যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে জ্যোতির্শন্্ীয় 
হিসাব ধর্তব্য নয়। যদিও খাইরুল কুরূন অতিবাহিত হওয়ার পর দু- 
চারজন আলিম বিশেষ অবস্থায় বিশেষ শর্ত-শারায়েতের সাথে 
জ্যোতিরশল্ত্রীয় হিসাবের দিক থেকে চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়াকেও 
যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু তাদের এ মতভিন্নতা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও 
অগ্রহণযোগ্য মতভিন্নতা। সহীহ হাদীসসমূহের স্পষ্ট বক্তব্য ও 
খাইরুল কুরূনের ইজমার বিপরীতে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। 


তো যখন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে গোড়া থেকেই জ্যোতিরশাস্ীয় 
হিসাবকে মানদন্ড বানানো হয়নি তখন নিকট ও দূরের পার্থক্যের 
ক্ষেত্রে জ্যোতি্শান্্রীয় হিসাবভিত্তিক নির্ধারিত “ইখতিলাফে মাতালি' 
(উদয়স্থলের বিভিন্নতা)কে কীভাবে মানদন্ড বানানো যায়? 
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কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখা এ অঞ্চল থেকে দূর-দূরান্তের শহর-নগরে 
অবশ্য-অনুসরণীয় হবে কি না-এ বিষয়ে মতভিন্নতা খাইরুল কুরূন 
থেকে চলে আসছে এবং প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক মাযহাবে তা 
স্বীকারকারী ও অস্বীকারকারী ফকীহবন্দ আগেও ছিলেন, এখনো 
আছেন। তো এ বিষয়ে যদি জ্যোতিরশীস্ত্রীয় হিসাবের বিচারেই নিকট 
দূরের পার্থক্য করার হুকুম হত তাহলে খাইরুল কুরূন থেকেই এর 
উপর আমল থাকত এবং বিচারকদেরকে, যারা চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার 
শরণাপন্ন হওয়ার আদেশ করা হত। অথচ আমাদের জানা মতে 
উম্মাহর ইতিহাস ও হাজার বছরের কর্ম-ধারায় এর কোনো প্রমাণ 
নেই। 


মোটকথা, বিভিন্ন দিক থেকে পরিক্ষার যে, ফকীহগণের যে বড় 
জামাত, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে মানদন্ড বানিয়েছেন, এর দ্বারা তাদের 
উদ্দেশ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা । জ্যোতিরশান্ত্রীয় হিসাবভিত্তিক 
সূক্ষ্ম ভিন্নতা নয়।(৩) 


এটা এজন্যও উদ্দেশ্য না হওয়া উচিত যে, জ্যোতির্শল্ত্রীয় হিসাবে 
উদয়স্থলের অভিন্নতার ভিত্তি চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনাকে 
বানানো হয় এবং যত অঞ্চলে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা আছে 
গোটা অঞ্চলকে অভিন্ন উদয়স্থলের গণ্য করা হয়। অথচ দৃষ্টিগোচর 
হওয়ার “সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হওয়াকে অনিবার্ধ করে না। আর বলাই 
বাহুল্য, ফিকহী হুকুমের সম্পর্ক চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে, 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনার সাথে নয়। 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর 


নিকট ও দূরের পার্থক্যের বিষয়ে কাউকে কাউকে এ আপত্তি করতে 
শোনা যায় যে, নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্য করার কোনো মানদন্ড 
যখন কোনো স্পষ্ট আয়াত বা স্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং 
ইজতিহাদের ভিত্তিতে ফকীহগণ যে মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন 
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তাতেও তাঁদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে এ থেকে বোঝা যায়, বাস্তবে 
নিকট ও দূরের মাঝে কোনো পার্থক্যই নেই। যে কোনো জায়গায় 
চাঁদ দেখা গেলেই তা সব জায়গার জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হবে। 
নিকট ও দূরের বিধান যদি বাস্তবেই আলাদা হত তাহলে এর কোনো 
মানদন্ড শরীয়তের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হত। 


প্রশ্নটি অমূলক। কারণ শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে 
শুধু এজন্য অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত বিবরণ স্পষ্ট নসে উল্লেখ 
নেই, সঠিক নয়। এর দ্বারা একদিকে যেমন শরয়ী দলিলকে রদ করা 
হয় অন্যদিকে অনেক স্বীকৃত ফিকহী বিধানকেও অস্বীকার অনিবার্ষ 
হয়, যেগুলোতে পরিমাণের ভিন্নতার কারণে বিধানের ভিন্নতা এসেছে 
অথচ পরিমাণটি "মানসূস আলাইহি" (স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত) নয়; বরং 
ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী। যেমন : 


১. পানিতে নাপাকি পড়লে পানি নাপাক হবে কি না? 


নাপাকির কারণে যদি পানির বৈশিষ্ট্যগুলোর (বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ) 
কোনোটি পরিবর্তিত হয় তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক, কিন্তু যদি 
এ পরিমাণ নাপাকি না পড়ে তাহলে কী হুকুম? এ বিষয়ে অধিকাংশ 
ফকীহের মাসলাক এই যে, “অল্প পানি নাপাক হয়ে যাবে, কিন্তু 
“বেশি পানি নাপাক হবে না। এখন প্রশ্ন হল, কী পরিমান পানি 
“অল্প, পানি আর কী পরিমাণ পানি 'বেশি' পানি। যেহেতু এর 
মাপকাঠি কোনো সর্বসম্মত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় এ কারণে 
মুজতাহিদ ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হয়েছে এবং এ 
বিষয়ে স্বয়ং ফিকহে হানাফীর ফকীহগণেরও বিভিন্ন মত আছে। 
অধিক প্রসিদ্ধ । 


২. মুসাফিরকে চার রাকাত বিশিষ্ট নামাযে কসর করতে হয় এবং 


দৃষ্টিতে “সফরের সংজ্ঞা কী-এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
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আছে। ফিকহে হানাফীতে এর যে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে, আধুনিক 
পরিভাষায় তা হলো- ৭৭.২৪৮৫১২ কিলোমিটার। 


তবে অন্যান্য মাযহাবের ফয়সালা এ থেকে আলাদা। 


৩. মুসাফির কোথাও ইকামতের নিয়ত করলে তার উপর মুকীমের 
হুকুম প্রযোজ্য হয়। কিন্তু কতদিনের ইকামতের (অবস্থানের) নিয়ত 
“মুফতাবিহী” সিদ্ধান্ত (ফতোয়া) এই যে, পনেরো দিন বা তার বেশি 
ইকামতের নিয়ত করলে মুকীম হবে। 


৪. নামাযে আমলে কলীল' মাফ। অর্থাৎ এর কারণে নামায নষ্ট হয় 
না। পক্ষান্তরে আমলে কাছীর” এর কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। 
এর কোনো নির্ধারিত মাপকাঠি কোনো সুস্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত 
নয়। ফলে এ বিষয়ে ফকীহগণের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন। ফিকহে 
হানাফীতে অগ্রগণ্য সিদ্ধান্ত এই যে, যে কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখলে 
কেউ নামাধীই মনে করবে না; বরং নামাযের বাইরেই মনে করবে 
তা-ই “আমলে কাছীর' যার দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে ।(8) 


মোটকথা, শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত কোনো বিষয়কে শুধু এজন্য 
অস্বীকার করা যে, এর বিস্তারিত প্রায়োগিক রূপ কোনো স্পষ্ট নসে 
নেই, মোটেও ঠিক নয়। কারণ স্পষ্ট নসে বিস্তারিত বিবরণ না থাকার 
করেছে। অতএব এর সমাধান খুঁজতে হবে মুজতাহিদগণের কাছে। 
এ বিষয়ে যদি তাদের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন হয় তাহলে শরীয়তের 
নীতিমালার আলোকে আসহাবৃত তারজীহ (অগ্রগণ্য নির্ধারণকারী) 
ফকীহগণ যে সিদ্ধান্তকে রাজিহ ও অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করবেন তা-ই 
অনুসরণ করা হবে। মাসআলাটি ইজতিহাদী বা ইখতিলাফী হওয়ার 
কারণে নিজের পক্ষ হতে মতামত দেওয়ার বা মুজতাহিদগণের 
সিদ্ধান্ত অস্বীকার করার অধিকার থাকবে না। আল্লাহ তাআলা যদি 
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চাইতেন তাহলে প্রত্যেক বিষয়ের বিধান স্পষ্ট নসের দ্বারাও দিতে 
পারতেন, কিন্তু এ তার দয়া ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ যে, অনেক 
বিষয়কে মুজতাহিদ ইমামগণের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। 
জ্ঞানীরা জানেন, এটি ইসলামী শরীয়তের “মাহাসিন' সৌন্দর্যের মধ্যে 
অন্তর্ভুক্ত 


আলোচ্য বিষয়ে "'আসহাবুত তারজীহ' ফকীহগণের বরাতে বলা 
হয়েছে যে, রাজিহ ও অগ্রগণ্য মত অনুসারে উদয়স্থলের ভিন্নতাই 
হচ্ছে মাপকাঠি এবং বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে এ-ও বলা 
হয়েছে যে, “ইখতিলাফুল মাতালি” (উদয়স্থলের ভিন্নতা) অর্থ, 
সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিন্নতা, জ্যোতিরশান্ত্ীয় হিসাবভিত্তিক সুক্ষ 
বিভিন্নতা নয়। 


নোট : 


উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য মনে করার মাসলাকের উপর এক 
প্রশ্ন, যা বেশ প্রসিদ্ধ তবে অগভীর চিন্তাপ্রসৃত-এই যে, যে ইমামগণ 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য বলেছেন তাঁরা তো এ কথা বলেননি যে, 
রাষট্রসমূহের সীমান্তের ভিত্তিতে উদয়স্থল আলাদা হয়- না তারা এ 
বলেছেন আর না তা বাস্তবতা। তাহলে দেশে দেশে বিভিন্ন দিনে 
রোযা-ঈদ পালনের সাথে এ মাসলাকের কী সম্পর্ক? 


এ প্রশ্ন শুনতে যতই চটকদার মনে হোক, এখানে তা অপ্রাসঙ্গিক 
এবং নিতান্তই অগভীর চিন্তাপ্রসৃত। পাঠকবৃন্দের হয়তো মনে থাকবে 
এ প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তরের দিকে ইঙ্গিত 
করা হয়েছে। সামনে গিয়ে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা 
হবে ইনশাআল্লাহ। ৷ 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


এপ্রিল ২০১৪, জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ 
একই দিনে ঈদের বিষয় দায়িত্বশীলদের উপর 
ছেড়ে দিন-৯ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা 
করুন 


(পুর একাশিতের পর) 
দলীলের দিক থেকে কোন মাযহাবটি অগ্রগণ্য 


ফিকহের বিধানে চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি না এ বিষয়ে 
আলহামদুলিলাহ খাইরুল কুরূনের আইম্মা ও ফুকাহা এবং পরের 
যুগের ইমাম-ফকীহগণের মাযহাব মোটামুটি বিশদভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে, কিন্তু কোন মাযহাবের দলীল কী এবং দলীলের বিচারে 
কোন মাযহাব অগ্রগণ্য এ বিষয়ে আলাদা ও বিস্তারিত আলোচনা 
এখনো হয়নি। মূলত এর ইচ্ছাও আমার নেই। কারণ যেমনটা 
বারবার বলা হয়েছে যে, এ মাসআলা ইজতিহাদীও এবং 
ইখতিলাফীও। একইসাথে মাসআলাটির ধরনও খুব সুক্ধ্ম ও 
সংবেদনশীল। এ ধরনের বিষয়ে দলীলের পাঠ যেমনই হোক, 
ওয়াজহে ইসতিদলাল বা দলীল দ্বারা দাবি প্রমাণের প্রসঙ্গটি খুবই 
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সূক্ষ্ম হয়ে থাকে, যা উপলব্ধি করা ইলমুল ফিকহের যে কোনো 
তালিবে ইলম; বরং যে কোনো মুদাররিসের পক্ষেও সহজ হয় না। 
অথচ শুধু তরজমা পাঠ করেই অনেক গায়রে আলিম শুধু এ ধরনের 
বিষয়ই নয়, এর চেয়েও সুক্ক্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে থাকেন এবং “মত 
প্রকাশ” করতে থাকেন। এতে আসলে আশ্চর্যের কিছু নেই, এ তো 
ভিন্ন শাস্ত্রে অনুপ্রবেশের সর্বনিয় কুফল। 


যাইহোক, দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণ সম্পর্কে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা 
আমার নেই, আমি শুধু দুটি বিষয়ে কিছু কথা আরজ করব। প্রথম 
বিষয়, আলোচিত মাসআলায় দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
কোনো কোনো বন্ধু যে ত্বরা-প্রবণতার শিকার হয়েছেন সে সম্পর্কে 
কিছু নিবেদন, আর দ্বিতীয় বিষয়, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া 
আর সওম ও ঈদের এঁক্য জরুরি হওয়া পরস্পর সমার্থক নয়। 


দলীল-প্রমাণের বিশ্লেষণে ত্বরা-প্রবণতা মোটেও কাম্য নয় 


যে কোনো ইলমী কাজেই চিন্তা-ভাবনা এবং ধের্য ও স্থিরতা অতি 
প্রয়োজন। আর এ সকল ইজতিহাদী বিষয়, যাতে খাইরুল কুরূন 
থেকে মতভেদ চলে আসছে তাতে উভয় দিকের “দলীল ও 
“ওয়াজহে ইসতিদলাল” সংক্রান্ত আলোচনা তো এত সূক্ষ্ম হয় যে, 
এসব ক্ষেত্রে ত্বরা-প্রবণতা অতি মারাত্বক হয়ে থাকে। এ সকল 
ক্ষেত্রে অনেক কারণেই চূড়ান্ত ধৈর্য ও স্থিরতা এবং চিন্তা-ভাবনার 
প্রয়োজন। 


একটি ছোট কারণ এই যে, কখনো কোনো লেখকের তাসামুহ বা 
ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। এক্ষেত্রে যথাযথ তাহকীক না 
করলে এবং ধীরস্তিরভাবে কাজ না করলে প্রবল আশঙ্কা থাকে, পরের 
লেখকেরা সেই তাসামুহ বা ভ্রমই প্রচার করবেন। আর এ তাসামুহ 
ভিত্তিক সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করেই সন্তুষ্ট হয়ে ভাববেন, তারা একটি 
“দলীল” পেশ করেছেন বা কোনো “ইসতিদলালে'র চূড়ান্ত জবাব দান 
করেছেন। যেমন, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার পক্ষে কোনো 
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কোনো ফকীহ এ দলীল দিয়েছেন যে, যখন সময় নির্ধারণকারী 
“মীকাত" অর্থাৎ সূর্যের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য, যে কারণে প্রত্যেকে নিজেদের সুবহে সাদিক অনুযায়ী 
ফজরের নামায পড়ে, নিজের অঞ্চলে সূর্য ঢলার পর যোহর এবং 
“মীকাত' অর্থাৎ চাঁদের ক্ষেত্রেও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া চাই 
এবং প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজ নিজ উদয়স্থল হিসেবে 
রোযা ও ঈদ করা চাই। কারণ চন্দ্র ও সূর্যের উদয়স্থলের মাঝে এমন 
সুস্পষ্ট ও যুক্তিসংগত কোনো পার্থক্য নেই যে, একটির বিভিন্নতা 
অবশ্যই ধর্তব্য হবে আর অন্যটির বিভিন্নতা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হবে। 


আমি বলি না, এ কোনো অকট্য দলীল। ইজতিহাদী মাসআলায় তা 
পাওয়াই বা যাবে কোথেকে? কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই, একটি 
ইজতিহাদী দলীল হিসেবে তা অবশ্যই গণ্য হতে পারে। সমপর্যায়ের 
আরেকটি ইজতিহাদ দ্বারা এর জবাব দেওয়া যায়, কিন্তু একে পত্রপাঠ 
নাকচ করে দেওয়া যায় না। অথচ আমরা একাধিক “গবেষক'কে 
দেখেছি, তারা যেন এ যুক্তিটি হেসেই উড়িয়ে দিতে চান। আসলে 
“উসুলে ফিকহ" ও “কাওয়াইদে ইসতিদলালে'র ইলম না থাকলে 
এমন হওয়াই অনিবার্ষ। আর এ কারণেই বলা হল, ভিন শাস্ত্রে 
অনুপ্রবেশ অপরাধ । “ইলমে ফিকহ” ও “উসুলে ফিকহে' পারদশী 
লেখকগণ এ দলীলের জবাব দেওয়ার তো চেষ্টা করেছেন, কিন্তু একে 
নাকচ করে দেননি। যেমন ইবনুল হুমাম রাহ. (৮৬১ হি-) হিদায়ার 
শরহ “ফাতহুল কাদীর”-এ এই মাসআলার আলোচনায় এ দুই 
উদয়স্থলের ভিন্নতার মাঝে পার্থক্য করার একটি কারণ বর্ণনার চেষ্টা 
করেছেন। যদিও তা প্রশ্নমুক্ত নয়, কিন্তু তাঁর প্রয়াস থেকে এটুকু তো 
জানা গেল যে, তাঁর দৃষ্টিতে এ দুয়ের মাঝে পার্থক্যের দলীল পেশ 
করা জরুরি। বিনা দলীলে এ “কিয়াস'কে শুধু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার 
সুযোগ নেই। 
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9 555 4587 এগ ও মু 315 ৬ 9৯ 2 এ ও ০০0 ৯ এ১খ। এ 
0051 ০১১৬৫ দস] উট পা ল্ তে ৭৬০ ৩ আও জনি ৩০ 
পা 49 মুত তে ০০০ ও ৩ এ ৮৮9৯9] ১৯ এস এপ ৫ 4019 ০০০০৯] 


অর্থাৎ (চাঁদের হুকুমের বিষয়ে) উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার 
কারণ ৮১০ শীর্ষক হাদীসের সাধারণ সম্বোধন। এ হাদীসে চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর হওয়ার সাথে সওমকে সংযুক্ত করে সকল মুসলমানকে 
রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। এখন যে অঞ্চলের অধিবাসীরাই 
চাঁদ দেখুক চাঁদ দেখা প্রমাণিত হল। সুতরাং চাঁদ দেখার সাথে 
সংযুক্ত বিধানও সাধারণভাবে প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য হবে। 


কিন্তু সূর্য ঢলা বা সূর্যাস্তের সময় (ইত্যাদি) এরূপ নয়। কারণ, এ 
কোনো ব্যাপক হুকুম করা হয়নি। (এ কারণে যে কোনো জায়গায় সূর্য 
ঢললে সব জায়গার অধিবাসীদের উপর যোহর, কিংবা যে কোনো 
জায়গায় সূর্যাস্ত হলে সব জায়গায় মাগরিবের নামায ফরয হবে না; 
বরং প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ এলাকায় সূর্য ঢলা ও সূর্যাস্তের 
হিসাবে নামায আদায় করবে।)-ফাতহুল কাদীর ২/৩১৩-৩১৪, 
দারুল ফিকর বৈরুত, 4১৬ 5 ও 7০ 


ইবনুল হুমামের উদ্দেশ্য সম্ভবত এই যে, কুরআন-হাদীসে নামাযের 
সময়গুলোর বর্ণনা আছে এবং সময়মতো নামায পড়ার হুকুমও 
আছে, যার অর্থ, প্রত্যেক অঞ্চলের অধিবাসী নিজেদের সময় 
অনুসারে নামায আদায় করবে। নিজেদের অঞ্চলে সূর্য ঢললে যোহর 
পড়বে, নিজেদের অঞ্চলে সূর্যাস্ত হলে মাগরিব পড়বে ... এভাবে। 
কিন্তু কোনো আয়াত বা হাদীসে কোনো বিশেষ সময়ের নামোল্লেখ 
করে সাধারণ সম্বোধোনের শব্দে মুসলমানদের নামায পড়ার আদেশ 
করা হয়নি। তা করা হলে সওমের মতো সালাতও কোনো এক 
জায়গার সূর্য ঢলা বা সূর্যাস্তের সাথে যুক্ত হত। 


এ-ই যদি ইবনুল হুমামের উদ্দেশ্য হয় তাহলে পরিক্ষার যে, কূরআন- 
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হাদীসে যেমন সালাতের সময়ের বিবরণ আছে তেমনি বিশেষ বিশেষ 
সময়ের নাম উল্লেখ করে তাতে সালাত আদায়ের বা সালাত থেকে 
বিরত থাকারও স্পষ্ট ও সাধারণ আদেশ আছে। যেমন কুরআন 


এ] ১২১ ০14৪ কী] 2৯ 95৪৮ ৩১৪ 21৯৭ এই 5 


তয় 15953 
অর্থাৎ জুমার দিন নামাযের ডাক এলে আল্লাহর যিকরের দিকে 


(খুতবা ও সালাতের দিকে) ধাবিত হও এবং বেচাকেনা ত্যাগ কর। 
(আলভ্মুআ ৬২ : ৯) 


আরো ইরশাদ : 


১০০১3 ০৭০] ৪ ৬৯ মুঠ 1০৯১০) ০৯৯ ০০০৫ ০৯ এ ১৬ 
০১24 ০১৯3 ১৩০9 


অর্থ : সুতরাং আল্লাহর তাসবীহ কর এ সময় যখন তোমাদের ওপর 
সন্ধ্যা নামে এবং এ সময়ও যখন তোমাদের উপর “সুবহ" উদিত 
হয়। আর তীর প্রশংসা হয় আসমানসমূহেও এবং যমীনেও। (তাঁর 
তাসবীহ কর) তৃতীয় প্রহরে এবং যখন তোমরা “যুহরে' প্রবেশ কর। 
(আররূম ৩০ : ১৭-১৮) 


হযরত আবদুলাহ ইবনে আববাস রা.-এর তাফসীর অনুযায়ী এ 
আয়াতে পাঁচ নামাযের হুকুম দেওয়া হয়েছে। এতে সময়ের 
নামোলেখ করে সকল মুমিনকে সালাতের মাধ্যমে হামদ ও 
তাসবীহের হুকুম করা হয়েছে। অর্থাৎ সন্ধ্যায় ও রাতে মাগরিব-ইশার 
আর অপরাহ্ন আসরের নামায। 
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এপি অতি ৩ ৮০৮৯০ 9৩ 


যখন সূর্য ডুবে যায় তখন তোমরা মাগরিবের নামায পড়। 
(আলমুসান্নাফ, আবদুর রাযাক ১/৫৫৩, হাদীস : ২০৯৪) 


৯৮ ০ 39 ০০ (90৮ ৪ ১৪০০৯ এ 


এ হাদীসেও সাধারণ হুকুম, সূর্যোদয়ের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় 
তোমাদের কেউ যেন নামায না পড়ে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫৮৫) 
সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৮২৮; সহীহ ইবনে হিববান, হাদীস : 


১৫৪৮) 


এখন যদি উল্লেখিত আয়াত থেকে এ অর্থ নেওয়া ভুল হয় যে, যে 
কোনো জায়গায় জুমার আযান হলে প্রত্যেক অঞ্চলের মুমিনদের 
উপর খুতবা ও সালাতের জন্য ধাবিত হওয়া ফরয, কোথাও সূর্য 
ডুবলেই সবার ওপর মাগরিবের নামায আদায় করা ফরয হয়, এবং 
কোথাও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত হতে থাকলেই এ সময় সব জায়গার 
মুমিনদের জন্য নামায পড়া নিষিদ্ধ হয় এবং এর সঠিক মর্ম এই হয় 
যে, (নিজ নিজ) জুমার আযানের সময় জুমা আদায় কর (নিজ নিজ) 
জো রিবন (নিজ নিজ) সূর্যোদয় ও 
সূর্যাস্তের সময় সালাত থেকে বিরত থাক তাহলে “১ 199 (চাঁদ 
দেখলে রোযা রেখো) এবং 57 ৩৯1৯৯ (যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে 
রোযা রাখবে না)-এই নির্দেশনাবলীর এ অর্থ কেন হতে পারবে না 
যে, “(নিজ নিজ) চাঁদ দেখা অনুসারে রোযা রাখ" এবং “যে পর্যন্ত 
(নিজ এলাকায়) চাঁদ দেখা না যায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাক। 


আপনি যদি চিন্তা করে থাকেন তাহলে হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, 
ইবনুল হুমাম রাহ. যে দলীলের ভিত্তিতে সূর্য ও চন্দ্রের উদয়স্থলের 
মাঝে পার্থক্য করেছিলেন সে দলীল দ্বারাই এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য না 
হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে। ফতোয়া শামীর টাকায় শায়খ ফরফুরও 
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এদিকে ইশারা করেছেন। এ সত্তেও দেখা যায়, কিছু মানুষ এ 
তাসামুহ (ভ্রান্তি) ভিত্তিক বর্ণনাকে বুনিয়াদ বানিয়ে একাধিক বড় বড় 
ফকীহর পক্ষ হতে উপস্থাপিত এ দলীলকে সম্পূর্ণ অসার সাব্যস্ত 
করতে চান। 


অথচ সামনে গিয়ে ইবনুল হুমাম রাহ.ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আববাস রা.-এর এ হাদীস উল্লেখ করে লেখেন- 


৮৪489 


অর্থাৎ নিঃসন্দেহে এ দলীলই (অগ্রগণ্য সাব্যস্ত হওয়ার) অধিক 
উপযোগী। কারণ এ (হাদীস তো) স্পষ্ট। আর এ হাদীসে (অর্থাৎ 
429)1195৮ চাঁদ দেখে রোযা রাখ) এ অর্থেরও সম্ভাবনা আছে যে, 
রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে।(১/ -ফাতহুল কাদীর ২/৩১৪ 


[একাধিক লেখক এ ব্যাখ্যার যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন, প্রবন্ধের 
প্রথম কিস্তিতে একটি জবাবের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 


আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে] 


ইবনুল হুমাম যে অর্থকে এ হাদীসের অন্যতম সম্ভাব্য অর্থ বলেছেন 
সালাফের কর্মপরম্পরার দ্বারা এ অর্থই প্রতিষ্ঠিত। খাইরুল কুরূনের 
কোনো ফকীহ থেকে এ হাদীসের অন্য কোনো অর্থ বর্ণিত হয়নি। 


যাইহোক, এ কথাগুলো উদাহরণস্বরূপ বলা হল। দলীল-প্রমাণের 
বিশ্লেষণের উপর বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছে আমার নেই। তবে কেউ 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে চাইলে এবং উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার দলীলসমূহ দেখতে চাইলে “আহকামুল 
আওতার” শাওকানী, “তাওজীহুল আনযার লি তাওহীদিল 
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মুসলিমীনা ফিস সাওমি ওয়াল ইফতার” আহমদ গুমারী, 
“কিফায়াতুল মুফতী”, ইনআমুল বারী (হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ 
তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর দরসে বুখারী) এবং তাঁর 
কিতাব 'বুহুসুন ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসিরাহ" দেখতে পারেন। 


আর কেউ বিপরীত বক্তব্যের দলীলসমূহ দেখতে চাইলে 
যুলাল ফী মাবাহিছি রুইয়াতিল হিলাল” পাঠ করতে পারেন। 


কিছু জরুরি কথা 
আমি শুধু নীচের কিছু বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই : 


১. এ কথা মনে রাখা চাই যে, এ মাসআলা যেমন ইজতিহাদী 
তেমন ইখতিলাফীও। এ কারণে দলীলের উপর যতই চিন্তাভাবনা 
করা হোক এবং যতই আলোচনা করা হোক, শেষের ফল এ-ই হবে 
যে, এখানে উভয় দিকে দলীল-প্রমাণ আছে এবং কোনো একটি 
দিককে সম্পূর্ণ নাকচ করে দেওয়ার উপায় নেই। হাঁ, কেউ যদি 
ন্যায়সঙ্গত আলোচনার পরিবর্তে অন্যায় ও প্রান্তিকতার পথ অবলম্বন 
করে তাহলে আলাদা কথা। এ কারণে প্রত্যেক ইজতিহাদী 
মাসআলার মতো এখানেও ইনসাফ ও ইতিদাল রক্ষা করা খুব জরুরি 
এবং বিবাদ-বিসংবাদ থেকে বেঁচে থাকা তো সর্বাবস্থায় ফরয। 


২. দলীলের বিচারে কোন মাযহাব অগ্রগণ্য এ বিষয়ে নিজ 
সুবকী (৬৮৩ হি.-৭৫৬ হি.) রাহ.-এর আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে 
দেই। তিনি লেখেন- 


“এক শহরের অধিবাসী অন্য শহরের চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল 
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করবে না, তা নিকটবর্তী হলেও”-এ সিদ্ধান্ত দুর্বল। কারণ “সুনানে 
সায়ীদ ইবনে মানসুরে” সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার ২৯ 
রমযানের সূর্যাস্তের পর শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেল না, ফলে সকলে 
৩০ রমযান হিসেবে রোযা রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে সেদিন সন্ধ্যায় 
এক কাফেলা সফর থেকে ফিরল এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সাক্ষ্য দিল যে, তারা গত রাতে চাঁদ 
দেখেছে। 


তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে রোযা 
ভাঙ্গার আদেশ দেন এবং পরের দিন ঈদে যাওয়ার ।' 


(এ হাদীস থেকে জানা গেল, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মদীনা শহরের বাইরের সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। এ কারণে 
একথা বলা ভুল যে, “কাছাকাছি এলাকাগুলোতেও অন্য এলাকার 
যে, বাস্তবে এমন সিদ্ধান্ত কোনো ইমামের নেই। এ তো শুধু কোনো 
কোনো কিতাবের আলোচনার শুধু শব্দগত ব্যাপকতা থেকে ধারণা 
হয়। আর কিছু নয়।) 


মাপকাঠি বানানোও দুর্বল সিদ্ধান্ত। তবুও এটিও একটি শরয়ী 
মাপকাঠি। নিকট ও দুরের পার্থক্যের জন্য সারাখসী শাফেয়ী 
উল্লেখিত মাপকাঠিটি উত্তম। (২) 


[বিগত মার্চ সংখ্যায় ইমাম নববী রাহ.-এর আলমাজমু শরহুল 
মুহাযযাবের বরাতে উল্লেখিত হয়েছে ।] 


ইকলীম আলাদা হলে দূরের-“এটিও দুর্বল সিদ্ধান্ত (এ সিদ্ধান্ত আবুল 
হাসান আলমাওয়ারদী (মৃত্যু : ৪৫০ হি.) আলহাভীতে (খন্ড : ৩, 
পৃষ্ঠা : ১৮০) কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহের বরাতে উল্লেখ 
করেছেন।) 
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এখানে ইমাম তকীউদ্দীন সুবকী রাহ. বলেছেন, কোনো এক জায়গায় 
চাঁদ দেখা গেলে সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য একে লাযিম ও 
অনুসরণীয় সাব্যস্ত করার মতটি খুবই দুর্বল। প্রথমত এ কারণে যে, 
ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. ও অন্যান্য খুলাফায়ে রাশেদীনের কারো 
থেকেই বর্ণিত হয়নি যে, তারা চাঁদ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর সে সং 

মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দিগন্তের অধিবাসীদের লিখে পাঠাতেন। 
এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য সব অঞ্চলের জন্য লাযিম ও জরুরি 
হলে খুলাফায়ে রাশেদীন অবশ্যই তাদের লিখে পাঠাতেন। কারণ 
দ্বীনী বিষয়ে তাঁদের মাঝে যত ও গুরুত্ব ছিল। (আলআলামুল মানশুর, 


পৃষ্ঠা :১৪-১৫) 
এরপর সুবকী রাহ. আরো দুটি দলীল উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর উদ্ধৃত 
বক্তব্যে আছে। 


৩. খুলাফায়ে রাশেদীন ও সালাফে সালেহীনের যে তাআমুল ও 
কর্ম ধারার দিকে তকীউদ্দীন সুবকী রাহ. দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন হাকীমের আয়াত ০৬০) ৮০ 4৪৬ ৬০১ 
“০০১ এবং হাদীস ৮১০ -এর স্বাভাবিক ও সরল অর্থে দূরবর্তী 
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শহর-নগরের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে সওম ফরয হওয়ার বিধান 
শামিলই নয়। এ কারণে এ মুতাওয়ারাছ মর্ম ও উপলব্ধিকে নাকচ 
করে দিয়ে শুধু এ সকল নসের শব্দগত ব্যাপকতার ফায়েদা গ্রহণ 
করা এবং এ দাবি করা যে, এ সকল নসের একমাত্র অর্থ, যে কোনো 
স্থানে চাঁদ দেখা গেলেই “মাসের উপস্থিতি” প্রমাণিত হবে এবং 
যেকোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলেই সওম ফরয হবে, এটা খুবই 
আপত্তিকর। (৩) 


৪. এ থেকে আরো জানা গেল যে, দূর-দূরান্তের শহর-নগরের 
চাঁদ দেখা লাহিম না হওয়ার কারণ, তা লািম বা অবশ্য অনুসরণীয় 
হওয়ার কোনো শরয়ী দলীল না থাকা; সেজন্য মূল মাসআলাই হলো 
এমন যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা 
অনুসারে আমল করবে। অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখা তাদের জন্য 
অবশ্য অনুসরণীয় হবে না। এ ধারণা ঠিক নয় যে, মূলত তা লাযিম 
বা অবশ্য-অনুসরণীয় ছিল, কিন্তু খাইরুল কুরূনে যেহেতু দূর-দূরান্তের 
শহর-নগরের সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল না তাই তারা 
ওজরের কারণে এ বিধান পালন করতে পারেননি । বিষয়টি এমন 
হলে তো তাঁরা নিজ নিজ যুগে তাদের সামর্থ্যের আওতা পর্যন্ত ব্যবস্থা 
নিতেন। অথচ এর সামান্য ব্যবস্থাও তাঁরা নিয়েছেন বলে কোনো 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতেই এর উপর সংক্ষিপ্ত 
কথা হয়েছে। হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. তাঁর 
পুস্তিকা “রুয়াতে হিলালে" এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 


৫. আরো জানা গেল যে, কোনো কোনো ফকীহের ইবারতে 
দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয় না হওয়ার 
বিষয়ে এই যে বলা হয়েছে, প্রত্যেকে তার অবগতি অনুসারে 
কর্মভার প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে অঞ্চলের চাঁদ দেখা তার অবগতির 
বাইরে তার ভিত্তিতে তার উপর কর্তব্য অর্পিত হয় কীভাবে”?-এ 
কথাটি উপরোক্ত বিধানের ইল্লত বা কারণ নয়; বরং একটি 
“হিকমত বা যৌক্তিকতা বর্ণনার একটি দিক, যা মূলত এ যুগের 
অবস্থা হিসেবে বলা হয়েছে। এখন যদি যৌক্তিকতার এ দিকটি না 
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থাকে তাহলে সে কারণে বিধানই বদলে যেতে পারে না। কারণ 
হিকমতের পরিবর্তনে হুকুমের পরিবর্তন হয় না। এটি একটি স্বীকৃত 
ও সর্ববাদীসম্মত নীতি। তলাবায়ে কেরাম এর বিস্তারিত বর্ণনা উস্তাযে 
মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী উছমানী দামাত 
বারাকাতুহুমের অতিসাম্প্রতিক রচনা-“উসূলুল ইফতা”য় (পৃষ্ঠা : 
২৪০-২৪৫) পাঠ করতে পারেন। 


এ কারণে যারা এ হিকমতকে মাসআলার বুনিয়াদ বানিয়ে বলেন, 
“এখন অবস্থা বদলে গেছে, এখন পৃথিবীর যেকোনো জায়গা থেকে 
চাঁদের খবর সংগ্রহ করা এবং তা প্রমাণিত হওয়ার ইলম হাসিল করা 
খুবই সহজ, এসব এখন প্রত্যক্ষ বাস্তবতা। সুতরাং এ যুগে এ বিধান 
বলবৎ থাকবে না; এখন দূর-দূরান্তের শহর-নগরের চাঁদ দেখাও 
অবশ্য-অনুসরণীয় হবে।” 


যারা এ কথা বলেন তারা মূলত হুকুমের একটি হিকমতকে হুকুমের 
ভিত্তি মনে করছেন, যা ভুল। এ হুকুমের ভিত্তি এই হিকমত নয় বরং 
এর ভিত্তি হচ্ছে শরীয়তের দলীল। আর এতে একটি নয়, বহু হিকমত 
থাকতে পারে। সুতরাং একটি হিকমত বাহ্যত বর্তমান যুগের 
উপযোগী মনে হচ্ছে না বলে মেনে নিলেও বিধানের ক্ষেত্রে তা 
কোনো প্রভাব ফেলবে না। 


৬. আমি স্বীকার করি যে, এ মাসআলা ইজতিহাদী। এ কারণে 
যে ফকীহগণ দূর-দৃরান্তের চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয় বলেন 
তাঁদের কাছেও অন্তত এটুকু দলীল থাকবে, যার দ্বারা তাঁদের 
সিদ্ধান্তও ইজতিহাদের আওতায় থাকার দাবি রাখে, কিন্তু যেমনটা 
আমি ইতিপূর্বে সংক্ষেপে আরজ করেছি যে, এই মাযহাব থেকে, যার 
প্রসিদ্ধ শিরোনাম শ৬। ০১০১ ৮ 3 (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়), 
আমাদের এ যুগের 'গবেষক'দের ফায়দা নেওয়ার সুযোগ নেই। 
কারণ এ মাযহাব যদি দলীলের দিক থেকে অগ্রগণ্যও হয় তবুও তা 
এদের দাবি ও কর্মের জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ তাঁদের কর্ম ও দাবি 
নিয়রূপ : 
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ক. সারা বিশ্বে একই দিন সওম শুরু করা ও একই দিনে ঈদ করা 
ফরয। 


খ. এর জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের (উলামা ও উমারা) সিদ্ধান্তের 
প্রয়োজন নেই। কোথাও রোযা বা ঈদের খবর টেলিভিশনে দেখা গেল 
বা রেডিওতে শোনা হল বা ফোনে জানা গেল; ব্যস সে অনুযায়ী 
আমল করা ফরষ। 


গ. নিজ দেশের উলামা, উমারা ও সাধারণ জনগণের বিরোধিতা 
হলেও তা ফরয। নতুবা মাখলুকের আনুগত্য করে খালিকের 
অবাধ্যতার শিকার হতে হবে, যা হারাম। 


ঘ. যারা এ ফরয বিধান তরক করেন তাদেরকে শুরু রমযানে এক 
দুই রোযা ত্যাগের কারণে কাফফারা হিসেবে ঘাটটি করে রোযা 
রাখতে হবে। আর ফরয তরকের গুনাহ তো আলাদা আছেই। আর 
রমযান শেষে ঈদের দিন রোযা রাখা হারাম । তারা এ হারামে লিপ্ত। 


তাদের অধিকাংশের দাবি এ-ও যে, 


ও. রোযা ও ঈদের এক্যের জন্য সৌদিয়ার চাঁদ দেখাকে ভিত্তি 
বানানো জরুরি। 


বলাবাহুল্য, এ সকল দাবি ও কর্মের কোনোটিই উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে না। এ কারণে এ 
সকল গবেষকের এই মাযহাবের বরাত দেওয়া সম্পূর্ণ প্রতারণা। 
সামনে এটিই বিস্তারিত আলোচনায় আসছে। 


যে ইমামগণ বলেছেন, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় তাদের কথার 
এ অর্থ করা যে, ভূপুষ্ঠের কোনো প্রান্তেও যদি চাঁদ প্রমাণিত হয় 


৮5. খ 


তাহলে তা সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় 
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হবে, চাই এ চাঁদ অনুসারে সহজে আমল করা যাক বা না যাক। এ 
ব্যাখ্যা যেমন অযৌক্তিক তেমনি ইজমারও বিরোধী। কারো 
বক্তব্যকে এত ব্যাপক অর্থে নেওয়া, যা স্বয়ং বক্তার চিন্তাতেও 
আসেনি ব্যাখ্যা ও মর্ম-গ্রহণ নীতির বিরোধী। আল্লামা বানূরী রাহ, 
“মাআরিফুস সুনান” কিতাবে (খন্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৩৩৮-৩৪০, ৩৫২) 
এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। এ মূলনীতির জন্য আরো দেখুন : 
বাওয়াদিরুন নাওয়াদির পৃষ্ঠা : ৬; বয়ানুল কুরআন ৪/৬২; মাবাদিউ 
ইলমিল হাদীস ওয়া উসূলুহু, পৃষ্ঠা : ১৯৪ 


এদিকে ইমাম ইবনে আবদিল বার, আল্লামা ইবনে রুশদ, ফকীহ 
ইবনে জুযাই-এর মতো বড় বড় ফকীহ ইজমা নকল করেছেন যে, 
অনেক বেশি দূরের হলে, যেমন খোরাসান ও আন্দালুস বা হিজায ও 
আন্দালুস, এক জায়গার চাঁদ দেখা অন্য জায়গার জন্য 
সর্বসম্মতভাবে লাযিম তথা অবশ্য-অনুসরণীয় নয়। পাঠকবৃন্দ 
তাঁদের ইবারত/উদ্ধৃতি ইতিপূর্বে পাঠ করেছেন। 


মুহাদ্দিস আবুল হাসান ইবনুল কাত্তানও (৬২৮ হি.) ইজমায়ী 
মাসাইলের উপর লিখিত তীর প্রসিদ্ধ কিতাব - (১)। ০৮ ও (53 
(খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৯২)-এ ইজমার উল্লেখ করেছেন এবং মুহাদ্দিস 
আবুল আববাস কুরত্ুবীও "শরহু সহীহি মুসলিম" কিতাবে এ বিষয়ে 
ইবনু আবদিল বার-এর সমর্থন করেছেন। পিছনে পাঠকবৃন্দ তাদের 
ইবারত পাঠ করেছেন। 


এই বড় বড় ফকীহ যে বিষয়ে ইজমা নকল করেছেন সেখানে কোনো 
এমন ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা, যার দ্বারা তা ইজমা-বিরোধী হয়ে যায়, 
নিঃসন্দেহে আপত্তিকর। 


ইনশাআল্লাহ এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনা 


সামনে আসছে। এ মুহূর্তে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য যে, 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব এত ব্যাপক নয় যতটা 
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এ গবেষকগণ মনে করছেন। আর না এত ব্যাপকতার সাথে বাস্তবে 
এর উপর আমল করা সম্ভব। সামনে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত 
আলোচনা হবে। 


এ মাযহাবের ব্যক্তিবর্গ সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করাকে ফরয 
বলেননি 


দ্বিতীয় কথা এই যে, যে ইমামগণ বলেছেন, উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য নয় তাঁরা যদিও বলেছেন যে, দূর-দূরান্তের শহর থেকেও যদি 
'তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে সাক্ষ্য সংগৃহীত হয় তখন সং 
দায়িত্বশীলদের তা গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা করা 
জরুরি। কিন্তু তাঁদের কেউ এ কথা বলেননি যে, পৃথিবীর দিগ-দিগন্ত 
থেকে চাঁদের সংবাদ ও সাক্ষ্য সংগ্রহ করে সেগুলো পরীক্ষা করা এবং 
সে অনুযায়ী ফয়সালা করা ফরয। 


তাঁদের কেউই একথা বলেননি আর না দলীলের ভিত্তিতে কেউ তা 
বলতে পারেন। শুধু তা-ই নয় তাঁদের একাধিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসিত 
হওয়ার পর স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, এমন পদক্ষেপ নেওয়া কক্ষনো 
জরুরি নয়। 


হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ.-এর বক্তব্য 


যেমন আমাদের এ গবেষকবৃন্দ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা 
আশরাফ আলী থানভী রাহ. (১২৮২ হি.-১৩৬২ হি.) কে খুব বেশি 
উদ্ধৃত করে বলেন, তিনিও উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা 
বলেছেন। উদ্ধৃতিতে “বেহেশতী গওহর”-এর ইবারত নকল করা 
হয়। অথচ হাকীমুল উম্মত রাহ. নিজেই বলেছেন-“এক জায়গার চাঁদ 
দেখা অন্যান্য জায়গায় এমনভাবে প্রচার করা, যাতে বাড়াবাড়ির ও 
অতিশয়তা এবং ভুল-ত্রুটি ও জটিলতা থাকে, যার কারণে আকছার 
অস্থিরতা ও বিরোধিতা বেড়ে যায়-আমি এর বিরোধী। 


(কামালাতে আশরাফিয়্যা, সংকলনে মাওলানা ঈসা ইলাহ আবাদী, 
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খলীফায়ে মুজায হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. পৃষ্ঠা : ৭২, মালফুয 
২৭৬) 


শুধু এই নয়, বরং হযরত থানভী রাহ. এ মাসআলা আরো স্পষ্ট 
ভাষায় লিখেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : “যে শহরে মেঘ বা 
ধুলোবালির কারণে বা আকাশ পরিক্ষার থাকার ক্ষেত্রে ২৯ শাবান বা 
রমযানে চাঁদ দেখা যায়নি সে শহরের অধিবাসীদের উপর কি এ 
বিধান আছে যে, চেষ্টা করে অন্যান্য শহর থেকে সংবাদ সংগ্রহ 
করবে? 


হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. এ 
প্রশ্নের জবাবে লেখেন- 


যেহেতু দলীল ছাড়া কোনো বিধান সাব্যস্ত হয় না আর প্রাশ্থোক্ত কাজ 
ওয়াজিব হওয়ার কোনো দলীল নেই তাই তা ওয়াজিব নয়। 


প্রশ্নের অবশিষ্ট অংশ : 


যদি বিধান থাকে তাহলে কোন সূত্রে খবর সংগ্রহ করলে তা 
নির্ভরযোগ্য হবে। আর যখন নির্ভরযোগ্য সূত্রের সংবাদ অন্যান্য 
শহরে এসে যাবে তখন এঁ শহরের কাযী বা মুফতীর তা মানা জরুরি 
কি না। কাষি যদি না মানেন এবং আমল না করেন তাহলে 
গোনাহগার হবেন কি না? 


হযরত থানভী রাহ.-এর জবাব 


তা করার বিধান তো নেই। তবে যদি অন্য জায়গা থেকে খবর এসে 
যায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত, “তরীকে মুজিবের দ্বারা 
পৌঁছা। আর তরীকে মুজিব এই, এক. চাঁদ দেখার সাক্ষ্য, দুই. চাঁদ 
দেখার সাক্ষ্যের সাক্ষ্য তিন. শাসকের ফয়সালার সাক্ষ্য, চার. 
ইস্তিফাযা (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে সংবাদ আসা) যা শাসকের 
ফয়সালার মতো। 
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এ সকল সুত্রে সংবাদ এলে সে অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। আর 
বলাইবাহুল্য, ওয়াজিব তরক করা গুনাহ, কিন্তু যদি কারো 
ইজতিহাদে তা “তরীকে মুজিব' না হয় তবে সে মাধুর ...। (যাওয়ালুস 
সিনাহ আন আমালিস সানাহ, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ 
আলী থানভী রাহ., পৃষ্ঠা : ২৬; ইমদাদুল ফাতাওয়া খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : 
১২৯-১৩০) 


থানভী রাহ. উদয়স্থলের বিভিন্নতাকে ধর্তব্য নয় মনে করেন; বরং 
তিনি এ কওলকেই ফতোয়ায়ে শামীর অনুসরণে ফিকহে হানাফীর 
“মুফতাবিহী' কওল মনে করেন। এ সত্তেও তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, 
অন্য জায়গা থেকে খবর ও শাহাদত সংগ্রহ করা ওয়াজিব নয়। আর 
না তা লোকদের কর্তব্য। কথা শুধু এ-ই নয় যে, তা ওয়াজিব হওয়ার 
দলীল নেই; বরং তা ওয়াজিব না হওয়ার দলীল আছে। 


আর হযরত থানভী রাহ. এই যে লিখেছেন, 'যখন এ সকল সূত্র 
থেকে সংবাদ আসবে তখন এর উপর আমল ওয়াজিব হবে' এখানে 
নিকট ও দূরের শহর-নগরের পার্থক্য এজন্য করেননি যে, হযরত 
রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয় মনে করেন, কিন্তু অধিকাংশ 
ফকীহ এখানে নিকট ও দূরের মাঝে পার্থক্যের প্রবক্তা। তো তাদের 
এসে গেলেও এর উপর আমল ওয়াজিব হবে না এবং আমল না করা 
গুনাহও হবে না। 


যাহোক, আমি শুধু দেখাতে চাচ্ছিলাম, উদয়স্থলের বিভিন্নতা অগ্রাহ্য 
করার অর্থ এই নয় যে, এ ফকীহগণের কাছে দুরের উদয়স্থল থেকে 
শাহাদত সংগ্রহ করাও জরুরি। তা হযরত থানভী রাহ.-এর বক্তব্যে 
পরিষ্কার ভাষায় পাওয়া গেল। আর এ শুধু একা হযরত থানভী রাহ. 
এর কথা নয়, উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী যে কোনো ফকীহকে 
জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ জবাবই দেবেন; বরং আমাদের জানামতে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী বা অগ্রাহ্যকারী কোনো ইমাম বা 
ফকীহ পাওয়া যাবে না, যিনি দূরের শহর-নগর থেকে বা অন্যান্য 
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দেশ থেকে চাঁদের খবর সংগ্রহ করাকে ফরয বলেছেন। 
আরো দু-একটি উদ্ধৃতি দেখে নিলে মন্দ হয় না: 


আমাদের দেশে যারা একই দিনে সওম-ঈদ উদযাপন ফরয বলেন 
তারা দারুল উলুম দেওবন্দের আকাবির ও “ফতোয়া দারুল উলুম 
দেওবন্দের খুব বরাত দিয়ে থাকেন। অথচ সকল আকাবিরে 
দেওবন্দ এ বিষয়ে একমত যে, সওম ও ঈদের এক্য ফরয-ওয়াজিব 
হওয়া তো দুরের কথা, সুন্নত-মুস্তাহাবও নয় এবং একাধিক 
আকাবিরে দেওবন্দ তো দূরের শহর-নগরে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্যই মনে করেন। তবে “ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ”-এ 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বিষয়ে একাধিক ফতোয়া 
আছে। একেই এঁ ভাইয়েরা তাদের উদ্দেশ্যের অনুকূল বানিয়ে 
নিয়েছেন। অথচ যেমনটা বারবার বলা হয়েছে, শুধু উদয়স্থলের 
ভিন্নতা অগ্রাহ্য করার ভিত্তিতে ঈদ ও সওমের এক্য প্রমাণের চেষ্টা 
নয়। 


হাকীমুল উম্মত থানভী রাহ. আকাবিরে দারুল উলুম দেওবন্দের 
দ্বিতীয় সাড়ির অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ও অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর 
বক্তব্য এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে। 


মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ. জন্মভূমি, ছাত্রজীবন ও শিক্ষকতা-জীবন 
সব দিক থেকেই দেওবন্দী ছিলেন। ১৩৪৯ হি. থেকে ১৩৬২ হি. 
পর্যন্ত তো দারুল উলুম দেওবন্দের সদর মুফতী ছিলেন। এরপর 
পাকিস্তানে উলামায়ে দেওবন্দের মুখপাত্র ও মুফতী আযম পাকিস্তান 
হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অবিসংবাদিত। তাঁর পুস্তিকা “রুয়াতে 
হেলাল' ছাপা আছে এবং এর বাংলা অনুবাদও হয়েছে। এতে সং 
আলোচনা পাঠ করলে আলোচিত বিষয়টি আরো পরিক্ষার হবে 
ইনশাআল্লাহ। 


মুফতী নেযামুদ্দীন আযমী রাহ. (১৩২৮ হি. -১৪২০ হি.) ১৩৮৫ 
হিজরী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দারুল উলুম দেওবন্দের সদর মুফতী 
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ছিলেন। তাঁর ফতোয়াসমূহের এক সংকলন “মুনতাখাবাতে নেযামুল 
ফাতাওয়া” আরেকটি “ফাতাওয়ায়ে নেযামিয়্যাহ” এবং তৃতীয়টি 
“নেযামুল ফাতাওয়া" নামে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ মাসআলায় 
মুফতী নেযামুদ্দীন রাহ.-এর কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য । তিনি এর সমর্থনে “মুনতাখাবাত"” (খন্ড : 
২, পৃষ্ঠা : ১১৫) ও “নেযামিয়্যা"য় (খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৫) বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। এ সত্ত্বেও তিনি লেখেন, 


“মূল বিধান এই যে, প্রত্যেক জনপদের লোকদের কর্তব্য, ২৯ শাবান 
সন্ধ্যায় নিজ জনপদের হিসাবে বসতির আশেপাশে চাঁদ খুজবে এবং 
চাঁদ দেখলে সাক্ষ্য দেওয়ার স্থানে গিয়ে সাক্ষী দেবে। দায়িত্বশীলরা 
শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার 
ঘোষণা করবে । আর অন্যরা এ ঘোষণা অনুসারে আমল করবে ... 


এবং ৮ ০৪ (দ্বীন সহজ) ও ০০২) ৬১ (দ্বীন স্বাভাবিক)-এর দাবি 
অনুসারে না (তারা) দূর-দূরান্তের শহর-নগরে চাঁদ খুঁজতে যেতেন 
আর না (সেখান থেকে) খবর আসার চিন্তা করতেন; বরং আশেপাশে 
চাঁদ দেখা গেলে বা আশপাশ থেকে চাঁদের খবর শরয়ী শাহাদতের 
ভিত্তিতে পাওয়া গেলে সে অনুযায়ী রোযা রাখতেন বা রাখতেন না। 
আর এটাই হচ্ছে এ শরয়ী নীতির মর্ম- 


8) 445 ০৯3 


প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের জন্য তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। 
হাঁ, যদি কোনো প্রয়াস-প্রচেষ্টা ছাড়া “তরীকে মুজিব'-এর সুত্রে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা লেহাজ ছাড়া খবর পাওয়া যেত তাহলে গ্রহণ 
করতেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করতেন। এটুকুই। 


(ফাতাওয়া নেযামিয়্যাহ খন্ড : ১, পৃষ্ঠা : ১৪৯, ১৭২, নেযামী বুক 
ডিপো, দেওবন্দ, ১৪১৫ হি.) 
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এবং এর পাবন্দীও প্রশংসার বিষয় নয়; বরং তা শরীয়তের ইচ্ছা- 
বিরোধী। তিনি আরো বলেছেন, এ বিষয়ে তিনি তাঁর পুস্তিকা 
“তাওহীদুল আহিল্লা'় বিস্তারিত লিখেছেন। (দ্র. “মুনতাখাবাতে 
নেযামুল ফাতাওয়া”, খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : ১২২) 


মুফতী নেযামুদ্দীন রাহ.-এর পরে দারুল উলুম দেওবন্দের সদর 
মুফতী হয়েছেন হযরত মাওলানা মুফতী হাবীবুর রহমান খাইরাবাদী। 
তিনি ১৪২৮ হিজরীতে আমার এক ইসতিফতার জবাবে শুরুতেই 
বলেন- 


“রুয়তে হেলালের বিষয়ে শরীয়তে স্পষ্ট ও সোজা বিধান- 
৩১৯3 সি পপ ৮৯ ৩৮ 4980 15০-5 585719১ 


অর্থাৎ চাঁদ দেখে রোযা রাখা শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই রোযা শেষ 
কর। অর্থাৎ ঈদ কর। এখন যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় 
তাহলে মাস ত্রিশ দিন পুরা কর। 


“এ হাদীসের উপর আমল করা হলে কোনো বিশৃঙ্খলা হবে না। 
শরীয়ত আমাদের উপর এদিক সেদিক খোঁজ করার দায়িত্ব আরোপ 
করেনি এবং সকল মুসলমানকে একই দিন ঈদ করারও বিধান 
দেয়নি। আমরা টেলিফোন, ইন্টারনেট, টিভি-রেডিও ব্যবহার করে 
এদিক সেদিকের চাঁদের খবর অনুসন্ধান করতে শুরু করি বা একই 
বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার শিকার হয়ে পড়ি।” 


এ ফতোয়ার উপর মুফতী ছাহেবের দস্তখতের সাথে তারিখ দেওয়া 
আছে ১৯ রবীউল আওয়াল ১৪২৮ হি. এবং এর উপর মুফতী 
মাহমুদ হাসান বুলন্দশহরী ও মুফতী মুহাম্মাদ যফীরদ্দীন (যিনি 
ফতোয়া দারুল উলুমে'র সংকলক ও টাকাকার) এর সমর্থনমূলক 
স্বাক্ষর আছে। 
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এ বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের অতি সাম্প্রতিক ফতোয়াও 
ইনশাআল্লাহ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা হবে। 


যাহোক, এ ধারা অনেক লঙ্বা। যদি ভারত উপমহাদেশের সকল 
দেশের বড় বড় উলামায়ে দেওবন্দ ও তাঁদের ফতোয়া-সং 
থেকে এ ধরনের উদ্ধৃতি পেশ করতে থাকি তাহলে প্রবন্ধ আরো দীর্ঘ 
হয়ে পড়বে। এ কারণে আপাতত এ কয়েকটি বরাত উল্লেখ করেই 
প্রসঙ্গের ইতি টানছি। 


বক্তব্য তুলে ধরার যদিও প্রয়োজন নেই তবুও প্রাসঙ্গিক হিসেবে 
একজন ফকীহের বক্তব্য উল্লেখ করা হচ্ছে। 


উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্যকারী একজন ফকীহ ইমাম ইবনে হাজার 
মক্কী হাইতামী শাফেয়ী রাহ. (৯৭৫ হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল 
যে, 


'যদি কোনো শহরে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক শহরে চাঁদ দেখা 
গেছে, কিন্তু সংবাদটি যথাযথ পন্থায় না পৌঁছায় তাহলে কি এ ক্ষেত্রে 
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হবে এ শহর থেকে খবরের সত্যতা 
যাচাই করা, যাতে বিষয়টির যথার্থতা প্রমাণিত হলে সে অনুযায়ী 
করণীয় সম্পন্ন করা যায় কিংবা যেহেতু যথার্থ উপায়ে খবর আসেনি 
তাই সেটিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কতর্ব্য নির্ধারণ করবে, এ প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি লেখেন- 


31৮56 ০1১ ০1 ও ৩৮ ৭০০91 55590 5১5 ও এ উ কথ এ ও ১৯০৪৪ 
০ ৩০৮ ০ এখি ৬৯ ৯ এ০০। আর্ক সি 5০ আর্ট উ ১৯9] অপ এক 
কউ ৩৭ এ ০৪৩ 0 ৬৩১ ৭ ৮১. এ 2 ০০০০২ 1 এ গা পতি ০০১৯৯ 

, ০০০ 054 ৩5৩ ভি ৫9 ৯৯১ ৭৯০৭ ৮৬ 


এ জবাবের সারকথা এই যে, প্রশ্নোক্ত চাঁদের ফয়সালাকারী 
দায়িত্বশীলদের অন্যান্য শহরের চাঁদের খবর যাচাই করা জরুরি নয়। 
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বেশি থেকে বেশি এ বলা যেতে পারে যে, যাচাই করা মুস্তাহাব। 
অর্থাৎ যাচাই করার পর যদি তা নির্ভরযোগ্য মনে হয় এবং উভয় 
শহর অভিন্ন উদয়স্থলের বলে জানা যায় তাহলে সে খবর অনুযায়ী 
আমল করবে। 


(আলফাতাওয়াল ফিকহিয়্যাহ, ইবনে হাজার মক্কী হাইতামী খন্ড : ২, 
পৃষ্ঠা : ৬০-৬১, মুআসসাসাতৃত তারীখিল আরাবী, বৈরুত) 


এ কারণে প্রথমেই বলেছি, যে ফকীহগণ দূরের শহর-নগরেও এক 
অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় বলেন 
তাদের উদ্দেশ্য এই যে, নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের 
কাছে খবর এসে গেলে এবং সুত্রটি “তরীকে মুজিব' হওয়ার বিষয়ে 
তারা আশ্বস্ত হলে সে অনুযায়ী ফয়সালা করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। 
তাদের উদ্দেশ্য কখনো এই নয় যে, দায়িত্বশীলদের দূর-দুরান্তের 
শহর-নগর থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ যাচাই এবং সন্দেহযুক্ত পন্থায় 
পৌঁছা সংবাদ যাচাই করা ফরয। এ কথা যদি এ ফকীহগণ বলতেন 
তাহলে সওম ও ঈদের এক্য ফরয দাবিকারীগণ এ মতামতকে 
নিজেদের প্রমাণ হিসেবে পেশ করার কিছু সুযোগ পেতেন। 


তারা যখন সুস্পষ্টভাবে তা জরুরি না হওয়ার ফতোয়া দিচ্ছেন তখন 
সওম ও ঈদের এক্য ফরয হওয়ার উপর তাদের সিদ্ধান্তকে কীভাবে 
প্রমাণ হিসেবে আনা যায়? 


উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার তাঁদের এ ফতোয়া থেকে তো 
খুব বেশি হলে এটুকু প্রমাণ হয় যে, সওম ও ঈদের এঁক্যের ক্ষেত্রে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা বাধা নয়। এখন অন্য কোনো বাধা না থাকলে 
তাদের দৃষ্টিতে এ কাজ (যদি যথাযথ পন্থায় হয় এবং সং 
দায়িত্বশীলদের পক্ষ থেকে হয়) খুব বেশি হলে মোবাহ হবে। এরপর 
দেখতে হবে, কোনো মোবাহ কাজের উপর বাধ্য করা বৈধ কি না 
এবং একে বেশ্বিক রূপ দেওয়ার শরয়ী বিধান কী। এর প্রত্যাশিত 
সুফল কী এবং কুফলগুলো কী কী? 
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আফসোস! এ সকল বিষয়ে ধীরস্থিরভাবে চিন্তা করার পরিবর্তে উল্টো 
এক মতভেদপূর্ণ মোবাহ কাজকে ফরয মনে করা হয়েছে এবং এর 
উপর আমলও করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট দায়িশীলদের প্রতি বিদ্রোহ করে 


এবং শরীয়তসম্মত পন্থা ছাড়া উচ্ছুঙ্খলভাবে। 
টিকা : 
টীকা :১ 


এরপর ইবনুল হুমাম রাহ. ইবনে আববাস রা.-এর হাদীসের এক 
প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, যা তাঁর আগে জাসসাস ও ইবনে 
কুদামা প্রমুখও উল্লেখ করেছেন এবং শেষ কথা এ বলেছেন যে, 
'যাহিরুর রিওয়ায়াহ' অনুযায়ী আমল করাই অধিক সতর্কতাপূর্ণ। 


টীকা : ২ 
এসি ৬ ০৪৩০ ১১০ 3 এ 5 0৬৪5 : ৬ ১১৩5 
টীক ৩ 


421157942%/1১৮ এর সরল স্বাভাবিক অর্থে এ কথা শামিল হয় না 
যে, ভূপষ্ঠের যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা গেলেই তোমাদের উপর 


৮ ৭ 


রোযা ফরয হবে, তেমনি ভূপৃষ্ঠের যে কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা 
গেলেই তোমাদের রোযা ছেড়ে ঈদ করা ফরয হবে। 


এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থে এ কথা না আসা বিভিন্ন কারণে আমার 
কাছে স্পষ্ট ও নির্ধারিত বিশেষ বলে মনে হয়। নীচের বিষয়গুলিতে 
একটু চিন্তা করুন : 


ক. প্রত্যেক 'নসে'র স্বাভাবিক অর্থ তা-ই যা এ সব মানুষের 
উপলব্ধিতে স্বাভাবিকভাবে এসেছে যারা এ নস সরাসরি আল্লাহর 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন এবং তাঁর 
সামনে এ নস মোতাবেক আমল করেছেন। 


খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনের তাআমুল ও 
কর্মধারা প্রমাণ করে, তাঁরা এ নসের এ অর্থই বুঝেছেন যে, প্রত্যেক 
অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করবে। এ 
কারণে কখনোও তারা অন্যান্য অঞ্চলের চাঁদের অনুসন্ধান সংক্রান্ত 
কোনো পদক্ষেপ নেননি। 


খ. হাদীসের শেষ বাক্য 
৮১১ ১০৬] 1950 ৮৪৬ ৮6 ৩৬ 


(চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকলে মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য 

করবে) এটিও এক বড় আলামত যে, হাদীসের প্রথম দুই বাক্যে 
প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের নিজ নিজ চাঁদ দেখা অনুসারে আমল 
করতে বলা হয়েছে; কারণ দৃষ্টিগোচর হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্তেও 
সারা বিশ্বে একসাথে মেঘ কুয়াশা, বা ধুলোবালির কারণে চাঁদ 
দৃষ্টিগোচর না হওয়া এক রকম অসম্ভবই বলা যায়। সুতরাং যদি 
হাদীসের প্রথমাংশের অর্থ এ-ই হত যে, কোনো জায়গায় চাঁদ দেখা 
গেলেই তোমাদের উপর রোযা ফরয হবে তাহলে হাদীসের শেষ অংশ 
এমন হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, “চাঁদ যদি অদৃশ্য থাকে তাহলে 
অন্যান্য অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেছে কিনা অনুসন্ধান কর কিংবা অন্তত 
কোনো জায়গা থেকে কোনো খবর আসে কিনা অপেক্ষা কর।' অথচ 
হাদীসে এমনটা বলা হয়নি; বরং মেঘ বা ধুলোবালির কারণে চাঁদ 
দেখা না গেলে মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য করতে বলা হয়েছে। 


গ. যদি হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ এই হত যে, “কোথাও চাঁদ দেখা 
গেলেই রোযা রাখবে তাহলে সতর্কতার দাবি হত, ৩০ শাবানের 
রাতে (২৯ শাবান দিবাগত রাতে) আকাশ পরিক্ষার থাকা সত্তেও যদি 
নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না যায় তাহলেও সতর্কতামূলকভাবে 
তারাবীহ পড়ে নেওয়া হবে, সাহরী খেয়ে নেওয়া হবে এবং 
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সতর্কতামূলকভাবে ত্রিশ শাবানের রোযা রাখা হবে। অথচ না এ 
সালাফের কর্মধারা ছিল, না তা ফিকহে ইসলামীর হুকুম; বরং 
মাসআলা এই যে, চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার আগে তারাবীও পড়া হবে না 
এবং সাহরীও খাওয়া হবে না এবং সন্দেহের ভিত্তিতে ত্রিশ শাবানের 
রোযাও রাখা হবে না। 


একইভাবে 4; ১০ -এর স্বাভাবিক অর্থ যদি এ হত যে, যেখানেই 
চাঁদ দেখা যাক তোমরা রোযা ত্যাগ করবে এবং ঈদ করবে তাহলে 
তো বিধান এ হওয়া দরকার ছিল যে, ২৯ রমযানের রাতে নিজ 
এলাকায় চাঁদ না দেখা গেলে এ রাতে তারাবী পড়বে না। কারণ হতে 
পারে কোনো জায়গা থেকে চাঁদের প্রমাণ এসে যাবে। তেমনি ত্রিশ 
শাওয়ালের চাঁদ প্রমাণিত হলে শুধু শুধু রোযা ভাঙতে না হয়। অথচ 
এমন করা না সালাফের কর্মধারা ছিল, আর না এ ফিকহে ইসলামীর 
হুকুম। মাসআলা এই যে, নিজ এলাকায় চাঁদ দেখা না গেলে 
অপেক্ষায় থাকবে না। তারাবীর সময় হয়ে গেলে তারাবী পড়বে, 
সাহরীর সময় হয়ে গেলে সাহরী কর এবং রোযা রাখবে। কারণ এ 
মাস তোমাদের জন্য ত্রিশ দিনের। 


মোটকথা, উপরোক্ত হাদীসে চাঁদ দেখাকে ব্যাপক অর্থে নেওয়া 
নিছক একটি শব্দগত সম্ভাবনা, এটি হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ কখনো 
নয়। এ কারণেই সালাফের চিন্তায় এ অর্থ আসেনি এবং এ কারণেই 
আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা. বলেছিলেন- 


++) 44 এ এ এ॥ 0৯০) ০৮12৯ এ 


উ. এখন প্রশ্ন এই যে, তাহলে এ মাসআলা (দূর-দৃরান্তের চাঁদ দেখা 
অবশ্য অনুসরণীয় হওয়া না হওয়া) ইজতিহাদী কীভাবে থাকল? এর 
জবাব এই যে, এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ তো সেটাই যা উপরে বলা 
হয়েছে এবং সে অর্থ অনুসারেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর যামানায়, খুলাফায়ে রাশেদীন ও খাইরুল কুরূনের 
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যুগে আমল জারি ছিল। কিন্তু এরই সাথে কিছু হাদীস ও আছার দ্বারা 
এ কথাও প্রমাণিত যে, লোকেরা এ হাদীসের উপর আমল করে 
শাবান মাসকে ত্রিশ দিনের গণ্য করেছেন, রোযা রাখা থেকে বিরত 
থেকেছেন কিন্তু দিনের বেলায় নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য যখন এসেছে তখন 
তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট দিন পানাহার থেকে বিরত 
থাকার আদেশ করা হয়েছে। একইভাবে লোকেরা এ হাদীসের উপর 
আমল করে রমযানের ত্রিশ তারিখে রোযা অবস্থায় ছিলেন, হঠাৎ 
নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য এসেছে এবং তা গ্রহণ করে রোযা ভাংগার আদেশ 
করা হয়েছে। 


সাক্ষ্য কবুল করার এ হাদীসগুলোর প্রেক্ষাপট এই যে, নিকটবর্তী 
অঞ্চলসমূহ থেকে সাক্ষ্য এসেছিল এবং তা গ্রহণ করা হয়েছিল। 
এখন দূর দূরান্তের সাক্ষ্যের বিষয়টি অস্পষ্ট। হতে পারে, এ যুগে যদি 
এর কোনো সম্ভাবনা থাকত এবং দূর থেকে সাক্ষ্য আসত, তাহলে তা 
গ্রহণ করা হত। আবার এ সম্ভাবনাও আছে যে, গ্রহণ করা হত না, 
তবে আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর এ হাদীসে, যাতে 
শামবাসীদের চাঁদ দেখার ইতিবার করা হয়নি, এটাই প্রমাণিত হয় 
যে, দূর-দূরান্তের সাক্ষ্য জানার ব্যবস্থা হলেও তা কবুল করা হত না। 
যাইহোক, যেহেতু দূর-দুরান্তের সাক্ষ্যের বিষয়টি স্পষ্ট মারফু হাদীসে 
আসেনি তাই এ বিষয়ে ফকীহগণ ইজতিহাদ করেছেন এবং তাতে 
মতভিন্নতা হয়েছে। তো এই ইজতিহাদ ও মতভেদ অন্য এলাকার 
চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস ও তার মর্মের সাথে সম্পৃক্ত, ১. 
4551155045৮ -এর সাথে নয়। এ হাদীসের স্বাভাবিক অর্থ সেটিই যা 
সালাফের তাআমুল ও কর্মধারার দ্বারা প্রমাণিত। 


০৯৬৮ ৬ ঞঃ 


নিয়োজিত এবং ফিকহ-ফতোয়ার খেদমতে মশগুল উলামায়ে 
কেরামের খেদমতে দরখাস্ত এই যে, এ টাকায় উল্লেখিত আলোচনায় 
বান্দার কোনো ভূলক্রুটি হয়ে থাকলে তা জানিয়ে শোকরগোযারির 
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সুযোগ দান করবেন। 


(চলবে ইনমশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


মে-২০১৪, রজব ১৪৩৫ 

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১০ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পুর একাশিতের পর) 
চাঁদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কার কাজ? 


এ বন্ধুরা চিন্তা করেননি যে, চাঁদের সিদ্ধান্ত কে বাস্তবায়ন করবেন। 
রোযা ও ঈদের ঘোষণা কি নাগরিকসাধারণের কাজ, না রাষ্ট্র-প্রধান ও 
সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলদের কর্তব্য? 


সুন্নতে নববী, হাদীস ও আছার এবং ইসলাম ও মুসলমানদের 
ইতিহাসের উপর যাদের দৃষ্টি আছে, উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং 
উম্মাহর মুজতাহিদ ও ফকীহগণের ফতোয়াসমূহের বিষয়ে অবগতি 
আছে তারা জানেন, শরীয়ত রোযা ও ঈদকে ব্যক্তিগত ইবাদতের 
মতো ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দেয়নি; শরীয়ত একে সম্মিলিত ইবাদত 
সাব্যস্ত করেছে এবং এর ব্যবস্থার ভার অর্পণ করেছে রাষ্ট্র-প্রধান ও 
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আনুগত্যের। এ এক ইজমায়ী (সর্বসম্মত) মাসআলা, যাতে 
নির্ভরযোগ্য কোনো ফিকহী মাযহাবের ভিন্নমত নেই। নবী-যুগ ও 
খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকে অকিচ্ছিন্ন কর্মধারায় এ নীতি 
অনুস্ৃত। 


এ প্রসঙ্গে হাদীস-আছার ও ফিকহের কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি সহকারে 
বিশদ আলোচনা করা যায়, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রবন্ধটি দীর্ঘ হয়ে 
পড়েছে; তাছাড়া প্রসঙ্গটিও আলাদা প্রবন্ধের দাবি রাখে তাই 
সংক্ষেপনের স্বার্থে শুধু কটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ইশারা করছি : 


১. হাদীসের যে কোনো কিতাব থেকে রমযান, শাওয়াল ও 
যুলহিজ্জাহর চাঁদ সংক্রান্ত হাদীস ও আছারগুলো পাঠ করুন এবং 
ফিকহ-ফতোয়ার যে কোনো কিতাবে সওম ও ঈদের মাসায়েল 
অধ্যয়ন করুন, তাহলে আপনার কাছে এ বাস্তবতা দিবালোকের 
মতো স্পষ্ট হয়ে যাবে। 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে সাক্ষ্য দিচ্ছেন আর 
তিনি সাক্ষ্য কবুল করে সওম ও ঈদের ফয়সালা করছেন এবং 
ঘোষক দ্বারা ঘোষণা করাচ্ছেন। একই অবস্থা ছিল খোলাফায়ে 
রাশেদীনের যুগেও। 


৩. তারীখ ও সীরাতের কিতাবসমূহ পাঠ করুন, দেখবেন, একই 
অবস্থা পরের আমীর ও খলীফাদের আমলেও ব্যাপকভাবে জারি। 
কেন্দ্রে এ ফয়সালা করছেন স্বয়ং আমীরুল মুমিনীন, অন্যান্য অঞ্চলে 
সে জায়গার গভর্ণর বা তার আদেশে প্রত্যেক শহরের কাযী 
(বিচারপতি)। 


৪. ফিকহে ইসলামীর যে কোনো গ্রন্থে কিতাবুস সওম” অংশটি পাঠ 


করলে দেখবেন, চাঁদ সংক্রান্ত সকল মাসআলা এ মৌলনীতিকে কেন্দ্র 
করে আবর্তিত যে, চাঁদের প্রসঙ্গ কাষীর উপর ন্যস্ত। তার কাছেই 
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সাক্ষ্য উপস্থাপিত হবে এবং তিনিই তা যাচাই করবেন ও ফয়সালা 
করবেন। 


৫. সাহাবা-তাবেয়ীনের আছার ও চার মাযহাবের ফিকহের 
কিতাবসমূহে এ মাসআলা আলোচিত হয়েছে যে, এক বা একাধিক 
ব্যক্তি রমযানের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল। কিন্তু ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান বা 
তার নিয়োগকৃত কাষী বা দায়িত্বশীল) কোনো কারণে তার সাক্ষ্য 
কবুল না করায় ত্রিশ শাবান ধরে সাধারণ জনগণ রোযা থেকে বিরত 
থাকল, এক্ষেত্রে এ ব্যক্তির করণীয় কী? তেমনি এ মাসআলাও 
এসেছে যে, দুই ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল, কিন্তু 
ইমাম কোনো কারণে সাক্ষ্য রদ করল তো এরা কি অন্যদের সাথে 
ত্রিশ রোযা রাখবে, না নিজে নিজে ঈদ করবে? 


এ বিষয়ক সকল রেওয়ায়েত ও সকল ফিকহী ইবারত পাঠ করুন, 
কোনো কোনো ফকীহর এটুকু কথা তো আপনি পাবেন যে, এ ব্যক্তি 
চুপে চুপে নিজের রোযা রাখবে, কিন্তু সে অন্যদেরও রোযা রাখার 
আদেশ করবে-এ অনুমতি কেউ দেননি। তেমনি ঈদের চাঁদের 
মাসআলাতেও অধিকাংশ ফকীহ বলেছেন, তাকে ত্রিশতম রোযা 
রাখতে হবে। রোযা না রাখারও অনুমতি নেই, ঈদ করারও অনুমতি 
নেই। আবার কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, সেদিন সে রোযা 
রাখবে না তবে তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। ঈদ তো 
অবশ্যই করবে অন্য সবার সাথে, একা একদমই নয়। 


৬. এ সকল মাসাইল দ্বারা একদিকে যেমন পরিক্ষার হয় যে, রমযান 
ও ঈদের চাঁদের ফয়সালার অধিকার রাষ্ট্র-প্রধানের বা তার পক্ষ হতে 
নির্ধারিত ব্যক্তি বা মজলিসের, সাক্ষ্য তাদের কাছেই পেশ করা হবে 
এবং তারাই তা যাচাইয়ের পর শরীয়তের বিধান অনুসারে ফয়সালা 
জারি করবেন, তেমনি এ সকল মাসাইল থেকে এ-ও প্রতীয়মান হয় 
যে, ব্যক্তিবিশেষের অন্যদের থেকে আলাদা হওয়ার অনুমতি নেই, 
এমনকি তারও না যে নিজ ধারণায় চাঁদ দেখেছে ও তার সাক্ষ্যও 
দিয়েছে। 
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৭. ফিকহ ও ফতোয়ার গ্রন্থাদিতে এ মাসআলাও আলোচিত হয়েছে 
যে, অমুসলিম দেশগুলোতে অবস্থানকারী মুসলিমগণ রোযা ও ঈদ 
কীভাবে করবেন, যেখানে না আছেন মুসলিম রাষ্ট্র-প্রধান, না কোনো 
মুসলিম কাযী। তেমনি গ্রামের লোকেরা কী করবেন, যেখানে কোনো 
কাধী থাকে না। ফিকহ-ফতোয়ার সমকালীন গ্রস্থাবলিতে এ 
মাসআলাও এসেছে যে, কোনো মুসলিম দেশে সরকারী হেলাল 
বিধিবিধান অনুসরণ করে না; বরং ফিকহে ইসলামীর ইজমায়ী ও 
সর্বসম্মত বিধানও লঙ্ঘন করে ফেলে, এক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের 
করণীয় কী। 


ফিকহের এ সকল মাসআলাও প্রমাণ করে, চাঁদের ফয়সালার প্রকৃত 
হকদার হচ্ছেন রাষ্ট্রপ্রধান বা তার পক্ষ হতে নিয়োজিত ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিবর্গ। এতে সাধারণ মানুষের না অনুপ্রবেশের হক আছে, না 
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার। 


হ্যাঁ, সংশিষ্ট দায়িত্বশীলরা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে- 
একেবারেই পালন না করে বা খোলাখুলিভাবে শরীয়তের নীতি ও 
বিধান লঙ্ঘন করতে থাকে তখন আলিমদের অবশ্য-কর্তব্য, তাদের 
বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আর সাধারণ মানুষের কর্তব্য, আলিমদের 
ফতোয়া অনুযায়ী আমল করা। তবে এক্ষেত্রেও বিচ্ছিন্নতা ও 
বিশ্বঙ্খলার অনুমতি নেই।১ 


চাঁদের ফয়সালা, রোযা ও ঈদের ঘোষণা রাষ্ট্র-প্রধান বা তার পক্ষ 
হতে নিয়োজিত ব্যক্তি বা কমিটির কাজ, এ সর্বসম্মত ও ব্যাপকভাবে 
বর্ণিত ও অনুসৃত মূলনীতি উপলব্ধি করার পর খুব সহজেই বুঝে 
আসবে যে, কেউ যদি উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার 
মাযহাব অনুসরণ করতে চান তাহলে সে মাযহাবের প্রবক্তাদের 
কাছেও এর পদ্ধতি এই নয় যে, স্বদেশবাসীদের থেকে আলাদা হয়ে 
কিছু লোক নিজেদের রোযা শুরু করবেন বা ঈদ করবেন। কেউ এমন 
করলে তা ভূল হবে। সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, এ মাযহাব অনুসরণের 
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জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলদের (উলামা ও উমারা) উদ্ধুদ্ধ করা। 
তারা তা মেনে নিয়ে সে অনুসারে ফয়সালা করলে অধীনস্ত সকলের 
সে অনুযায়ী আমল করা জরুরি হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত দায়িত্বশীলগণ 
এ ফয়সালা না করেন সে পর্যন্ত তাদের কর্তব্য, দায়িত্বশীলদের 
অনুগত থেকে দেশবাসীর সাথে রোযা শুরু করা। 


এ ফতোয়া শুধু এ আলিমদের নয়, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রাহ্য 
করেন; বরং এ ফতোয়া তাঁদেরও, যারা উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য 
করেন। এমনকি সমকালীন এসব আলিমেরও, যারা উদয়স্থলের 
ভিন্নতা অগ্রাহ্য করার মাযহাব থেকেও অগ্রসর হয়ে সরাসরি রোযা ও 
ঈদে এক্যের আহবান করেন। 


মুনাসিব মনে হচ্ছে, তাঁদের কয়েকজনের ফতোয়া এখানে উল্লেখ 
করি। আল্লাহ করুন, আমাদের এ বন্ধুদেরও সঠিক কথা বুঝে এসে 
যায়। তবে এর আগে হাদীস ও আছার থেকে আকাবিরে উম্মতের এ 
সর্বসম্মত ফতোয়ার দু-একটি সূত্র নমুনাস্বরূপ পেশ করা হচ্ছে : 


১. তাবেয়ী ইমাম মাসরূক রাহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ও তার সাথী 
আরাফার দিন আয়েশা রা.-এর নিকটে গেলেন (এ দিনটি এমন ছিল, 
যা 'ইয়াওমুন নাহর” হওয়ারও সন্দেহ ছিল) আয়েশা রা. খাদেমাকে 
বললেন, তাদেরকে সুমিষ্ট করে ছাতুর শরবত পান করাও । আমি যদি 
রোযাদার না হতাম তাহলে আমিও পান করতাম। মাসরূক ও তার 
সঙ্গী বললেন, “আপনি রোযা রেখেছেন! আজ যদি কোরবানীর দিন 
হয়ে থাকে?! (মাসরূক এ কথাও বলেছিলেন, যে, আমি তো শুধু এই 
ভেবে রোযা রাখিনি যে, যদি আজ কোরবানীর দিন হয়?) উম্মুল 
মুমিনীন বললেন- 


০০৬ (৮১ ০) ০9109 2520 ০৮০০ 269 ৩) ০৪ 9 ০০০] এ 


অর্থাৎ কোরবানী তো তখন যখন ইমাম (মুসলমানদের রাষ্টর-প্রধান) 
ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোরবানী করে এবং ইফতার (রোযা না-রাখা) 
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তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ইফতার করে। 
অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে- 


০৮০] মত ১০ ৬০৪ 1৯ ৬০৭ ৯ এ] 


অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন ইমাম ও জনগণ কোরবানী 
করে। 


অন্য আরেক বর্ণনায় আছে- 
লা ০০৪ % 28] 1৯3 লে ০ ৯০০০ % এ 


অর্থাৎ কোরবানীর দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা কোরবানী করে 
এবং ফিতরের (ঈতুল ফিতরের) দিন তো সেটি যেদিন লোকেরা 
রোযা ছাড়ে। 


(মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক ৪/১৫৭, হাদীস : ৭৩১০; মাসাইলু 
হিলালি যিলহিজ্জাহ, ইবনে রজব পৃষ্ঠা : ৩৪-৩৫; কিতাবুল আছার, 
ইমাম আবু হানীফা, রেওয়ায়েত ইমাম আবু ইউসুফ পৃষ্ঠা : ১৭৯, 
হাদীস : ৮১৮; আসসুনানুল কুবরা বাইহাকী ৪/২৫২) 


ইমাম ইবনে রজব রাহ. লেখেন- 


২৬] ০১৮৭ 3 এসপি] ৪৬ ও ০১৮০ ০৬ ঞ। ৬০ ছা ৩ শক ৭ ০ 
.০৮ ০ 5905 


অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. থেকে এ বাণী প্রমাণিত। এর সনদ 
সর্বোচ্চ মানের সহীহ সনদ এবং এ সিদ্ধান্তে তাঁর সাথে কোনো 
না পাওয়া যায় না। (আহকামুল ইখতিলাফ, ইবনে রজব 
পৃষ্ঠা : ৩৬) 
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উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর এ বাণী তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল 
না; এ তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম-এর বাণীরই প্রতিধ্বনি। সামনের হাদীসটি দেখুন : 


২. আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 


১৯ ৯9 ১2৮26 ৮22) ৯০ সা সালা 


অর্থাৎ, সিয়াম হল যেদিন তোমরা রোযা রাখ; “ফিতর হল যেদিন 
কর। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ৭০৬; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : 
২৩২৪; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১৬৬০; আসসুনানুল কুবরা, 
বাইহাকী ৪/২৫১-২৫২) 


ইমাম তিরমিষী রাহ. এ হাদীসকে "হাসান, বলেছেন, কিন্তু এর 
একাধিক সনদ আছে, যার সম্মিলনে তা “সহীহ হওয়া প্রমাণিত হয়। 
(আলমাজমূ শরহুল মুহাযযাব, নববী ৭/৪৪৫; আল আলামুল 
মানশূর, তকীউদ্দীন সুবকী পৃষ্ঠা : ১৮; ফয়যুল কাদীর, মুনাভী 
8/8৪১; আততালীকুল মুগনী আলা সুনানিদ দারাকুতনী ২/২২৪; 
ইরওয়াউল গালীল ৪/১১) 


ইবনুল মুনকাদির এর বর্ণনায় আছে, আয়েশা রা. নিজেই আল্লাহর 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ নকল করেছেন- 


1০) ০০৪ ০0১ পাতা ভি এত এতটা ০৯০৭ ৯৮ 


ছাড়ে। (আসসুনানূল কুবরা, বাইহাকী ৫/১৭৫, ২৮৮ ১ ০৬ 0০ ০) 


রমযান ও ঈদ প্রমাণ হওয়ার বিষয়ে এ হাদীস খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এতে 
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বেশ কিছু মৌলিক মাসআলার দলীল রয়েছে। আমি শুধু দুটি 
মাসআলা উল্লেখ করছি : 


ক. রোযা, ঈদুল ফিতর, কোরবানী ও হস্ব-এসব ইবাদতের সময় 
সম্পর্কে ফয়সালা করার অধিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্ণের নয়, এ 
ফয়সালা করবেন ইমাম (রাষ্ট্র-প্রধান) বা তাঁর নায়েব। যেদিন শরয়ী 
দলীলের ভিত্তিতে ইমাম ও জনগণ রোযা শুরু করবে সেদিনই পয়লা 
রমযান। যেদিন তারা রোযা ছাড়বে সেদিন ঈদ। যেদিন আরাফায় 
উকুফ করবে তা হজ্বের দিন আর যেদিন কোরবানী করবে তা 
কোরবানীর দিন। এ সকল বিষয়ে তাদের থেকে আলাদা হওয়ার 
অধিকার কারো নেই। 


৮ 2৮৯৮1 ত 7122015 ১9] তি ৬ এ: 00 ০৬৪557115 ৮৩ 4 0 ০০5 
ডা] 
*০ 


এবং আবুল হাসান সিন্ধীর শব্দে- 


(৩৪ ৮91 0 0 ১০] ৮৮ 0০১ ০৮৯ ৬ ৯৯৪৪ ০ 891 ০৬ ও ০৬০ ও ০৯৬৪ 
২৬9 ৮৯০ শরিতা ১৯খ। এপ আর্ট (৮্চ5 1৮৯ পু 


(হাশিয়াতু সুনানি ইবনে মাজাহ, আবুল হাসান সিন্ধী খন্ড : ২, পৃষ্ঠা : 
৩০৬, দারুল মারিফাহ, বৈরুত) 


খ. দায়িত্বশীলরা যখন শরীয়তের বিধান অনুসারে এসকল ইবাদতের 
মাসের চাঁদ সম্পর্কে ফয়সালা করবে তো সেটা যদি বাস্তবসম্মত না-ও 
হয়, যা আমাদের অজানা, তো এ কারণে আল্লাহর কাছে কোনো 
জবাবদিহী হবে না। আল্লাহ তাআলা ইবাদত কবুল করবেন। 
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০৪ ও ৩5 তা ভে এ ৩৪৪৩ ১৩ ৬০১ এ এআ শেপ 19] ০ 3 ০০০ 1০০৯) 
1/২ ০০ ১৯০০ ৯0-41১৯০ 0১ এখি। 


আরো জানার জন্য দেখুন : মাআলিমুস সুনান, ইমাম আবু সুলায়মান 
খাত্তাবী (৩৮৮ হি.) ২৮২; শরহুস সুন্নাহ, ইমাম বগভী 
৬/২৪৭-২৪৯; তাহ্যীবু সুনানি আবু দাউদ, ইবনুল কাইয়্যিম 
৩/২১৩-২১৪; নায়লুল আওতার, শাওকানী ৩/৩৮১; কিতাবুল 
ঈদাইন; মাআরিফুস সুনান, ইউসুফ বানূরী ৫/৩৫৬-৩৫৭ 


এ ভূমিকার পর এবার আকাবির আলিমগণের ফতোয়া লক্ষ্য করুন। 
তাঁদের মধ্যে যারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রাহ্য করেন এবং যারা গ্রাহ্য 
করেন না, আর কিছু আলিম যারা আরো অগ্রসর হয়ে ঈদ ও 
সিয়ামের এক্যের বিষয়ে উৎসাহ দান করেন তাদের সবাই এ বিষয়ে 
একমত যে, কারো জন্য নিজ দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও 
মুসলিম জনগণ থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করা জায়েয নয়। 


চাঁদের বিষয়ে স্বদেশবাসী থেকে আলাদা হওয়া জায়েয নয় 
১. শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ. 


এ শিরোনামে সবার আগে শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ, 
(১৩৩২-১৪২০ হি.)-এর নাম উল্লেখ করছি। কারণ তিনি শুধু 
উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যই করেন না, সকল মুসলিম দেশে একই 
দিনে রোযা ও ঈদেরও তাকীদ করেন। তিনি সাইয়েদ সাবেক মিসরী 
রাহ. (১৩৩৩-১৪২৫ হি.)-এর কিতাব “ফিকহুল কিতাবি ওয়াস 
সুন্নাহ-এর উপর একটি পর্যালোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার নাম, 
“তামামুল মিন্নাহ ফিত তালীকি আলা ফিকহিস সুন্নাহ” । এতে তিনি 
সাইয়েদ সাবিক রাহ.-এর উপর এ আপত্তি করেছেন যে, তিনি 
উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে অগ্রগণ্য করেননি। 
শায়খ আলবানী রাহ.-এর বক্তব্য এই যে, 45%15,597 485 1৮০ শীর্ষক 
হাদীসটি একদম "আম" (ব্যাপক)। যে কোনো অঞ্চলের চাঁদ দেখার 
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ইলম যে কোনো জায়গায় পৌঁছবে সেখানের অধিবাসীদের উপর এ 
হুকুম আরোপিত হবে। এতে দূরত্ব বা ইকলীমের কোনো পার্থক্য 
নেই। 


শায়খ আলবানী আরো বলেন- 


৮৯টা। ০১১0 (৬৯ ০ ডেড খু কি ০9০ ১৯ অভ ৪৪০০ তা ৮ ০05৯5 
.এ৮০9 এ) ঝ। ৪ ৩1 জাঠ এ এস ৩ 


এএ১ ৬ (9 ও ঘট এ জশ এপ ও ৩৪ এ০১ এ৬ পেটএই। 45 ৬ এ এড 
গ ৬০ ও ভি 4৯56 শে ৬০5 গতি শো পি এ পিক 95 
০5০1 ০০০৭ ও শ$ তে এ শসগ]। ও ০১১৬০ 8১ শপ ৩৮ ৩১ ও ৬ ০০৮৯৪ 

০৬ 9 ০০১০৮ ৮০7৩০ ০৮৮৭ 


অর্থ : আর এ তো (অর্থাৎ দূর-দূরান্তের অঞ্চলসমূহে চাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হওয়ার ইলম হাসিল হওয়া) এ যুগে একেবারেই সহজ, কিন্তু এর 
তা বাস্তবায়ন করা যায়। 


কিন্তু যে পর্যন্ত সকল ইসলামী দেশ এ বিষয়ে একমত না হবে, আমার 
সিদ্ধান্ত, সকল দেশের অধিবাসী নিজ দেশের জনগণের সাথেই রোযা 
রাখবে। এমন যেন না হয় যে, তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, 
কেউ স্বদেশবাসীর সাথে রোযা রাখল আর কেউ অন্য দেশের সাথে। 
সে দেশে রোযা-ঈদ আগে হোক বা পরে। কারণ এমনটা হলে 
মতভেদের গন্ডি আরো প্রশস্ত হবে, যেমনটা কয়েক বছর যাবৎ 
আরব দেশগুলোতে দেখা যাচ্ছে। বাস, শুধু আল্লাহর কাছেই সাহায্য 
চাওয়া যায়। 


(তামামুল মিন্নাহ ফিততালীক আলা ফিকহিস সুন্নাহ ৩৯৮, দারুর 
রায়াহ, রিয়া ১৪ ২৬ হি., মোতাবেক ২০০৫ ঈ., পঞ্চম সংস্করণ) 


শায়খ আলবানী রাহ. এ বিষয়ে “সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা 
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ওয়া শীইউম মিন ফিকহিহা ওয়া ফাওয়াইদিহা”তেও আলোচনা 
করেছেন। এ কিতাবে ২২৪ নম্বরে এ প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখিত 
হয়েছে, যার আলোচনা এখনি হয়েছে- 


১৯০০০ (8 খাও ১১৮০০ 0৯০5৮012০১১ (| 


শায়খ প্রথমে এ হাদীসের বরাতসমূহ উল্লেখ করেছেন এবং এর 
সনদের উপর আলোচনা করেছেন, যার সারকথা, এ হাদীস তাঁর 
দৃষ্টিতে 'হুজ্জত' (দলিল হওয়ার যোগ্য)। এরপর এ হাদীসের মর্ম ও 
নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 


তিনি বলেন, এ হাদীসের সহজ অর্থ তা-ই যা আবুল হাসান সিন্ধী 
রাহ. “সুনানে ইবনে মাজাহ”"র টীকায় উল্লেখ করেছেন, যার সারমর্ম 
এই যে, সওম, ফিতর (ঈদুল ফিতর) ও আযহা (কোরবানী)র মতো 
সম্মিলিত ইবাদতসমূহের ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির হাতে নয়; বরং 'ইমাম' 
ও “আলজামাআ, (রাষ্ট্র-প্রধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠেটর হাতে। ব্যক্তির 
কর্তব্য, তাদের অনুগত থাকা। 


শায়খ বলেন, মাসরূকের প্রশ্নের উত্তরে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. 
যে এ হাদীস পেশ করেছেন তা থেকেও এ অর্থের সমর্থন হয়। আর 
এ অর্থই শরীয়তের শান উপযোগী। শরীয়তের এক গুরুত্বপূর্ণ 
মাকসাদ উম্মাহর এঁক্য অটুট রাখা, তাদের ছত্রভঙ্গ হতে না দেওয়া 
এবং যত ব্যক্তিগত মতামত তাদের এক্যে ফাটল ধরায় তা থেকে 
তাদের দূরে রাখা। 


এ কারণে কারো ব্যক্তিগত মত, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক হলেও, 
সম্মিলিত ইবাদতের ক্ষেত্রে, যেমন রোযা, ঈদ ও জামাতের নামায, 
শরীয়ত গ্রাহ্য করে না। 


সামনে শায়খ সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থার উদ্ধৃতি দিয়ে হুশিয়ার 


করেছেন যে, এ হাদীস থেকে ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপন্থা থেকে 
এ সকল লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা শাখাগত বিষয়ে 
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মতভেদের কারণে কোনো ইমামের পিছনে ইকতিদা করা থেকে 
বিরত থাকে এবং যারা জ্যোতিশীস্ত্রীয় হিসাবে পারদর্শিতার দাবি করে 
নিজ মুসলিম ভাইদের থেকে আলাদা হয়ে রোযা ও ঈদ করে। তারা 
চিন্তা-ভাবনা করলে এ আলোচনায় আছে তাদের অজ্ঞতা ও অহঙ্কার- 
ব্যধির উপশম। 


শায়খ আলবানীর ভাষায়- 


৮৬ ০০ 01 হত 20০5 ১৪ ৯৯149 তত উন ওক ১১৩ ৯ এ 1০৯৫ 
০০ ১৬ এ৯খ] ৪০৯] ৩৭ শিট ও তেও ৩ ৯১০৭) গঠিত ১5 ০০০] শট 
১৯০৪ ০৩৪] ১9৮০৩ 2৮ ০১৩৮ & ০০৮০ 2৫৯9 ০০09৮ ৩৬ 99 ০১১৪] ৬) 272 

১১. হালা 


০০০০ ৮৪19০ ও 9988 528 3 ৩৪১ এএঠা 52৮ ১৭ 5 ৩৪০৪৭ ০৩৬ এ 5 
০ ঠা ০4৪০ ০০৩৩589০০৩৩ (১ ০৪৫ ৬০৪০ ৮৯ ৩১০৩ ০৪১৩। এএঠা ০০5 
৫ 5৯৮৬ চাকা ১৪ 4৬9 44 1455 ০৮০ 2তী এ 


০৫৯ ৩৮ ১৫৮৪ 3 0 গজ ৩১৭ 6৬] পা ০৮ ০9টি জে শি 9১ ০0৬ 
লজ এ এছ ৪৩৬ এসএ উরাউস| ৮1০০5 ৪০ ৩৯৯৩ ০১১৮ 


(সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ১/১, পৃ. ৪৪৪, হাদীস : ২২৪) 


“সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা””য় (হাদীস নং : ২৬২৪-এর 
অধীনে) শায়খ আলবানী রাহ. দ্বিতীয়বার এ মাসআলা আলোচনা 
করেছেন এবং “তামামুল মিন্নাহ”-এর আলোচনার মতো পরিক্ষার 
বলেছেন, সকল মুসলিম দেশের পক্ষ হতে সম্মিলিত ব্যবস্থা হওয়ার 
আগে আমরা প্রত্যেক দেশের অধিবাসীদের নিজেদের এক্য অটুট 
রাখাকে জরুরি মনে করি। কিছু লোক স্বদেশবাসীর সাথে আর কিছু 
অন্য দেশের অধিবাসীদের সাথে-এভাবে নিজেদের মধ্যে বিভক্ত 
হয়ে যাওয়াকে আমরা জায়েয মনে করি না। 


শায়খ আলবানীর এ দুই আলোচনা শায়খ হুসাইন আলআওযাইশাও 
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তাঁর কিতাব “আলমওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ আলমুইয়াসসারা ফী 
ফিকহিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতিল মুতাহহারা”য় (৩/২০৮-২১৩) 
নকল করে সমর্থন করেছেন। 


২. ড. ইউসুফ কারযাভী (হাফিযাহুল্লাহু ওয়া রাআহু) 


ড. কারযাভীও ঈদ ও সিয়ামে এক্যের সমর্থনকারীদের অন্যতম। এ 
সত্তেও তিনি তাঁর ফতোয়া-সংকলনে পরিক্ষার লিখেছেন, রোযা ও 
ঈদে মুসলমানদের এক হওয়া কাম্য । এ বিষয়ে নিরাশ হওয়া উচিত 
নয়, তবে যে বিষয়ে জোর দেওয়া ওয়াজিব এবং যে বিষয়ে কখনোই 
ক্রুটি হওয়া উচিত নয় তা এই যে, আমরা যদি বৈশ্বিক এক্য প্রতিষ্ঠায় 
সক্ষম না হই তবে অন্তত আঞ্চলিক এঁক্য অটুট রাখা তো ওয়াজিব। 


তাই একই শহরের বা একই দেশের লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত 
বলে রোযা রাখা থেকে বিরত থাকবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। 
পয়লা শাওয়াল বলে ঈদ করবে-এ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ 
ইজমায়ী ও সর্বসম্মত বিধান এই যে, হাকিমের ফয়সালা বা 
দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মতভেদপূর্ণ মাসআলায় মতভেদের সমাপ্তি 
ঘটায়। 


এ কারণে কোনো মুসলিম দেশে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান যদি 
রোযা ও ঈদের ফয়সালা করে তাহলে সে দেশের মুসলমানদের তা 
মান্য করা অপরিহার্ষ। কারণ এ “তআত ফিল মারূফ' (ন্যায়ের ক্ষেত্রে 
আনুগত্যের) মধ্যে পড়ে (যা শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরয)। যদিও তার 
সিদ্ধান্ত অন্য দেশের সিদ্ধান্তের বিপরীত হয়। কারণ হাকিমের 
ফয়সালা এখানে এ মাযহাবকেই নির্ধারিত/অগ্রগণ্য করেছে, যাতে 
হাদীস শরীফে প্রমাণিত- 
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০৮ 
ড. কারযাভীর আরবী ইবারতের এক অংশ দেখুন- 


৪1 54] এ ০১ 05 002 ১৯ ০0৬ কট 58] (০৪ হকি আর্তি ৭0 ০৪5 
| ৪০০৪ এ ০ 0 অর্ক ৪৩ ৬০১ 2] গঞা গু আপস ১৬ ৩৪ এ 
২৯191 782] ও ০১০) গা ৩৪ ও 


(ফাতাওয়া মুআসিরা, ড. ইউসুফ কারযাভী ২/২২২-২২৪) 
৩. শায়খ আবদুল আযীয ইবনে বায (১৩৩০-১৪২০ হি.) 


শায়খ ইবনে বাষের কয়েকটি ফতোয়া আমরা বিগত সংখ্যাগুলোতে 
পাঠ করেছি। এখানে আরো একটি ফতোয়া উদ্ধত করছি। তাঁর কাছে 
পাকিস্তান থেকে প্রশ্ন এসেছিল যে, পাকিস্তানে রমযান ও শাওয়ালের 
চাঁদ দেখা যায় সৌদিয়ার পরে, কখনো দুই দিন পরে। এখন প্রশ্ন 
এই যে, আমরা কি সৌদিয়ার সাথে রোযা শুরু করব, না 
পাকিস্তানবাসীর সাথে। 


প্রশ্নকারী পাকিস্তানে বসবাস করলেও পাকিস্তানের নাগরিক ছিলেন 
না। সম্ভবত সৌদী ছিলেন। শায়খ ইবনে বায যে উত্তর দিয়েছিলেন 
তানিম্বরূপ : 


ওসি পি এস ০০ 0 ৮৩ জিও 0৮৮ 0৯ শি ৩ 0০৫৮৪ ৬৭) 
০৩227 (এ 7122]15 ০৩০৯ 69 ১১০ 5 415 এ এ এ ০9 ৩০৮: 
এ ৮5১৯5 ১4৩ ৬১1৯৮] ই তাপ ১৬৯৪ ০০০৪৪ ১9১ গাঁ 4০৮ ০০৪০১ 6 ৬৯০৮৬ 
৮৩৩ ০৩৮০ ৩০ ৫ ৮5/১2915 ০৯০ ৩৮৯ ৫০ ৮৪৩৯৮ ৩০ চা ৪ ০৬০০৩॥ 

,0০9115 ২ ৩9৯১ 


০০৬৮ ০ শি এ 01০৭ শৈ ৮৯১ ৭৩5 ০00০ ০৯১৬ অশীর্ 55 | ৩৭5 
৮৪) ১৪ 45 ০৯৭ ৩৭] ০৪৪ ঞ। ৬৯) 
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০9০0 2৮০৯১ ১ ০৬৪১০ (০ ও জি এপি ৬ ও 2 এ সা 
ও৪১। ৬৩ ৬৪৪ ৩০৯ খা ১! হযনাঠ 1৮০3 6৮ 50১ ৬) 
| 0 কপি) £ এজ 4914) 2১১৬১ 69০ 4০5 ঠা ০ ৬৬৪ ৩১০০১ (695 

-198/20 ১১ শী 


39১২ : ০] এ] ৮৬৬ ঝ। ৪৯১ ভি ৪61১০ ৬০ ৬৮1০0 এত ঝ। একি এখ। 455 
0০ ১5 ৬9912 


শায়খ এ প্রজ্ঞাপূর্ণ ইলমী ফতোয়ায় এ প্রশ্বকারীদের বলেছেন, 
তোমাদের বিষয়ে পবিত্র শরীয়তের বিধান আমাদের এ-ই মনে হচ্ছে 
যে, যাদের সাথে তোমাদের অবস্থান তাদের সাথেই তোমাদের রোযা 
রাখা জরুরি। এটা দুই কারণে : এক. এ হাদীসের ইরশাদ, যাতে 
আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 


৩১৯০৮০০ 7% ৬৮৪৭ ০928 87520) ০১১০০ (৯ ১] 


এ কারণে তুমি ও তোমার সাথীরা যে পর্যন্ত পাকিস্তানে থাকবে 
তোমাদের রোযা ও ঈদ তাদের সাথেই হওয়া চাই। কারণ তোমরা এ 
হাদীসের সম্বোধনে শামিল। 


দ্বিতীয় কারণ, তোমরা যেখানে আছ, রোযা ও ঈদে যদি এখানের 
মুসলমানদের বিরোধিতা কর তাহলে বিশৃঙ্খলা হবে। অভিযোগ ও 
পাল্টা অভিযোগের পথ খুলবে । ঝগড়া-বিবাদ হবে, অথচ শরীয়তের 
আদেশ নিজেদের একতা ও সম্প্রীতি রক্ষা করা এবং নেকী ও 
খোদাভীরুতার পথে পরস্পর সহযোগী হওয়া । 


(এরপর আবদুল্লাহ ইবনে আববাস রা.সহ আহলে ইলমের এক 
জামাত যখন প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য আলাদা আলাদা চাঁদ দেখার 
অনুসরণ করে তাহলে এটিও নেকীর কাজ। এতে তাদের সহযোগিতা 
করা জরুরি। ওখানে অবস্থান করে তাদের বিরোধিতা করে বিচ্ছিনন 
হওয়ার সুযোগ তোমাদের নেই।) 
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(মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাতুম মুতানাউইয়াহ, শায়খ ইবনে 
বাধ ১৫/১০৩-১০৪, তৃতীয় প্রকাশ ১৪২৮ হি.) 


একই নির্দেশনা শায়খ ইবনে বায অন্যান্য ফতোয়াতেও দান 
করেছেন যা তার এ কিতাবে দেখা যেতে পারে। (১৫/১০০-১০২) 


৪.  ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মূসা 


জামেয়াতুল কুদস ফিলিস্তীনের “কুক্লিয়াতুদ দাওয়াহ”-এর প্রফেসর 
এ বিষয়ে একাধিক প্রশ্ন আছে। জবাবে তিনি একটি কথাই বলেছেন, 
যদিও আমি উদয়ঙ্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই 
অগ্রগণ্য মনে করি এবং আমারও ইচ্ছা, সকল মুসলিম একই চাঁদ 
দেখার উপর এঁক্যবদ্ধ হোক, কিন্তু এ বাস্তবতা উপেক্ষা করাও সঠিক 
নয় যে, উদয়স্থলসমূহের এক্য সাধনের মাসলাক এখনো পর্যন্ত একটি 
নীতিমাত্র, যা নবী-যুগ থেকে এ যুগ পর্যন্ত কখনো বাস্তবতার মুখ 
দেখেনি। 


এজন্য আমি বলি- 


ও ৮৯০৬ ৩৮৩ ৩5 ০০97 31৮১ তা অপ ৩ ৩৮ এ 95 এ এ আরজ 
০4৯15 ০০৩ ওকি 5 ০5 05 ও লী (১ 0 ৩৮০৬ এস ৩৯৯৩ ০5 09 
১৩ খেক ৬১০) £ত। ০০৩ ৩৪ তা এ ফট ৩০৩১ এ ফট ৭1০৯ এ ৩৬ 
৮৪৮০ ৮৬০ 4০190 5] 9 5০০9 ২৪০ 2৮০৩9 5৭০ ০৭০4৩ তা ০০৪ 

"৬ জপ শি 


প5 এ 5০০৪) ৮৯5০] ৩০১ এ ০ 0৯৩ ১০৩ ও (99 ৬৯ ৮17৯ ৮৪০৮৪ 
৩৬ ০০ ১ এ ৪5 ৬০০৬ ও ৩ ০০১৮৮ ও ৮৬ ৬০১ ও ১৪৮৮৮) এ 
০৯৯০] 49 ৩০ ৬৪০ এ ভপ্ট 0 প৫দ৮১ অপ হত তে ৩৯৩ এ ৯ ও একখ। 
১2) -৩১০০০০ ৪ এতখু। 53১5 ৯ ০০ ৯১০০ সস লিও আপ এ এত 

..ত শৈক ৩১৩ ৬১১ 05 ১১ তি ৩৭০১] 
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একই দিন রোযা শুরু করা এবং একই দিন ঈদ করা। বৈশ্বিক এক্য 
বাস্তবায়িত হওয়ার আগ পর্যন্ত অন্তত আঞ্চলিক এক্য সংরক্ষণ করা 
জরুরি। এ কারণে একই দেশের জনগণ বা এক শহরের অধিবাসী 
নিজেদের মধ্যে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া-কেউ রোযাদার, কেউ 
ঈদ উদযাপনরত-মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। 


এখানে মূলনীতি এই যে, প্রত্যেক দেশে স্থানীয় দায়িত্বশীল আহলে 
ইলমের পক্ষ হতে চাঁদের বিষয়ে যে ফয়সালা প্রকাশিত হয় গোটা 
দেশবাসী তা অনুসরণ করবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের 
আনুগত্য করবে। কারণ তা “ইতাআত ফিল মারূফ” (ন্যায়ের ক্ষেত্রে 
আনুগত্য)-এর অংশ। তাদের চাঁদের ফয়সালা যদি অন্য কোনো 
দেশের চাঁদ দেখার বিরোধীও হয় তবৃও তাদের আনুগত্য করবে এবং 
তাদের ফয়সালা অনুসরণ করবে। 


হাদীস শরীফে আছে- 


১৯৮৮১ 1৯ অপকিখাও ০১১৮৯ ৯ ০ ওপাশ 


তিরমিযী, আবু দাউদ ও বাইহাকী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তা 
সহীহ হাদীস। এ হাদীসের দাবি তা-ই, যা উপরে বলা হয়েছে। 
(ইয়াসআলুনাকা আন রমাযান পৃষ্ঠা : ২৯-৩০) 


ড. হুসামুদ্দীন আরো লেখেন- 


৬১ 0 ৪৭০। ৩০৯ ০ ৩ 00 ও ৩৪৯০ 2০৩৪ এ৪৯এস। এক ৩1 : এ$গা 92 
পিএ ফল ০৯৪] ৩! ৬৬২৯ উকি ১ ওঠ 9 এরা ও আশ ও ৩ 
৪১ ০5 2১ ১৪ ১ 


৬-]। 31 ০9 এসি 3১ 3 ৪০০৪0 ৪৯ ১১ | 091 ০০৬] ৮০০ 19555 0 ৮৪25 


এ০ এ এক 459 আল এ শর ০৯০ ৩৩ 0৩ ৯৯ 5471 ৩০৭০ ১১৩৩ এ 
২০51 ও ৩৭) ভৈল0। ৪৩ পি ৩লি ডে2 বল শেলী ও পপ 
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অর্থ : “সবশেষে আমি বলতে চাই, রোযা ও ঈদে এঁক্যের শ্লোগান 
দানকারীদের এ শ্লোগান পরিহার করা কর্তব্য। কারণ এভাবে তারা 
একই দেশের মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করছে। তাদের 
কর্তব্য, শুধু মৌখিক জমা-খরচের স্থলে মুসলমানদের মাঝে বাস্তব 
এঁক্য প্রতিষ্ঠার কার্ষকর প্রয়াস গ্রহণ করা। তাদের কর্তব্য, প্রত্যেক 
দেশের চাঁদের ফয়সালা সে দেশের ফতোয়া-বিভাগ ও বিচার- 
বিভাগের উপর (সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের উপর) ছেড়ে দেওয়া । আর 
যা দ্বারা সকল মুসলিমের এক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে তা হচ্ছে, সকলে 
আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক আমলে এঁক্যবদ্ধ 
হওয়া। শুধু একদিন একসাথে রোযা ও ঈদে সম্মত হওয়া প্রকৃত 
এঁক্য নয়। (ইয়াসআলুনাকা আন রামাযান পৃষ্ঠা : ৩৫) 


ড. হুসামুদ্দীন এ কিতাবে আরো লেখেন- 


২৩ ৪০৩৮ তাও তক 0 ৮৯০৪ ১০ ৯ ১ এ ৯ ৪৯৯ ১০ ০ 225 টি এ] 
৩০০৯৪ ৯৪ এ 3 শেক ৬৫৭৩৩ ০১০৪ ০৩০০০ ১৩ ও শেক ১৩ আলা তে টি 
৩১০ 2৯ ক) 24৩ ৬ ৮০9 এত ঞ। একি এও লি ৩ এ 9৫28 ৯৯১০৯ 
০৭ ১৯১ 5 ১৪১ ঠঠ ৬২ 42) -১১স০ স এত ৩১০০9 ০5805 


অর্থ : রমযানের রোযা ও ঈদ কোনো ব্যক্তিগত আমল নয় যে, এক 
বা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের মতো করে তা পালন করবে। বরং 
রমযানের রোযা ও ঈদ হচ্ছে সম্মিলিত ইবাদত, যা সম্মিলিতভাবে 
আদায় করা হয়। এ কারণে কেউ একা নিজের মতো রোযা রাখা বা 
একা ঈদ করা জায়েয নয়। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ থেকে তা গৃহীত। 


১৯৮৯০ 1৯ অপকিখাও ০১৮৯ ৯ ০ গাউন (৯ সা 


(প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা : ৩৯) 
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৫. ড. শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ আলবদর 


মসজিদে নববীর ইমাম ও মুদাররিস এবং জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা 
মুনাওয়ারার প্রফেসর শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ “সুনানে 
আবু দাউদ”-এর ভাষ্যগ্রন্থে বলেছেন, মনে তো হয় যে, সকল 
মুসলিমের একসাথে রোযা শুরু করাই ভালো, কিন্তু যখন তা হচ্ছে না 
করুন বা নিজের দেশের চাঁদ দেখা। এটাই সঠিক পন্থা। 


(শরহে সুনানে আবু দাউদ, শায়খ আবদুল মুহসিন আলআববাদ, 


দরস নং: ২৬৮ %৪ ৬ ৩০সএু। এ ১৬ ও ১৬। 512 ৮৩) 


৬.শায়খ আবু আবদিল মুয়িয ফারকৃস 


সালাফী আলেম “জামেয়াতুল জাযাইর”-এ 'কুল্লিয়াতু উসূলিদ্দীন” 
এর প্রফেসর শায়খ আবদুল মুয়িয মুহাম্মাদ আলী ফারকুস তার 
আমরি বিস সওমি ওয়াল ইফতার লিরুয়াতিল হিলাল”-এ 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককেই অগ্রগণ্য ও 
পছন্দনীয় বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, কোনো শহরে চাঁদ দেখা 
প্রমাণিত হলে পৃথিবীর যত শহর এঁ শহরের সাথে রাতে বা রাতের 
কোনো অংশে শরিক সব জায়গায় এ চাঁদ দেখা অবশ্য-অনুসরণীয়। 
আর যে সব জায়গায় এ সময় দিন হয়ে গেছে সেখানে তাদের 
নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয়। 


এরপরও তিনি পরিক্ষার লেখেন- 


58552] ০০ এপখা ৮৫5 এপস এ ০৬ 9 খা ডি ৬৮৪ 09 0 
0০] 2 ?)থ। ক ৩ ৩৮ শিস এ 0 ১5 এ চি ১০০ ৭৪১ ০ 
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৬] ৬৪১] 5] ৮১০] আহ ৩১ ও 59 -2 উ্গ ১৩১৩ ও এড ০১০৪ 
৩৮১ 2৯ 0৯:৮১ ৮৬ ও এপ এট পিএ ফা ০ ফল ০০১০০। ও 
৩১৮০ ৯ এ) 95৮28 08 ০2 


০ প+৮ 2411১ ১০০৭] ৬৪১১ 6১৭৪1৪০১০১৩ উঠি ৬ আও ১৪ঠ ৯৬ আও 
১৩৪ 1০৯ ও ৪ ৩০ 2 ঘখ। ভ$ট ওত ১৪৪ ৩ 


অর্থ : এ সত্বেও মাকাসিদে শরীয়া ভিত্তিক মানদন্ডের দাবি এই যে, 
যখন রাষ্ট্র-প্রধান (বা তার পক্ষ হতে চাঁদের ফয়সালার জন্য নির্ধারিত 
ব্যক্তি বা কমিটি)র কাছে ইজতিহাদী দুই মাসলাকের কোনো একটি 
প্রমাণিত হবে এবং তাদের পক্ষ হতে সে অনুযায়ী কোনো ফয়সালা 
প্রকাশিত হবে তখন সে রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকলের এ 
ফয়সালার আনুগত্য করা জরুরি। 


রোযা রাখার বিষয়েও এবং রোযা ছাড়ার বিষয়েও ...। কারণ 
সম্মিলিত ইবাদত-বন্দেগীতে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে, সকলে 
(দেশের) সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ও তাদের রাষ্ট্র-প্রধানের সাথেই 
থাকবে। 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 
৩১৮০ 0 কি) 3১৮ 0৯ ০০৪১ ৯ সা] 


এ কারণে সর্বসম্মত শরয়ী নীতি এই যে, এ বিষয়ে রাষ্ট্র-প্রধানের 
কাছেও, যারা গ্রাহ্য করেন না তাদের কাছেও। (হাদীসুল আমরি বিস 
সিয়ামি ওয়াল ইফতারি লিরুয়াতিল হিলাল, শায়খ আবু আবদিল 
মুয়ি ফারকৃস ৯১-৯২, মুদ্রণ : ১৪২২ হি. মোতাবেক ২০০১ ঈ.) 


হুবহু এ কথাই তিনি তাঁর “ফাতাওয়া”তেও বলেছেন। দেখুন : 
সিয়াম সংক্রান্ত ফতোয়াসমূহে ফতোয়া নং : ১৬২, তারিখ ২৪ শাবান 
১৪১৬ হি. মোতাবেক ১৫ জানুয়ারি ১৯৯৬ ঈ. 
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(৬/৬/৬/-9110905-001) 


আরেক ফতোয়ায় “কেউ এক দেশে রোযা শুরু করে অন্য দেশে গেলে 
তার ঈদের নিয়ম কী হবে" এ প্রশ্নের উত্তরে শায়খ আবু আবদিল 
মুয়িয বলেন, “যে দেশে তার/তাদের অবস্থান ওখানের রাষ্ট্রপ্রধান ও 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের নিয়মে তারা রোযা ও ঈদ করবে। দেশে 
দেশের হিসাবে, প্রবাসে ওখানের হিসাবে। ... হাদীস দ্বারা এমনটাই 
প্রমাণিত হয় যে, সওম ও ইফতার এবং ঈদ ও কোরবানীর মতো 
সম্মিলিত ইবাদতে ব্যক্তির কোনো ইতিবার নেই এবং এসব ক্ষেত্রে 
কারো বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সুযোগ নেই। যে দেশে তার অবস্থান 
ওখানকার মুসলিম জনগণ ও রাষ্ট্র-প্রধানকে ছেড়ে অন্য দেশের 
লোকদের অনুসরণ তার জন্য জায়েয নয়। যেখানে সে আছে 
সেখানের মুসলমান ও রাষ্ট্র-প্রধানের সাথে তাকে রোযা রাখতে হবে 
ও রোযা ছাড়তে হবে। আর এ কারণে যদি এ মুসাফিরের রোযা ২৯- 
এর কম থেকে যায় তাহলে একটি রোযা কাযা করতে হবে । আর যদি 
ত্রিশের বেশি হয় তবুও যে দেশে তার অবস্থান সেখানের লোকদের 
সাথেই ঈদ করবে। অতিরিক্ত রোযা তার জন্য নফল হবে ...। 


(ফতোয়া নং: ৫০০, ১১ রমযান ১৪২৭ হি., মোতাবেক ৪ অক্টোবর 
২০০৬ ঈ.) 


ফতোয়ার আরবী পাঠের মূল অংশ নিম্নরূপ : 


৬ 2 3 ৮৯৮) ১৮৭3 ২০৮৭ 0৬539 ০ ফট ৪৯৬] ও নি এ 
0 পেজ ৩১498 ও] কল ০৪ হজ 9 095 এ ১] ৮৮ লা ১০৯৪ 
, ০০০012915০৮ ৮৫৯ ০৯৩ 30 ৮০৪০9 1৮ট এ ঞ সখা 


৭. শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উছাইমীন (১৩৪৭ হি 
.-১৪২১ হি.) 


বিগত সংখ্যাগ্তলোতে আমরা শায়খের বিভিন্ন বক্তব্য পাঠ করেছি। 
বাংলাদেশে অবস্থিত সৌদী দূতাবাসের এক কর্মকর্তার পক্ষ হতে 
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শায়খের কাছে যে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল তাতে শায়খ বাং 
অবস্থানকারী সৌদী নাগরিকদেরও এখানের জনগণের সাথে রোযা ও 
ঈদ করতে বলেছেন এবং এখানের তারিখ অনুসারে আরাফার রোযা 
রাখতে বলেছেন। 


৮. কুয়েত ফতোয়া বোর্ড 


কুয়েত “ওযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ”র ফতোয়া 
বোড,র্‌ যা ওখানের ফিকহ-ফতোয়ার বড় বড় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 
গঠিত, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য মনে করে না। এ সত্তেও তার 
দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, যতদিন গোটা মুসলিম বিশ্বে রোযা ও ঈদে এক্য 
প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন প্রত্যেক মুসলিম দেশ নিজেদের 
(নির্ভরযোগ্য) সরকারী হেলাল কমিটির অনুসরণ করবে। আর 
অমুসলিম দেশগুলোতে মুসলিম সংগঠনগুলোর ফয়সালা অনুসরণ 
করা হবে। 


এক প্রশ্নের উত্তরে বোর্ড লিখেছে- 


৩১ ৩০। ৯১৬০ ৯৯ ১3 ভাতা এ৬ ৬৬ ০ ৯ এ এ ও উভগঃ 
৮0৬৬ ৬৮ ও সপে ৬৪ ৬ কা ভিত ৯৪ ফা ফঞ। 9 এ এ এ 
(৬৪ ৩:৮3 ৮৭০৯ ও ৬৪৬ ৬ এটি এ সপন ৮ ৩ খুসি এপ] জা 
১৯৩] ও এ] আনা এ (০০ ৬ ৬ আখ 9৮ দা তিতা ক 

কপ সই 


(মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ, কুয়েত ওযারাতুল আওকাফ 
৩/৬৫-৬৬) 


কুয়েত ফতোয়া বোর্ডে একবার এ মর্মে অনেক প্রশ্ন এল যে, কুয়েত 
হেলাল কমিটির ফয়সালা অনুসারে ১৪০৩ হিজরীর রমযানুল মুবারক 
শুরু হয় ১২ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। অথচ কোনো কোনো ইসলামী দেশে 
সে বছর পয়লা রমযান ছিল ১১ জুন (১৯৮৩ ঈ.)। প্রশ্নকারীদের 
জিজ্ঞাসা ছিল, তাদের কি একদিনের (শনিবারের) রোযা কাযা করতে 
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হবে। 


১৪৩ ও ফস ৪] ম৯ 4০ ও ৬৪] আর্ক ভে এ ৬০ ৪৭ ফস এ 
২০০৭1 ২৫1 54 219১0 ৩৮ হন অন্ন আর ৬ 


২৪ 0 ০৮ ও ৩০৮ ৭5 ৩৭ ৪] ১৬৬৪ ভাগ ৪০০৩ 0৮ উ এ গ্ঞ্ঃ 
...01//৮ 1 30901 ১৯৭ 09 9৯ ১ ৩ 


অর্থাৎ কুয়েতবাসী ও কুয়েতে অবস্থানকারী প্রবাসীদের কুয়েত হেলাল 
কমিটির ফয়সালা অনুসরণ করা অপরিহার্য । কারণ রাষ্ট্রের পক্ষ হতে 
এ কমিটিই এ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের (চাঁদের সিদ্ধান্ত দেওয়ার) জন্য 
নির্ধারিত। তাই শনিবারের রোযা তাদের কাযা করতে হবে না। 
তাদের জন্য পয়লা রমযান ছিল রবিবার অর্থাৎ ১২ জুন, ১৯৮৩ ঈ.। 


(মাজমুআতুল ফাতাওয়াশ শরইয়্যাহ ১/২৩৩-২৩৪) 


৯. শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তকী 
উছমানী দামাত বারাকাতুহুম 


হযরত মাওলানা “রুয়াতে হেলাল” (চাঁদ দেখা) বিষয়ে লিখিত তাঁর 
প্রবন্ধে, যা তাঁর আযীমুশ শান ফিকহী কিতাব “বুহ্ছুন ফী কাযায়া 
ফিকহিয়্যাহ মুআসিরা”র দ্বিতীয় খন্ডে মুদ্রিত, উদয়ঙ্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাককে দলিলের দিক থেকে শক্তিশালী 
বলেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, এ মাসলাক অনুসারে সারা বিশ্বে 
চাঁদের মাসগুলোর সূচনায় এঁক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব। 


এ সত্ত্বেও হযরত মাওলানা পরিক্ষার বলেছেন, যতদিন এ বৈশ্বিক 
ব্যবস্থাপনা শরীয়তসম্মত উপায়ে না হবে ততদিন প্রত্যেক দেশের 
জনগণ নিজ দেশের সাথেই রোযা ও ঈদ করবেন। স্বদেশবাসী থেকে 
আলাদা হওয়া তাদের জন্য জায়েয নয়। 
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হযরতের দুরূসে বুখারীর যে সংকলন “ইনআমুল বারী” নামে 
প্রকাশিত হয়েছে এর পঞ্চম খন্ডে কিতাবুস সওমের হাদীসসমূহের 
ব্যাখ্যা রয়েছে। সহীহ বুখারীর কিতাবুস সওমের পঞ্চম বাবের দরসে 
সংশ্লিষ্ট মাসাইলের উপর তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ওখানে 
সৌদী আরবের রুয়াতে হেলাল (চাঁদ দেখার) বিষয়ে আলোচনা 


১০৯ 25998 25৯3 (5৪৪ 9৩৯৩) ০৩৪ ০০৯৪ 5155 উ৪ ৭৪ 2৯০9৭ 
এ৭১ ০৬৪ ৭৪ এ 8৪2019৯15০৭ £27 0 ০৫ ০৭০ ৯২০ এ ০১০ 
১8 0৩8৮৫ পরশ এ ০০85 ১৯ 0০ ০৭০ ১০৭ তি ৮১০০ ০৪২৮৯ ৮79 
০৪১৪ 55 ০৯৯ 39 ০০8১ ০০১৯ ৩৯৪ 5৫ ৪ এত ০০ 0২5৯ 
এ 08 98০06 136 ০83 ০৮৯ ০৮8 ৪8৭ এ এন এ ০এ এ ০০৭৯ 

৫9 (০০০) ১৮৮৭ 4৫ 4৪১৪ 


“প্রশ্ন এই যে, কোনো ব্যক্তি কি এখানে (পাকিস্তানে) থেকে সৌদী 
আরবের অনুসরণ করতে পারে? জবাব এই যে, এখানে থেকে সৌদী 
আরবের অনুসরণ করা জায়েয নয়। কারণ এখানে সৌদী আরবের 
ফয়সালার “বিলায়াত' (ক্ষমতা) নেই। আর যার ক্ষমতা আছে তিনি এ 
অনুযায়ী এখানে ফয়সালা করেননি এখানে তো আমল হবে এখানের 
“বিলায়াত” অনুসারে। 


(ইনআমুল বারী দরসে বুখারী, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ 
তকী উছমানী ৫/৪৯৭) 


অধম প্রবন্ধকার হযরতওয়ালার খিদমতে ২৫ জুমাদাল উখরা ১৪৩৪ 
হিজরীতে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন পাঠিয়েছিলাম। হযরত ৮ রমযানুল 
মুবারক ১৪৩৪ হি. সেগুলোর জবাব লেখেন। এ পত্রে হযরতওয়ালা 
বলেছেন, যদি “খবরে মুস্তাফীয” (চারদিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা 
সংবাদ)-এর সুত্রে অন্য দেশে রোযা শুরু হওয়ার ইলম হয় তাহলে 
এর উপর আমল করা এই শর্তের সাথে যুক্ত যে, এর দ্বারা নিজ 
দেশের “বিলায়াত” (দায়িত্বশীল)-এর বিরোধিতা হবে না।” আরো 
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বলেছেন, ০৯৭৯০ ০ ০২] ... শীর্ষক হাদীস থেকে জানা যায়, 
এতে সম্মিলিত রূপ থাকা চাই। 


এ চিঠিতে হযরত এ কথার সমর্থন করেছেন যে, রমযানের চাঁদ ও 
শাওয়ালের চাঁদ দুটোই “ইস্তিফাযায়ে খবর” ও “আদমে ইস্তিফাযা' 
(সংবাদ ব্যাপকভাবে আসা বা ব্যাপকভাবে না আসা) উভয় অবস্থায় 
“বিলায়াতে'র অধীনে থাকবে। 


বর্তমান প্রবন্ধ পুস্তিকা আকারে প্রকাশের সুযোগ হলে এতে 
হযরতওয়ালার পুরো চিঠি শামিল করার ইচ্ছা থাকল। 


১০.অন্যান্য ফিকহ-ফতোয়া বিশারদ 


উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্যকারী ফকীহ ও আলিমগণের ফতোয়া 
যখন এই যে, রোযা ও ঈদে নিজ দেশের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা 
অবলম্বন করা বৈধ নয়, তেমনি সমসাময়িক এমন কিছু আলিমের 
ফতোয়াও যখন এ-ই, যারা সরাসরি রোযা ও ঈদে এক্যেরও উৎসাহ 
দেন তখন এ সকল আলিম ও ফকীহের ফতোয়া কী হবে, যারা দূর- 
দুরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের 
জন্য ধর্তব্যই মনে করেন না। বলাবাহুল্য, তাঁদের ফতোয়াও এ-ই 
হবে যে, কোনো দেশে বসবাসকারীর জন্য এ দেশের সাধারণ জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন জায়েয হবে না। বিগত সংখ্যাগুলোতে 
আমরা এ বিষয়ে যত ফিকহী উদ্ধৃতি পড়েছি সবগুলোর দাবি তা-ই। 
বিশেষত প্রবন্ধের প্রথম কিস্তিতে উল্লেখিত “আলমাজমাউল ফিকহিল 
ইসলামী মক্কা মুকাররমা” এবং “হাইআতু কিবারিল উলামা সৌদী 
আরব”-এর সদস্যবৃন্দের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত তো এখানে আবার 
উল্লেখ করা যায়। আশা করি, পাঠকবৃন্দ তা আরেকবার দেখে 
নিবেন। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বের আরো কয়েকটি ফিকহী 
বোর্ড ও সেমিনারে গৃহীত হয়েছে। দীর্ঘতার আশঙ্কীয় সেগুলোর 
উল্লেখ থেকে বিরত থাকছি। 
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আলহামদুলিল্লাহ, মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশের ফকীহবৃন্দ ও 
আকাবির আহলে ইলমের ফতোয়া সামনে এসেছে। কিছু বরাত ও 
আলোচনা পরে আসছে। আর এখানে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে এর 
কয়েক গুণ বরাত-উদ্ধতি আছে ফিকহের কিতাবসমূহে, হাদীসের 
ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে ও ফতোয়া সংকলনগুলোতে। তবে বিষয়ের উপলব্ধি 
ও উপদেশ গ্রহণের জন্য এটুকুও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। 


সারকথা এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাকের 
উপর নির্ভর করে আমাদের এখানের যে বন্ধুরা রোযা ও ঈদের এক্য 
ফরয বলতে চান আর এ কারণে তারা স্বদেশের উলামা, 
রাষট্রপরিচালনাকারী দায়িত্বশীল ও সাধারণ জনগণ থেকে আলাদা 
হয়ে রোযা ও ঈদে আগে-পরে হয়ে যান তাদের এ কর্মপন্থা গোটা 
মুসলিম জাহানের প্রত্যেক মাযহাবের ফকীহ ও মুফতীগণের সিদ্ধান্ত 
অনুসারে অশুদ্ধ, ভুল। সুতরাং তাদের কর্তব্য, নিজ দেশের 
আলিমদের নিন্দার পরিবর্তে নিজ কর্মপন্থা সংশোধন করা। আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সকলকে কল্যাণের বিষয়ে অগ্রগামী হওয়ার 
তাওফীক দিন এবং সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করুন। আমীন। 


এ প্রবন্ধ এখানেই সমাপ্ত করা যেত কারণ যে প্রেক্ষাপটে তা লেখা 
হয়েছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়ে গেছে। এরপরও মনে 
হচ্ছে, এ সকল প্রবন্ধ ও পুস্তিকার উপরও একটি হালকা পর্যালোচনা 
হয়ে গেলে ভালো হয়, যেগুলো অনেক দিন ধরে অধমের কাছে 
পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে রাখা আছে। আগামী আলোচনার অধিকাংশই 
এ নিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ। 


এই ওল]9 ৫948০ ৩ এ! 858 3০১৯ 9 288৪9] 53 


(চলবে ইনশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


জুন-জুলাই ২০১৪, শাবান-রমযান ১৪৩৫ 

মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১১ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
কিছু পুস্তিকা : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 


সওম ও ঈদে এক্য ফরয দাবি করে অনেক প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। 
পুস্তকও কম নয়; কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধ ও পুস্তিকা এমন লোকদের 
লেখা, যাদের যথানিয়মে ইলমে দ্বীন হাসিল করার সুযোগ হয়নি। এ 
সত্তেও শুধু ব্যক্তিগত পড়াশোনাকে পুঁজি করে, যা কিছু কিতাবের শুধু 
অনুবাদ পাঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, একটি একান্তই দ্বীনী ও ইলমী 
বিষয়ে কলম ধরেছেন যা বেশ কঠিনও বটে। শুধু কলমই ধরেননি 
একদম বিচারকসুলভ ভঙ্গিতে ও আক্রমণাত্মক ভাষায় “অনেক কিছু" 
লিখে ফেলেছেন। আল্লাহ তাদের মাফ করুন এবং তাদের সদিচ্ছা ও 
তাওফীক দান করুন। আমীন। 
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কিছু পুস্তিকা এমনও আছে, যেগুলোর লেখক হয়তো পদাধিকার 
বলেই নিজেকে এ বিষয়ে কলম ধরার যোগ্য মনে করেছেন। কিন্তু 
দুঃখজনক বাস্তবতা হল, সেগুলোতেও রয়েছে অনেক অবান্তর- 
অমূলক কথা। সাথে সাথে আলিমগণের প্রতি অজ্ঞতা, ভীরুতা, বাপ- 
দাদার অন্ধ অনুকরণ ও সত্য গোপনের অভিযোগ । তাছাড়া একটি 
ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী মাসআলার এমন উপস্থাপন তারা 
করেছেন, যেন তা এক মানসূস আলাইহি অকাট্য ও ইজমায়ী 
মাসআলা!!! 


পুস্তিকাণগ্তলি (বিশেষ করে যেগুলি কোনো পদাধিকার বলেও লেখা 
হয়নি) যদিও নীতিগতভাবে কোনো খন্ডন বা পর্যালোচনার যোগ্য 
নয়, তথাপি যেহেতু অনেকে এ ধরনের বইপত্রের কারণে বিভ্রান্তির 
শিকার হন সেজন্য একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা মুনাসিব মনে হচ্ছে। 
আল্লাহ তাআলা এর দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত করুন। 
আমীন। 


কিছু কথা এমন আছে, যা অধিকাংশ পুস্তিকায় এক এবং সেগুলোর 
কয়েকটির উপর ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত আলোচনা হয়েছে 


আলহামদুলিল্লাহ। যেমন- 


এক. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়াকে হানাফী মাযহাবের 
“জাহিরুর রিওয়ায়াহ' বলে দাবি করা। এবং দুই. উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না-হওয়া আর গোটা বিশ্বে রোযা ও ঈদ একই দিনে হওয়াকে 
সমার্থক মনে করা। ইতিপূর্বে দলিল-প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা 
হয়েছে যে, এ মাসলাক (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়া) হানাফী 
মাযহাবের 'জাহিরুর রিওয়ায়াহ” হওয়া প্রমাণিত নয়; বরং অন্য 
মাসলাকটিই হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহদের 
সিদ্ধান্ত। আর তা হচ্ছে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য এবং দৃর- 
দুরান্তের শহর-নগরে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে অবশ্য- 
অনুসরণীয় নয়। তদ্রপ একথাও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে যে, 
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উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অনিবার্ষ অর্থ এই নয় যে, সওম 
ও ঈদ এক করার প্রচেষ্টা শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরি। 


সুতরাং “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়”-এ মাসলাকের উল্লেখ 
কোথাও দেখলে এ মনে করে আনন্দিত হয়ে যাওয়া যে, এতে সিয়াম 
ও ঈদের বিষয়ে এঁক্য কাম্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে নিতান্তই 
বালখিল্যতা। 


এ কথাও অনেক বিশদভাবেই বলা হয়েছে যে, “উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়া”র মাসলাককে বাহানা বানিয়ে নিজ দেশের ওলামা ও 
উমারা থেকে আলাদা হয়ে পৃথক পৃথক দিনে রোযা ও ঈদ করা 
বিচ্ছিন্নতার শামিল, যা থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্ষ। 


আলোচিত পুস্তিকাগুলোর অভিন্ন বক্তব্যসমূহের অনেক কথাই সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন ও অমুলক। আর কিছু কথা অসার ও হাস্যকর। তবে 
আফসোসের বিষয় এই যে, এসব কথাকেও অনেকে বাস্তব ও 
ওজনদার মনে করে উদ্দিগ্ন হয়ে উঠে। তাই এই অভিন্ন বক্তব্যগুলোর 
পর্যালোচনা কিছুটা বিস্তারিতভাবে করার ইচ্ছ রাখি। আর তা হবে 


নিয়ের শিরোনামসমূহের অধীনে। 

১. কুরাইব রাহ.-এর বর্ণিত হাদীস 'ছুবৃত' ও “দালালত" (হাদীস 
হিসেবে প্রমাণিত হওয়া ও তা থেকে বিধান সাব্যস্ত হওয়া) উভয় 
দিক থেকে নির্ভরযোগ্য দলিল। 


২. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া দলিলের দাবি, বিশেষ কোনো 
সময় বা পরিবেশের বিধান নয়। 


৩. দেশের রাজনৈতিক সীমা ও পৃথক পৃথক হেলাল কমিটি : একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ফিকহী বিশ্লেষণ। 


৪. সিয়াম ও ঈদে এক্য এবং জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিরবিদগণ : 
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একটি বস্ত্তনিষ্ঠ বিশ্লেষণ । 

৫. কিছু অনর্থক আপত্তি 

ক) ফরয রোযা ত্যাগ করে হারাম রোযা রাখা প্রসঙ্গ 

খ) এক একটি রোযার জন্য ৬০টি করে রোযার কাফফারা 
গ) নাজায়েয কাজে রাষ্ট্রের আনুগত্যের অপবাদ 


ঘ) আরাফা দিবসের রোযা, তাকবীরে তাশরীক, ঈদুল আযহা, শবে 
কদর ইত্যাদি নস্যাৎ হওয়া 


৬. কিছু হাস্যকর আপত্তি 

৭. সিয়াম ও ঈদ বিষয়ে এঁক্যের প্রবক্তাদের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন 
ক) ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার দলিল কী? 

খ) এই ফরযের উদ্ভাবন দেড় হাজার বছর পরে কেন? 


গ) কী হবে এক্যের ভিত্তি-সৌদি আরবের হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত, 
প্রথম চাঁদ দেখা, নাকি চান্দ্র ক্যালেন্ডার? 


ঘ) এক্য সাধনের দায়িত্ব কে পালন করবেন? 
ও) বাস্তবতার আলোকে এক্যের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ভাবা হয়েছে কি? 


আল্লাহ তাআলার ফযল ও করমে এসব বিষয়ে আলোচনা করার পর 
ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের সর্বশেষ শিরোনাম হবে-“সিয়াম ও ঈদে এক্য 
: দলিল ও বাস্তবতার আলোকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ মতামত” 


প্রবন্ধের এই শেষ অধ্যায়ের আগে এ বিষয়ে লিখিত কয়েকটি পুস্তিকা 
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সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কিছু কথা আলোচনা করা 


মুনাসিব মনে করছি। যেন পাঠকবৃন্দ সহজেই উপলব্ধি করতে 
পারেন যে, আমাদের দেশে যারা সিয়াম ও ঈদে এঁক্যের আড়ালে 
ওলামায়ে কেরামের প্রতি জনমনে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করছেন তারা 
আসলেই কি কোনো ইলমী ও ছ্বীনী বিষয়ে কলম ধরার অধিকার 
রাখেন? 


১. ফাতাওয়া-এ-ইছাহাকীয়া 
সাদ্রা, হাজীগঞ্জ 


অনেক আগে থেকেই শুনে আসছি যে, সাদ্রা, হাজিগঞ্জ, চাঁদপুরের 
পীর সাহেব ও তাঁর মুরীদরা প্রতি বছর সৌদি আরবের সাথে মিল 
রেখে ঈদ করেন এবং এ-ও শুনতাম যে, তার খানদানে এ নিয়ম 
অনেক পুরানো। আমাদের আশ্চর্য লাগত যে, কেন তাদের এই 
নিয়ম? কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহে ইসলামীতে চাঁদ দেখা, বা রমযান 
ও ঈদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কি সৌদি আরব বা বিশেষ কোনো 
অঞ্চলকে মানদন্ড বানানো হয়েছে? আরো চিন্তা করতাম যে, 
দ্রুতগতির যোগাযোগ মাধ্যম আসার আগে সৌদিয়ার চাঁদ দেখার 
সংবাদই বা তাদের কাছে কোন সুত্রে পৌঁছত? “তরীকে মুজিবের 
প্রসঙ্গ না হয় বাদই রইল। 


মোটকথা, উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ধর্তব্য বলুন বা না বলুন, উপরের 
নিয়মে সৌদিয়ার সাথে ঈদ করা, একটি আবেগপ্রসূত কর্মপন্থা তো 
হতে পারে, ইলমী কর্মপন্থা হতে পারে না। 


পরে মাওলানা আবু যোফর মুহাম্মদ আবদুল হাই সাদ্রাভী অনূদিত 
পুস্তিকা “চাঁদ, রোযা ও ঈদের ফতোয়া” (ফাতাওয়া ইছাহাকীয়া) 
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হস্তগত হল, যা মূলত তার পিতা ও পীর মাওলানা মুহাম্মদ ইছহাক 
রাহ.-এর একটি অমুদ্রিত পুস্তিকা। 


পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করে দেখা গেল, এতে ফিকহের কিছু কিতাবের 
করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এতেও আমার আশ্চর্য কমল না। 
কেননা “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়” এই মাযহাবের দাবি তো এই 
নয় যে, সৌদি আরবের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হওয়া উচিত; বরং এর দাবি 
হল, সবার আগে দেখা চাঁদ ধর্তব্য হবে। তাহলে তাদের নিকট 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে, অন্যান্য 
এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ করা ও তা যাচাই করা জরুরি 
তবে তো সবচেয়ে আগে দেখা চাঁদ অনুযায়ী আমল করতে হবে। 
করে সৌদি আরবের সাথে কেন সিয়াম ও ঈদ পালন করেন? তাও 
আবার নিজ দেশের ওলামা ও উমারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে? অথচ এ 
ধরনের বিচ্ছিন্নতা সর্বসম্মতিক্রমে অবশ্যপরিত্যাজ্য। এছাড়া কোন্‌ 
“তরীকে মুজিবে'র মাধ্যমে পীর সাহেব সত্তর বছর আগেও সৌদি 
আরবের চাঁদ দেখার বিষয়টি সময়মতো অবগত হতেন? তেমনি 
কোনো রাষ্ট্রপ্রধান বা কাষীর ফয়সালা তার কর্তৃত্বের সীমানার বাইরে 
আমলযোগ্য হওয়ার বিষয়টিও গীর সাহেব ফিকহ-ফতোয়ার কোন্‌ 
কিতাব থেকে গ্রহণ করলেন? 


পরে পীর সাহেবের (আবু যোফার মুহাম্মদ আবদুল হাই 
হস্তগত হল। এর দ্বিতীয় অংশে পীর সাহেবের সম্মতি ও সমর্থনসহ 
দৈনিক মানব জমিন পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় (২০০৬ ঈ.) প্রকাশিত 
রানা জামানের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার পড়ে প্রথম আশ্চর্য আরো 
দৃঢ় হল। কারণ এই পুরো সাক্ষাৎকারে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার প্রসঙ্গ কোথাও নেই; বরং পরিক্ষার ভাষায় এ কথাই বলা 
হয়েছে যে, তারা সৌদিয়ার অনুসরণে (নিজ দেশের উলামা ও উমারা 
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থেকে আলাদা হয়ে) রোযা আগে শুরু করেন এবং ঈদও আগে করেন 
এবং এর ইতিহাস এ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, উনিশ শতকের 
প্রথম-দ্বিতীয় দশকের দিকে নোয়াখালির বসিকপুর (বর্তমানে 
লক্ষ্মীপুর)-এর মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেব সৌদি আরবের সাথে 
মিল রেখে ঈদ করেছিলেন। এ সময় সাদ্রার সাবেক পীর সাহেব 
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক ছিলেন বসিকপুর মাদরাসার তালিবে 
ইলম। এ সময় তিনি হাদীস ও বিভিন্ন দ্বীনী কিতাব পড়ে এ কথার 
দলিল পান যে, ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান সৌদি আরবের সাথে 
মিল রেখে উদযাপন করা চাই। এরপর তিনি নিজ এলাকায় এ 
পদ্ধতি বাস্তবায়নের সংকল্প করেন। সেমতে ১৯২৮ খু. তিনি এর 
চেষ্টা করেন। প্রথম দিকে সফল না হলেও পরে ধীরে ধীরে এ ধারা 
ব্যাপক হতে থাকে। (ইয়াসআলুনাকা আনিল আবহিল্লাহ প্র. ৮) 


পীর সাহেবের হালত আমার জানা নেই। তবে আমরা শুদ্ধ আকীদার 
স্বয়ং এ বুযুর্গদের শিক্ষা এই যে, পীর সাহেবের কথা-কাজ শরীয়তের 
দলিল নয়; বরং তিনি নিজেও শরীয়তের দলিল অনুযায়ী চলতে ও 
মুরীদগণকেও সে অনুযায়ী চালাতে বাধ্য। এজন্য আদবের সাথে 
আমাদের প্রশ্ন, কোন্‌ হাদীসে ও কোন্‌ দ্বীনী কিতাবে পীর মুহাম্মদ 
ইসহাক সাহেব ও তার উত্তায এ মাসআলা পেয়েছেন যে, সৌদি 
আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ উদযাপন করা উচিত? কোনো 
'হাদীসে” এ কথা থাকলে তো সেটা পৃথিবীর মানচিত্রে সৌদিয়ার 
জন্মের পর প্রস্তুতকৃত 'হাদীস' হবে! সহীহ হাদীসে সৌদিয়ার কথা 
কীভাবে থাকতে পারে? অতপর হাদীসের ভাষ্যগ্রন্থ, তাফসীর গ্রন্থ 
এবং ফিকহ-ফতোয়ার কোন কিতাবে এ মাসআলা আছে যে, সৌদি 
আরবের সাথে ঈদ কর?! এ তো কিছু আবেগপ্রবণ মানুষের 
আবেগপ্রসৃত কর্মকান্ড। কোনো শরয়ী দলিলের সাথে এর কোনো 
সম্পর্ক নেই। 


যাইহোক, ওই সাক্ষাৎকার দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, 
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সাদ্রাওয়ালাদের এই বিচ্ছিন্ন কর্মপন্থা মূলত আবেগপ্রসূত। কিন্তু 
ফাতওয়া ইছাহাকীয়া ও ইয়াসআলুনাকা আনিল আহিল্লা-এর প্রথম 
অংশে 'উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার মাসলাকের অবতারণা 
তাদের কর্মপন্থা আবেগপ্রসৃত হওয়ার বিষয়টি গোপন করার 
প্রচেষ্টামাত্র। তাই এ সম্পর্কেও সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আরয করছি 


ক. “ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ” ও “ইয়াসআলুনাকা আনিল 
আহিল্লাহ”-এর প্রথম অংশের সকল আলোচনার ভিত্তি পীর সাহেবের 
ভাষায় এই যে, আমরা বাংলাদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশই 
হানাফী মাযহাবের মুকাল্িদ। আর মুকাল্লিদের জন্য নিজ মাযহাবের 
বিরোধিতা বৈধ নয়। হানাফীদের জন্য শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে 
আমল করা শরীয়তে জায়েয নয়। 


এবং হানাফী মাযহাবের জাহিরুর রিওয়াহ'র ফয়সালা এই যে, 
'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র ফয়সালা অকাট্য ও চৃড়ান্ত। সুতরাং কোনো 
কিতাবে এর বিপরীত কিছু থাকলে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, না 
জায়েয ও অবৈধ। (ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ প্র. ৪২, ২৬-৩২, 
ইয়াসআলুনাকা আনিল আহি্লাহ প্র. ১১) 


যেহেতু পীর সাহেবের সকল আলোচনার সারসংক্ষেপ এ কটি কথাই 
এজন্য বিস্তারিত পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রথমত 
“উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়া” শীর্ষক মাসলাক 'জাহিরুর 
রিওয়ায়াহ হওয়াই প্রমাণিত নয়। দ্বিতীয়ত এ কথাও ঠিক নয় যে, 
'জাহিরুর রিওয়ায়াহ'র বিপরীতে কোনো মাসআলা গ্রহণযোগ্য নয়; 
পীর সাহেবের জানা থাকার কথা, তিনি কমপক্ষে ইবনে আবেদীন 
না হয় 'আদ্দুররুল মুখতার, ও “ফাতাওয়া শামী”র ভূমিকায় লিখিত 
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'রাসমুল মুফতী" তো পড়েছেনই। তাই এ বিষয়ে তার কোনো বিভ্রান্তি 
থাকার কথা নয়। একটু খেয়াল করলে তিনি তার নিজের ভূল নিজেই 

ধন করে নিতে পারেন। কত স্পষ্টভাবে এসব কিতাবে এবং 
উসৃলুল ইফতার অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবে এ নীতির উল্লেখ 
রয়েছে যে, 'আসহাবুত তারজীহ" শ্রেণীর ফকীহগণ মাযহাবের যে 
রেওয়ায়েতকে বা মাশায়েখে মাযহাবের যে কওলকে" অগ্রগণ্য 
সাব্যস্ত করেন তার উপর আমল করা জরুরি। 


আলোচ্য বিষয়ে অধিকাংশ বড় বড় হানাফী ফকীহ, যাদের অনেকেই 
ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাসলাকই গ্রহণ করেছেন। যেমনটা তাদের 
বরাতসমূহে গিয়েছে । আলকাউসার যিলহজ্ব ১৪৩৪ হি. ও 


মুহাররম ১৪৩৫ হি. সংখ্যায় এ বিষয়ে পাঠকবন্দ অনেক 
নির্ভরযোগ্য উদ্ধতিতে সে সকল ফকীহগণের ইবারত/মূলপাঠ 
দেখেছেন। তাই এ বিষয়ে অতিরিক্ত পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। 


খ. পৃষ্ঠা ২৭-এ দাবি করা হয়েছে, হেদায়া কিতাবে উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার কথা আছে। অথচ হেদায়ায় এ ধরনের 
কোনো কথা মোটেই নেই; বরং হেদায়া লেখক ইমাম আবু বকর 
আলমারগীনানী (মৃত্যু : ৫৯৩ হি.)-এর কিতাব “আততাজনীছু ওয়াল 
মাযীদ” ও “মুখতারাতুন নাওয়াযিল”-এ দূর-দূরান্তের শহর-নগরে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার ফতোয়া আছে। ইতিপূর্বে তার 
বরাত ও উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে। 


হেদায়ার মতো একটি প্রসিদ্ধ কিতাবের নামে এ অমুলক উদ্ধৃতি 
কীভাবে দেওয়া হল তা আল্লাহ তাআলাই জানেন। 


গ. পৃষ্ঠা ৪১-৪২-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'তাকরারুল মা"সিয়াতি 
কুফরুন' বা ইছরারুন আলাল মা”ছিয়াতি কুফরুন' এবং ব্র্যাকেটে 
তরজমা করা হয়েছে : “গুনাহ বার বার করা কুফরী? 
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পীর সাহেব একে এ বিষয়ে প্রয়োগ করেছেন যে, প্রতি বছর নিজ 
নয় যিলহজ্তের স্থলে দশ বা এগার যিলহজ্বে শুরু হয়। এভাবে প্রতি 
বছর পাঁচ বা দশ ওয়াজিব ফওত হয়ে যায়। পীর সাহেব বলেন, এর 
প্রেক্ষিতে আমার এ মত “গুনাহ বারবার করা কুফরী” মনে পড়ে 
এবং দিল কেঁপে ওঠে। (পৃষ্ঠা :৪২) 


প্রশ্ন এই যে, উপরোক্ত কথাটি কুরআনের কোন আয়াত বা কোন 
সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? আর তা হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য 
কোন কিতাবে আছে? 


এ কথা মূলত কোনো নির্ভরযোগ্য কিতাবেই নির্ভরযোগ্য দলিলসহ 
বিদ্যমান নেই। সমঝদার সবাই বুঝে, এটি একটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন 
কথা। 


কোনো মুমিন এক গুনাহ বারবার করতে পারে না। গুনাহ হয়ে 
গেলেই তাকে তওবা করে নিতে হবে। কিন্তু এ কথা কে বলল যে, 
কোনো গুনাহ বারবার করা হলে সেটা কুফর হয়ে যায়! 


তো প্রথম কথা হল, পীর সাহেবের এই বক্তব্যটিই ভূল। দ্বিতীয় কথা 
হল, তিনি এটাকে একটি মুজতাহাদ ফীহ ইখতিলাফী মাসআলায় 
প্রয়োগ করেছেন, যে ব্যাপারে সকল মুজতাহিদের একমত্য রয়েছে 
যে, এজাতীয় মাসআলায় প্রত্যেক মুজতাহিদ ও তার অনুসারী 
মুকাল্লিদগণ নিজেদের মাসলাক অনুযায়ী আমল করবেন। যদিও 
অন্য মুজতাহিদের দৃষ্টিতে তার এ কাজ ভূল হোক না কেন!? 


এজন্য যেসকল ফকীহ ও তাদের অনুসারীগণ নিজ নিজ এলাকার 
চাঁদ দেখা অনুযায়ী আমল করেন তাদের ব্যাপারে এই দাবি করা যে, 
তারা তাকবীরে তাশরীক শুরু করেন পরে এবং এভাবে তারা 
গুনাহগার হন-এ কথা সম্পূর্ণ ইজমা পরিপন্থী। অন্যথায় উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক অনুযায়ী আমলকারীদের ব্যাপারে 
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এ ধারণা করা যাবে যে, তারা নির্ধারিত সময়ের আগেই তাকবীরে 
তাশরীক শুরু করে দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করে। 
ফলে তাদেরও পাঁচ বা দশ ওয়াক্তের তাকবীর ফওত হয়ে যায়। 
কুরবানী ১০ যিলহজ্ববের পরিবর্তে ৯ যিলহজ্ব করে। 


রোযা পহেলা রমযানের পরিবর্তে ৩০ শাবানে শুরু করে। ঈদুল 
ফিতর পহেলা শাওয়ালের পরিবর্তে ৩০ রমযানে করে। পীর সাহেব 
কি এসব কথা মেনে নিবেন? অথচ তার এসব মেনে নেওয়া উচিত। 
কারণ তাদের আমল তো কোনো মুজতাহাদ ফীহ 


মাযহাব অনুযায়ীও হচ্ছে না; বরং ভূল কর্মপদ্ধতির কারণে তারা 
'শুযুয'-এর সীমানায় চলে যান। 


তো তাদের দৃষ্টি নিজেদের ভুল কর্মপদ্ধতির উপর না পড়ে সঠিক 
পদ্ধতিতে আমলকারীদের উপর গিয়ে পড়ছে। এমনকি সেজন্য 
তাদের উপর পরোক্ষভাবে কৃফরের অপবাদও চাপিয়ে দেওয়া চ্ছে। 


ঘ. “ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ' পৃষ্ঠা : ৩৪-এ লেখা হয়েছে- 


“কুরআনে পাকের কোন আয়াত বা কোন হাদীছ শরীফের ব্যাখ্যা 
করিতে হইলে নিজ মাযহাবের রায় অনুপাতে করিতে হয় তাই 
এসমূহের অছ্থুল এবং নিজ ইমাম বা মাহযাবের মতামত ভালরূপে 
জানা আবশ্যক। 


অন্যথায় মনগড়া ব্যাখ্যার কারণে বিভ্রান্তি ও বিপদ ঘটে এবং 
গোমরাহ হওয়ার ভয় থাকে ।” 


এ আশ্চর্য বাক্য পীর সাহেবের কলমে কীভাবে এল? এ ধরনের 
অসতর্ক কথা বা অসতর্ক বাক্যের দ্বারা মানুষের আকীদা নষ্ট হয় এবং 
মাযহাব ও তাকলীদের বিরোধিতাকারীরাও সুযোগ পায়। 
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কুরআনের তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য নিয়ম-নীতি আছে, যা 
উসুলে তাফসীর, শরহে হাদীস ও উসুলে ফিকহের কিতাবে উল্লেখিত 
হয়েছে। এ নীতিমালা শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত। মুজতাহিদ 
ইমামগণ এ সকল নীতির আলোকেই কুরআন-হাদীস থেকে মাসাইল 
আহরণ করেছেন। আর এই সকল নীতির কোনো কোনোটি 
ইজতিহাদী ও ইখতিলাফী হওয়ায় এবং কোনো কোনো নীতির 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে মতভিন্নতার সম্ভাবনা থাকায় কিছু আয়াত ও কিছু 
হাদীসের অর্থ নির্ধারণ ও তা থেকে বিধান আহরণের ক্ষেত্রে তাদের 
মাঝে মতভেদ হয়েছে, তবে নবী-যুগ ও সাহাবা-যুগ থেকে 
তাওয়ারুছের সাথে বর্ণিত ও “মুতালাক্কা বিল কবুল” (সর্বসম্মতভাবে 
প্রমাণিত ও ইসলামের শুরু যুগ থেকে ব্যাপকভাবে অনুস্বত) কোনো 
তাফসীর বা ব্যাখ্যায় ইমামদের মাঝে মতভেদ হয়নি। 


“তাহরীফ" ও অপব্যাখ্যা করে থাকে। আর কিছু লোকের নিয়ম, 
ইজতিহাদী-ইখতিলাফী বিধান, যা ইখতিলাফী ও ইজতিহাদী হওয়া 
সর্বজন স্বীকৃত; তাতে একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে অন্য সকল 
ইজতিহাদী ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা অস্বীকার করে। আর স্বীকৃত 
বাধ্য করে। 


পীর সাহেব সম্ভবত এ “মুতাআসসিব' লোকদের ভুল কর্মপন্থা 
দরজা বন্ধ করার জন্য এ কথা লিখেছেন, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি, 
তার বক্তব্যের বাহ্যিক অর্থ থেকে কত বড় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে!! 


কে না জানে যে, কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে মূল আর মাযহাব তার 
ব্যাখ্যাতা। মাযহাব যিনি সংকলন করেছেন তিনি ইমাম, মা"সূম নন। 
কোথাও তার ভুল হয়ে থাকলে না সেই ভুলকে কুরআন ও হাদীসের 
তাফসীর বানানো যায় আর না তা মাযহাবের অনুসরণযোগ্য অং 
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শামিল হতে পারে। কিন্তু অমুক মুজতাহিদ অমুক মাসআলায় সত্যিই 
ভুল করেছেন এ সিদ্ধান্ত শুধু অন্য মুজতাহিদ ও গভীর পান্ডিত্যর 
অধিকারী আলিমগণই দিতে পারেন। সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, 
সাধারণ আলিমদের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আর এ ফয়সালা শুধু 
দাবির দ্বারাই প্রমাণিত হবে না, তা প্রমাণিত হতে হবে দলিল দ্বারা। 


মোটকথা, কুরআন ও হাদীসের তাফসীর কোনো বিশেষ ইমামের 
বিশেষ মতকে ভিত্তি বানিয়ে হবে না; বরং তা হবে তাফসীর ও শরহে 
হাদীসের স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে। আর সে অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য 
আহলে ইলমের পক্ষ থেকে যে তাফসীর হবে তা থেকে ইজমায়ী 
বিধানগুলোর অকাট্যতা স্পষ্ট হতে থাকবে এবং ইজতিহাদী 
বিষয়গুলো ইজতিহাদী হওয়া প্রমাণিত হবে। তেমনি কোনো 
মুফাসসির বা ভাষ্যকার থেকে তাফসীর বা ভাষ্যে এবং কোনো 
ফকীহ থেকে কোনো হুকুম ইস্তিস্বাতে ভুল হয়ে থাকলে তা থেকে 
সেটার ভূল হওয়াও স্পষ্ট হতে থাকবে। 


যা হোক, এ তো ছিল পীর সাহেবের এঁ বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অস্পষ্ট 
বাক্যের উপর প্রয়োজনীয় সংশোধনী, কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এখানে এ 
আলোচনার সূত্রপাত করার প্রয়োজনই বা কী ছিল। তিনি কি তার 
নিজের বানানো এই নীতি দ্বারা রোযা ও ঈদ বিষয়ে তার বিচ্ছিন্ন 
কর্মপন্থা প্রমাণ করতে পারবেন? কিংবা তার উপর উত্থাপিত 
আপত্তিসমূহের জবাব দিতে পারবেন? বলাবাহুল্য, কোনোটাই সম্ভব 
না। তাহলে শুধু শুধু এ আলোচনার অবতারণা কেন? 


ঙ. “ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ”য় কয়েক জায়গায় এ-ও লেখা হয়েছে 
যে- 


22) ৮৬ ০৯০] এজ 


অর্থাৎ শুধু প্রথম চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (পৃষ্ঠা : ৩৬, ৫০) 
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যেমনটি আগেও বলা হয়েছে যে, কথা যদি এই হয় তাহলে সৌদি 
আরবের সাথে কেন, যে মাসে যে অঞ্চলে প্রথম চাঁদ দেখা যাবে এ 
মাসে তাদের সাথেই মাসের হিসাব রাখতে হবে। তাহলে সৌদি 
আরবকে মাপকাঠি বানানো কেন? প্রত্যেক রমযান বা প্রত্যেক 
শাওয়ালে প্রথম চাঁদ দেখা কি সৌদিতে হয় যে, সবসময় তার সাথে 
মিল রেখেই আমল করা হবে?! (বিশদ আলোচনার জন্য প্রবন্ধের 
শেষ অধ্যায় দেখুন) 


চ. সৌদি আরবের চাঁদের ফয়সালাকারী আলিম ও কাধীগণ হাম্বলী 
মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করেন। যেমন তাদের মাসলাক এই যে, 
উদয়স্থল একদম পরিক্ষার হলেও রমযান প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই 
সাক্ষীর বেশি জরুরি নয়; বরং তাদের কোনো কোনো আলিম এক 
সাক্ষীও যথেষ্ট মনে করেন। তেমনি ঈদের চাঁদ প্রমাণের জন্যও তারা 
আকাশ পরিষ্কার থাকার ক্ষেত্রেও দুই সাক্ষীর বেশি শর্ত করেন না।১ 


তাদের হেলাল কমিটি সবসময় এ নীতি অনুযায়ী ফয়সালা করে 
থাকে।২ 


পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের রাজেহ কওল এই যে, আকাশ পরিক্ষার 
থাকার ক্ষেত্রে 'জম্মে গাফীর” অর্থাৎ অনেক মানুষের চাঁদ দেখতে 
হবে। দুই নির্ভরযোগ্য সাক্ষীর সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়।৩ 


সৌদিয়ার চাঁদ দেখা অনুসারে আমল করা হলে হানাফী মাযহাবের এ 
মাসআলার উপর আমল কীভাবে হবে, যা দলিলের দিক থেকেও 
রাজেহ এবং শক্তিশালী? সৌদি চাঁদ দেখার উপর এ দেশে আমল 
করা উচিত কি না-এ বিষয়ে “ফাতাওয়া ইসহাকিয়্যাহ, ওয়ালাদের 
অন্তত এদিক থেকে তো চিন্তা করা উচিত। 


কিন্তু তারা এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করবেন না। কেননা নিয়ম-নীতি 
বহির্ভূত, আবেগপ্রসূত কর্মপন্থা অবলম্বনকারীরা আর যাই হোক উসুল 
অনুযায়ী চিন্তা করবেন কীভাবে? 
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পীর সাহেবের সাথে একবার ফোনে কথা হয়েছিল। তিনি জানালেন, 
রানা জামানের প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বশিকপুরের আবদুল হামীদ 
সাহেবের নিজ এলাকায় সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী ঈদ করার 
যে কথা লেখা হয়েছে এর সত্যতা তার জানা নেই। 


তবে এ কথা ঠিক যে, আবদুল হামীদ সাহেব 'উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়া” মাযহাবটি খুব প্রচার করতেন। আর পীর মুহাম্মাদ 
ইসহাক এই শিক্ষা সর্বপ্রথম তার কাছ থেকেই লাভ করেছেন। 


পীর সাহেব আরো বলেছেন, রেডিও আসার পর আমরা রেডিওর 
খবরের উপর নির্ভর করে থাকি। তবে এর আগে আমরা চাঁদ দেখা 
সাপেক্ষে রোযা শুরু করতাম। আর ঈদের জন্য সৌদি আরবে রোযা 
কবে শুরু হয়েছে তা চিঠির মাধ্যমে জেনে নিতাম এবং সে হিসাবে 
ঈদ করতাম। কিন্তু এরপরও পরবর্তীতে আমরা চিঠির মাধ্যমে 
জানতে পারতাম যে, কখনো কখনো সৌদি আরবে ঈদ আমাদের 
আগেই পালিত হয়ে গেছে। 


পীর সাহেব আরো বলেন, যখন আমরা চাঁদ দেখে রমযান শুরু 
করতাম তখনো আমাদের চাঁদ দেখা দেশবাসীরও আগে হত। আমরা 
লোকদেরকে বলতাম, শরীয়তে অমাবস্যা নামে কিছু নেই। তোমরা 
চাঁদ তালাশ কর। তখন তালাশ করলে চাঁদ দেখা যেত!! 


পীর সাহেব খোলামেলাভাবেই সব কথা বলে দিয়েছেন। আসলে 
এসব কথা ছাড়া তার পূর্ণ কর্মপন্থা বোঝাও সম্ভব হত না। তবে এটি 
এক ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, তার এই কর্মপন্থা সঠিক না ভূল। 


এবার একটু লক্ষ্য করুন : 


১. চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য যেখানে শাহাদত প্রয়োজন, শুধু 
সংবাদ যথেষ্ট নয় সেখানে রেডিওর খবরের উপর নির্ভর করার হুকুম 
কী হবে? রেডিও বা টেলিভিশনে শাহাদত দেওয়া হলে তা কি 
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গ্রহণযোগ্য হবে? 


২. রেডিওতে যদি কোনো দায়িত্বশীলের ফয়সালা প্রচার করা হয় 
তাহলে দায়িত্বশীলের ইখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় সে ফয়সালার 
উপর আমল করার বিধান ও পদ্ধতি কী? 


৩. কেউ চাঁদ দেখে রোযা শুরু করল। পরবর্তীতে চিঠির মাধ্যমে 
জানতে পারল যে, অমুক হানে ১/২ দিন আগেই রোযা শুরু হয়ে 
গিয়েছে। তবে কি শুধু এই চিঠির উপর ভিত্তি করে সাতাশ বা 
আটাশতম রোযার পরই ঈদ পালন করার বিধান আছে? অথচ না 
পেল। 


৪. শরীয়তে অমাবস্যা নেই-এই কথা কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত? 
আর কোন ইমাম এ কথা বলেছেন? এই ভিত্তিহীন কথায় প্রতারিত 
হয়ে লোকেরা যদি অমাবস্যার সময় নতুন চাঁদ তালাশ করতে থাকে 
এবং কেউ চাঁদ দেখার দাবিও করে বসে তবে নিঃসন্দেহে তা হবে 
কাল্পনিক চাঁদ। কেননা অমাবস্যার চাঁদ তো হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন, যা 
দেখার মতো চাঁদ বা হেলাল নয়। এ দৃষ্টিগোচর হওয়াই সম্ভব নয়। 
তবে কি শরীয়তে এ ধরনের কাল্পনিক চাঁদের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ 
করার অনুমতি আছে? 


এসব প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে উসূল ও দলিল-প্রমাণের আলোকে পীর 
সাহেব ও তার অনুসারীরা চিন্তা করারও প্রয়োজন বোধ করবেন না। 
কারণ তাদের কর্মপন্থা তো গোড়া থেকেই আবেগভিত্তিক, নিয়ম ও 
উসূলভিত্তিক নয়। বিচ্ছিন্ন কর্মপন্থার লোকেরা নীতি ও উসুলের 
আলোকে চিন্তা-ভাবনা শুরু করলে তাদের বিচ্ছিন্নতা বাকি থাকবে 
কীভাবে? 


ছ. “ইয়াসআলুনাকা আনিল আবহিল্লাহ” দ্বিতীয় অংশে এ-ও বলা 
হয়েছে যে, পীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব ফুরফুরার পীর সাহেব 
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হযরত মাওলানা আলহাজ আবু বকর সিদ্দীকী রাহ.-এর খলীফা 
ছিলেন। (পৃষ্ঠা : ৭) 


আছেন। ছারছীনার পীর সাহেবও এঁ সিলসিলার। মাগুরা, কুমিল্লা ও 
কিশোরগঞ্জেও ফুরফুরার সিলসিলা আছে। আমাদের জানামতে 
তাদের কেউ সওম ও ঈদে এখানের উলামা-উমারা সম্মিলিত 
সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন না। তাহলে সাদ্রার ওই ভাইদের কী 
প্রয়োজন ছিল নিজেদের পীর ভাইদের থেকে আলাদা পথে যাওয়ার? 


জ. ফতোয়া ইসহাকিয়্যাহয় (পৃষ্ঠা : ২৭) দুটো কিতাবের নাম এভাবে 
আছে “মাজমাউল আনহার” ও “জাওয়াহে রুন্নাইয়্যারা”। এটি ভূল। 
শুদ্ধ হল “মাজমাউল আনহুর” ও “আলজাওহারাতুন নাইয়িরাহ,। 


ফতোয়াতেই যদি ফতোয়ার কিতাবের নাম ভুল লেখা হয় তাহলে? 


ঝ. পৃষ্ঠা ১৮ তে ৮- ০ ০৮ ডবাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর 
তরজমা এই করা হয়েছে : মোমেন লোকের ধারণা ভাল। সাথে সাথে 
তা হাদীস বলে দাবি করা হয়েছে। প্রশ্ন এই যে, হাদীসের কোন 
কিতাবে এটি আছে এবং এর সনদ কী? এরপর এর যে ই*বারত ও 
তরজমা উল্লেখ করা হয়েছে তা কি সঠিক? আরবী ব্যাকরণের 
একজন প্রাথমিক তালিবে ইলমেরও এ ধরনের ভুল করা উচিত নয়! 


আমরা তো এ উক্তি শুনেছি- 
1: ৩০০৪৩ 1১০ 


যার অর্থ, "মুমিনদের বিষয়ে সুধারণা রেখো।” তবে তা হাদীস হওয়া 
তো প্রমাণিত নয়। 


তাহলে বিষয়টি এমন নয় যে, “ফতওয়া ইছাহাকীয়া"্ম শুধু ভুল 
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ফতোয়া আছে। এতে ভুল ফতোয়ার পাশাপাশি অন্যান্য অনেক 
ধরনের ভুল-্রান্তিও রয়েছে। সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনায় এরচেয়ে দীর্ঘ 
আলোচনা সম্ভব নয়। আর নসীহত ও কল্যাণকামিতার জন্য এটুকু 
আলোচনাই যথেষ্ট। যদি কল্যাণকামিতার কোনো কদরকারী পাওয়া 
যায়! 


টীকা : 


টীকা : ১. আলইনসাফ ফী মা”রিফাতির রাজিহি মিনাল খিলাফ আলা 
মাযহাবিল ইমামি আহমদ, মারদাভী খ : ৩, পৃষ্ঠা : ২৭৩-২৭৫ 


টীকা : ২. আহকামুল আহিল্লাহ ওয়াল আছারুল মুতারাত্তিবাতু 
আলাইহা, আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ 


টাকা : ৩. আততাজরীদ, কুদূরী ৩১৪৬৭; আলইখতিয়ার 
লিতালীলিল মুখতার ১/৪০৪; হেদায়া ও ফাতহুল কাদীর 
২/২৫১-২৫২ 


২. আল-হেলাল 
আব্দুল্লাহ আল-মা”রূফ 


আলহেলাল প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তিকা ড. আবদুল্লাহ আলমারূফ 
মুহাম্মাদ শাহ আলমের লিখিত “আলহেলাল”ও হস্তগত হয়েছে। এ 
বিষয়ের অন্যান্য পুস্তিকার তুলনায় কোনো কোনো দিক থেকে 
বিশেষত্বের অধিকারী । কিন্তু দাবি প্রমাণে এ পুস্তিকাও ব্যর্থ। 
পাশাপাশি উদ্ধৃতি বর্ণনা ও তরজমার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসতর্কতাও 
রয়েছে। লক্ষ্য করুন : 


১. প্রথমে সংক্ষেপ কথা এই যে, পুস্তিকার দাবি, সারা বিশ্বে একই 
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দিনে ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উৎসব পালন করাই বিধান। 
(আলহেলাল পৃ. ১) 


এখন এ বিধান কি ফরয, না ওয়াজিব, সুন্নত না মুস্তাহাব তা স্পষ্ট 
ভাষায় পুস্তিকার কোথাও পাইনি। তবে গোটা পুস্তিকায় এমন অনেক 
বাক্য আছে, যা থেকে বোঝা যায়, তিনি একে ফরয বিধান মনে 
করেন। 


দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি এ দাবির উপর না ফিকহে হানাফীর 
কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি নকল করেছেন, না অন্য কোনো মাযহাবের 
বরাত! ১৪ পৃষ্ঠায় যদিওবা লিখেছেন- 


“প্রিয় পাঠকবৃন্দ আমরা জানলাম চারটি মাযহাবের মধ্যে হানাফীসহ 
অন্য তিনটি মাযহাব এই এক্যমতে পৌঁছেছে যে সারা বিশ্বে একই 
চাঁদের অনুসরণে ঈদ-রোযা একই দিনে হবে। আশা করি এতগুলো 
অকাট্য দলিল প্রমাণের পর আর কোনো দ্বিধা-ছন্দ্র ও সংশয়-সন্দেহ 
থাকার কথা নয়।” 


কিন্তু কোনো মাযহাবের কোনো কিতাব থেকেই তিনি নকল করেননি 
যে, একই চাঁদ দেখা অনুসারে গোটা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদ করা 
ফরয। যা কিছু নকল করেছেন তা শুধু উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়া সংক্রান্ত উদ্ধৃতি। অথচ ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে 
যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না-হওয়ার অপরিহার্য অর্থ এই নয় যে, 
সিয়াম ও ঈদ একই দিনে হওয়া জরুরি। এ কারণে তিন মাযহাবের 
যে ফকীহগণ উদয়স্থলের ভিন্নতাকে অগ্রাহ্য করেছেন, আমার 
জানামতে তাদের কেউ অন্য অঞ্চলের চাঁদ দেখার সংবাদ সংগ্রহ 
করা বা এ অঞ্চলের চাঁদ দেখার সংবাদ অন্য অঞ্চলে পৌঁছানোকে 
ফরয বলেননি। সহজ কথা যে, গোটা বিশ্বে এক দিনে রোযা বা ঈদ 
ফরয হলে প্রত্যেক যুগের উপকরণ অনুযায়ী সম্ভাব্য সীমা পর্যন্ত 
চাঁদের খবর আদান-প্রদানও ফরয হত। কিন্তু এর একটি নযীরও কি 
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পাওয়া যায় খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবা-তাবেয়ীনের আমলে 
কিংবা কোনো ফকীহ ও মুজতাহিদের উক্তিতে? একটি নির্ভরযোগ্য 
উদ্ধৃতিও কি পেশ করবেন ড. আবদুল্লাহ? 


২. আলহেলাল পৃষ্ঠা : ১২ ও পৃষ্ঠা : ১৫ তে “আলফিকহুল ইসলামী 
ওয়া আদিল্লাতুহ্‌”-এর বরাত আছে। কিন্তু তার বক্তব্য পূর্ণাঙ্গভাবে 
উল্লেখ করা হয়নি। এ কিতাবের লেখক ড. ওয়াহবা যুহাইলী 
শাফেয়ী; উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মতকে অগ্রগণ্য 
করেছেন এবং দ্বিতীয় খন্ডের ৬১০ পৃষ্ঠায় নিজ বৃঝ অনুযায়ী এর 
হিকমতও এভাবে বয়ান করেছেন- 


৩০ ও ৯2৮ ০৪ ০১১৬ 0 তত এপস ওঠ ৪১৩৯ ।-৯ 


১3535 ) মুসলমানদের মাঝে এঁক্য সম্ভব হয় 
৮3557 ইখতিলাফ থেকে তারা বাঁচতে 
ডিন 


এ সত্তেও ড. ওয়াহবা পরিক্ষার বলেছেন- 


1ঠ ০১১৩৭ ৩৪৮ ৮51 ৮ ৩৭ এ ভট ও লৈ ৮ ১০ আ ও ০১১৩ 
০] ৮০৯৭১ ৬০৩১৭০১৬505 ০০১৭৬ ৭ আএ] 04৩) ও এ৪১ ৩9৮ এ খা 


অর্থাৎ (উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি না-এ বিষয়ে যদিও ইখতিলাফ 
আছে, কিন্তু, এতে কোনো ইখতিলাফ নেই যে, রাষ্ট্রের কর্ণধারের 
কাছে যে মাসলাকই প্রমাণিত হবে, সে অনুযায়ী ফয়সালা করার 
অধিকার তাঁর আছে। কারণ হাকিমের ফয়সালা ইখতিলাফের সমাপ্তি 
ঘটায়। 


তদ্রপ এ বিষয়ে ইজমা আছে যে, অনেক দূর-দুরান্তের শহর-নগরে 


এক জায়গার দেখা অন্য জায়গার জন্য ইতিবার নেই। যেমন স্পেন 
ও হিজায বা ইন্দোনেশিয়া ও মরক্কো । (আলফিকহুল ইসলামী ওয়া 
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আদিল্লাতুহু ২/৬০৬) 


আলহেলাল ১৫ পৃষ্ঠায় যে কথার উপর আলফিকহুল ইসলামীর বরাত 
দেওয়া হয়েছে এ কথার সাথেই ড. ওয়াহবা যুহাইলী লেখেন- 


0) 3১| 3 ৩৬৯৮ ৩০1৭4 ফস] ১৯৩ ১১০৩ ও ১৬৪৭ ১৪ ০৬৪৭ ১৯ ৮৬৮৪ 
একটি ৮০৯০ 


অর্থ : সতর্কতা এতেই যে, ঈদ এককরণ শুধু আরব দেশগুলোতেই 
সীমাবদ্ধ রাখা । আম্মান থেকে মাগরিব পর্ষস্ত। (আলফিকহুল ইসলামী 
ওয়া আদিল্লাতুহু ২৬১০) 


আবদুল্লাহ আলমারফ ছাহেব কি আলহেলালে ড. ওয়াহবা-এর এ 
দুটি কথা নকল করতে পারতেন না? তাহলে কেন তা করলেন না? 


যাইহোক, পাঠকবৃন্দের কাছে নিবেদন এই যে, ড. ওয়াহবা-এর 
বক্তব্য- 


০১৯৬৭ 6৪৮597৮৩৭০৭ ভট ও ১৩ ৮৭ ৩৯০ 0 ০৪১৩ ১9 


(রাষ্ট্রের কর্ণধারের কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া বা না- 
হওয়ার দুই কওলের মাঝে যেটি প্রমাণিত হবে সে অনুযায়ী তাঁর 
রোযার ফয়সালা করার অধিকার আছে। কারণ হাকিমের ফয়সালা 
ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটায়।) সবসময় স্মরণ রাখুন। 


ইখতিলাফের সমাপ্তি ঘটানোর অর্থ, এ হাকিমের কর্তৃত্ের সীমানায় 
যারা থাকেন তাদের মাযহাব আলাদা হলেও হাকিমের ফয়সালার 
কারণে তারা এ বিষয়ে হাকিমেরই আনুগত্য করবেন, নিজের মাযহাব 
ত্যাগ করবেন। 


সকল মুজতাহাদ ফীহ ইখতিলাফী মাসআলায় শরীয়তের এ ফয়সালা 
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ইজমায়ী। ফাতাওয়া শামীর ভূমিকায় 'জাহিরুর রিওয়াহ'র কিতাবের 
বরাতে এ মূলনীতি উল্লেখিত হয়েছে। ড. আবদুল্লাহ আলমারূফের 
অবশ্যই তা জানা থাকবে। যদি শুধু এ মূলনীতির মর্ম এ সকল 
পুস্তিকা লেখকদের স্মরণ থাকত তাহলেও তাদের লেখার ভঙ্গি সম্পূর্ণ 
আলাদা হত; বরং হয়তো তারা এ বিষয়ে কলম ধরারও প্রয়োজন 
বোধ করতেন না। 


৩. পৃষ্ঠা ২-এ “জাহিরুল মাযহাব”-এর তরজমা করা হয়েছে, 'এটা 
(হানাফী) মাযহাবের চৃড়ান্ত মত (১০)। 


এ তরজমার সূত্র কী? কোনো বরাত তো অবশ্যই লাগবে। আমাদের 
জানামতে ফিকহে হানাফীর কিতাবাদির প্রসিদ্ধ ব্যবহার হিসেবে এ 
শব্দকে “জাহিরুর রিওয়ায়াহ”-এর সমার্থক মনে করা হয়। 


৪. পৃষ্ঠা ৩-এর এ। এ -এর তরজমা করা হয়েছে : 
আর এ সিদ্ধান্তের পক্ষেই পরবর্তী আলেমদের ফতোয়া বিদ্যমান। 
এতে “পরবর্তী আলিমদের' কথাটা কোন শব্দের অনুবাদ? 


৫. পৃষ্ঠা ৩-এ বলেছেন- 


“এমনকি তাঁরা বলেছেন যে, যদি পৃথিবীর পশ্চিমাংশের বাসিন্দারা 
নতুন চাঁদ দেখেন তাহলে তাদের এ দেখাতেই পূর্বাংশের লোকদের 
উপর (রোযা ও ঈদ) ওয়াজেব হয়ে যাবে।” 


জরুরি হয়ে যায়-এ তো শুধু শামসুল আইম্মা হালওয়ানীর সাথে সম্বন্ধ 
করা হয়েছে। একে “এমনকি তাঁরা বলেছেন” বলে সকল হানাফী 
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ফকীহগণের বক্তব্য বানিয়ে দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল? 


এ বাক্যের সাথে আলহেলাল ৩ পৃষ্ঠায় আলবাহরুর রায়েক, 
মাজমাউল আনহুর, আলহিন্দিয়া, ফাতহুল কাদীর ও 
আলবাযযাধিয়াশর বরাত যুক্ত করা হয়েছে। বাহর, হিন্দিয়া ও 
আলবাযযাধিয়া এবং এরও আগে আলখুলাসায় একে শুধু সম্বন্ধ করা 
হয়েছে হালওয়ানীর সাথে। ফাতহুল কাদীরে বক্তার নাম নেই, শুধু 
“মাজমাউল আনহুর”-এ এখানে 1» শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 


ড. আবদুল্লাহর কর্তব্য ছিল, "মাজমাউল আনহুর” থেকেও অধিক 
প্রাচীন ও নির্ভরযোগ্য অন্যান্য কিতাবের বর্ণনা থেকে মাজমাউল 
আনহুর-এর এই 'তাসামুহ" (ভ্রম) সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সে 
বিষয়ে সংশোধনী নোট লিখা কিংবা অন্তত এর উল্লেখ থেকে বিরত 
থাকা। অথচ তিনি সেই ভ্রমকেই তরজমা করে সাধারণ পাঠকের 
হাতে তুলে দিয়েছেন হানাফী মাযহাবের অকাট্য সিদ্ধান্তরূপে! 


৬. পৃষ্ঠা ৭-এ দাবি করা হয়েছে যে- 
4280 12509 428 15 


এ হাদীসই সারা দুনিয়ায় এক হুকুমের সুদৃঢ় ভিত্তি, যা ইমাম আবু 
হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. ও প্রখ্যাত 
আলিমগণ দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। 


আমি বিনীতভাবে ড. আবদুল্লাহ আলমারূফের কাছে শুধু একটি 
নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি চাচ্ছি, যাতে এ তিন ইমাম সারা বিশ্বে এক চাঁদ 
দেখা কার্যকর করার বিষয়ে এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ 
করেছেন। 
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শুধু একটি উদ্ধৃতি! 
৭. পৃষ্ঠা ৩১-এ লিখেছেন- 


“আর যদি অন্য দেশের সরকারী মুফতী বা হেলাল কমিটির ঘোষণা 
সাক্ষীরই দরকার নেই। যেমন আজকাল আমরা ঘরে বসে সেকেন্ডে 
দুনিয়ার এক প্রান্তের কাজীর ঘোষণা অন্য প্রান্তে বসে নিজ কানে 
শুনতে পারছি।” 


প্রশ্ন এই যে, কোনো দেশের সরকারি মুফতী বা হেলাল কমিটির 
ঘোষণা তার কর্তৃত্ব সীমার বাইরে অনুসরণীয় হওয়ার কথাটা কোন 
দলিলের ভিত্তিতে বা কোন ফিকহী বরাতের আলোকে লেখা হয়েছে? 
এ তো সাধারণ বিবেক ও শরয়ী বিধান দু দিক থেকে স্বীকৃত যে, 
কোনো দায়িত্বশীলের ফায়সালা তার কর্তৃত্বের সীমার বাইরে 
অনুসরণীয় নয়। আপাতত শুধু ছাহেবে হেদায়ার একটি ইবারতের 
দিকে আলহেলাল লেখকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই, যা 
হেদায়া লেখকের “আততাজনীসু ওয়াল মাযীদ” গ্রন্থে (খন্ড : ২, 
পৃষ্ঠা : ৪২৩) চাঁদ দেখার আলোচনায় রয়েছে- 


628 :০054 ০5 4855 ৩৮৪) ০৪ 0১৬৬ ১৪৯ 0১ রন ক ০০০ এস 
0৩9 ৮৭০ ০৯৩৮৪ ০১০ এস ও ৮15০ 


৩০ ৭১৬৬৩ ০৪ এড ৮ এড 0509 এশা তত 0০০ 5০ ৬৮৩ এ এজ 9১ 
5019 তৈল এ 25১ বে এ] ০ ০45817541 ০৩৩ 05 ৮০৪ 


৪ 3১ 4 পে ভা পতি এ ফস) এ লাল ৮০1১৬ এও এমি »৯9। ও ও কট ও 
৭৬9৬ ও এ 3১ ০ পর্দ এট ৬ উ কি ০ এ এপ গু ক এ 
, ০০০) ৮ এ৭১ এও (৫ গল এও সপ 
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৬০ আা ওএ ০৪ ০০০৪9 এনএ ত0০ ৩915৯) 2 এ এ ৪৯১ ৩৪ 
০০৩ ০৮০ ৮৯০০ ভিড ৬ চি 0029 ১৩৪ ৮1৬০ ০৮৮ এ ও ৭১৭ প 


১১ 
(কাঠ্গ 052) 21১৮৮ 01০৭ তো হ৭ 210 হোত, ০০ ১৬১৭১ ০৬০) 


ইমাম আবু বকর আলমারগীনানীর উপরোক্ত বর্ণনা মনোযোগ 
সহকারে পড়লে আশা করি ড. আবদুল্লাহ বুঝতে পারবেন যে, তিনি 
উপরোক্ত কথাটিতে কত বড় ভুলের শিকার হয়েছেন। 


৮. পৃষ্ঠা ৩৪-এ 'রাহমতী” কে অখ্যাত বলা হয়েছে। অথচ তিনি 
ছিলেন এগার শতকের অনেক বড় ফকীহ। ইনি আদ্দুররুল মুখতার- 
এর টীকা লিখেছেন। ইলমুল ইসনাদেও তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। পুরো 
নাম আবুল বারাকাত যাইনুদ্দীন মুসতফা ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে 
রাহমাতুল্লাহ আলআনসারী আররাহমাতী, দামেশকে ১১৩৫ হিজরীতে 
জন্ম, ১২০৫ হিজরীতে মৃত্যু। মকা মুকাররমায় সমাহিত। 


ফিহরিসুল ফাহারিস খ : ১, পৃষ্ঠা :৪২৪-৪২৫; রওযুল বাশার পৃষ্ঠা : 
২৪২; মুনতাখাবাতৃত তাওয়ারীখ লিদিমাশক খ : ২, পৃষ্ঠা : ৬৭৭; 
হাদিয়্যাতুল আরেফীন খ : ২, পৃষ্ঠা : ৪৫৪ এবং খাইরুদ্দীন 
যিরিকলীর “আলআণ্লাম” (৭/২৪১)-এ তাঁর তরজমা 
(পরিচিতিমূলক আলোচনা) আছে এবং তাঁর যে বক্তব্যে আলহেলাল 
লেখক অসন্তুষ্ট হয়েছেন তা অনেক ফকীহ গুরুত্বের সাথে কবুল 
করেছেন। 


৯. পৃষ্ঠা ৪০-এ ডক্টর সাহেব আলিমদের বিষয়ে অভিযোগ করেছেন 
যে, “তাঁরা পড়াশোনা করেন না”। বান্দার প্রশ্ন, আলহেলাল লেখক 
তো মাশাআল্লাহ পড়াশোনা করেন এবং কোনো কোনো আন্তর্জাতিক 
লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হওয়ার উল্লেখ তো তিনি নিজেই করেছেন। 
এরপরও হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের এত বিপুল সংখ্যক 
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তাদের বক্তব্য কীভাবে তাঁর অজানা থাকল? আর জানা থাকলে কী 
কারণে অনুল্লেখিত রইল? বিশেষত এত বিপুল সংখ্যক হানাফী 
ফকীহর স্পষ্ট বক্তব্যগুলো কীভাবে তিনি এড়িয়ে গেলেন? 
আলকাউসারের গত যিলহজ্ব ও মুহাররম সংখ্যায় পাঠক এ 
বক্তব্যগুলো পাঠ করেছেন। 


এরপর যখন তিনি 
০৬০ ০১১০০ ৪০ 


সম্পর্কে বললেন যে, এ “জাহিরুল মাযহাব" ও “জাহেরুর রিওয়ায়াহ" 
এবং পৃষ্ঠা ২-এ “জাহিরুর রিওয়ায়াহ”-এর তরজমা করেছেন : আর 
এটাই মৌলিক বর্ণনায় রয়েছে (যা প্রতিটি মাযহাবের উৎস ও 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনা) তখন সমীচীন ছিল, এ মৌলিক ও 
সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থগুলো পাঠ করে সেগ্তলোর বরাত দেওয়া। 
এ কি হতে পারে না যে, তিনি ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর ছয় কিতাবের 
কোনো একটি থেকে, মাযহাবের অন্যান্য মৌলিক সুত্র থেকে এবং 
ষষ্ঠ শতকে সংকলিত খানিয়া-খুলাসার আগের কোনো কিতাব থেকে 
এ বাক্য এবং তা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম 
মুহাম্মাদ রাহ.-এর বাণী হওয়ার কোনো উদ্ধৃতি এনে দিবেন? তাহলে 
আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। 


“আলিমরা পড়েন না এ অভিযোগ করার সময় তো একবার নিজের 
পড়াশোনার সীমাটাও দেখে নেওয়া দরকার। গ্রন্থের জগতের সাথে 
আছে এমন কেউ কি প্রকাশকের অসতর্কতায় “ফাতহুল কাদীর'-এর 
প্রচ্ছদে “শরহু ফাতহিল কাদীর” মুদ্রিত দেখে একে অন্য কিতাব 
মনে করতে পারেন? 


এবং ফাতহুল কাদীরের বরাত দেওয়ার সময় “ফাতহুল কাদীর 
...শরহু ফাতহিল কাদীর”সহ এমন শব্দ লিখতে পারেন? অথচ এ 
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সমগ্রে ফাতহুল কাদীরের কোনো শরহ বা ভাষ্য বিদ্যমানই নেই। 
প্রকাশক ফাতহুল কাদীরকেই শরহু ফাতহুল কাদীর লিখেছে। 
উদ্দেশ্য, এ কথা জানানো যে, ফাতহুল কাদীর একটি শরহ বা 
ভাষ্যগ্রন্থ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তা হেদায়ার শরহ বা ভাষ্যগ্রন্থ 
বটে। 


১০. বলার মতো অনেক বিষয় আছে, সে সব রেখে সর্বশেষ যে 
কথাটি নিবেদন করতে চাই তা এই যে, আলহেলালের শুরুতে 
মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ সাইফুল্লাহ সিদ্দীকী ছাহেবের যে অভিমত, 
তাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। কথাটি খুবই মনোযোগের 
দাবিদার। তিনি লিখেছেন, চার মাযহাবের শাফেয়ী মাযহাব ব্যতীত 
বাকি তিন মাযহাবেই সারা মুসলিম জগতে এক দিবসে ঈদ করার 
জাওয়ায বিদ্যমান। (আলহেলাল পৃষ্ঠা ৯, ভূমিকা) 


আমার জানা নেই, আলহেলাল লেখক তাঁর এ কথাটা মনোযোগের 
সাথে পড়েছেন কি না। মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ খালেদ 
সাইফুল্লাহ সিদ্দীকী ছাহেব এ অত্যন্ত গোড়ার কথা লিখেছেন। আসলে 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাবের সাথে একদিনে ঈদ 
ও সিয়ামের (যদি সম্ভাব্য সীমার ভিতরে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ পূরণ করে 
বিধান অনুযায়ী হয় এবং উলুল আমর উলামা-উমারার ফয়সালা 
অনুসারে হয়) খুব বেশি হলে জাওয়ায (বৈধতা)ই প্রমাণিত হতে 
পারে। এর বেশি কিছু নয়। আমাদের এ গবেষকবন্দ যদি এ 
বাস্তবতাটুকুও উপলব্ধি করতে পারেন, যার দিকে মুহতারাম সিদ্দীকী 
ছাহেব ইশারা করেছেন তাহলে ইনশাআল্লাহ তাদের সব বিবাদের 
নিষ্পত্তি হতে পারে। 


কারণ প্রথমত একটি পদ্ধতির 'জাওয়াষে'র অর্থ তো এটাই যে, তা 
জরুরি নয়। এ কারণে তা প্রতিষ্ঠার জন্য না মানুষকে বাধ্য করা যায়, 
আর না সে কারণে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করা যায়। দ্বিতীয়ত, ফরয ও 
ওয়াজিব আমল আদায় করারও বিশেষ নিয়ম ও পদ্ধতি আছে, যার 
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অন্যথা করা জায়েয নয় তাহলে যে কাজ শুধু “জায়েয” (বৈধ) পর্যায়ে 
তা করতে গিয়ে শরীয়তের নীতি ও বিধানের অন্যথা করা কীভাবে 
জায়েয হবে? তাই শুধু আবেগবশত অধৈর্য হওয়ার সুযোগ নেই; বরং 
যে পর্যন্ত না নিয়ম অনুযায়ী “উলুল আম" (উলামা-উমারা)-এর পক্ষ 
হতে নীতি ও বিধান অনুসারে শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা হয় এ পর্যন্ত যে 
নিয়মে আমল চলছে (আর তা-ও একটি সঠিক নিয়ম) সে অনুযায়ীই 
আমল করতে হবে। তৃতীয়ত কোনো 'জায়েষ' পর্যায়ের কাজ না 
করার কারণে নিন্দা-সমালোচনার তো প্রশ্নই আসে না, এখানে নাহি 
আনিল মুনকার" নীতি প্রয়োগ করাও জায়েয নয়। 


কিন্তু এই মাসআলায় উসুল অনুযায়ী না ড. আবদুল্লাহ আলমারফ 
চিন্তা করবেন আর না তার সমমনা লোকেরা। কারণ তাদের এই 
কর্মপন্থা পুরোপুরি আবেগপ্রসৃত। উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার মাসলাকের উদ্ধৃতি একটি আড়ালমাত্র। অন্যথায় আপনারা 
আমাকে বলুন, আবদুল্লাহ আলমারূফ ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের 
বইয়ের সাথে কীভাবে একাতঅতা ঘোষণা করলেন? অথচ তিনি তাতে 
করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, হিসাবের ভিত্তিতে পূর্ব 
তৈরিকৃত চান্দ্র ক্যালেন্ডারের তারিখ অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে একই 
দিনে রোযা ও ঈদ করাই কুরআনের হুকুম এবং এটিই শরীয়তের 
বিধান। 


এ ধরনের আরো অসংখ্য শরীয়তবিরোধী বিষয় যার পুস্তিকায় আছে 
আব্দুল্লাহ আলমারূফ তার সমর্থন কীভাবে করেন? এ কারণেই 
করতে পারেন যে, উদ্দেশ্য শরীয়তের অনুসরণ নয়, শুধু সিয়াম ও 
ঈদে এক্যের বিষয়ে নিজের আবেগ চরিতার্থ করা। তা যে কোনো 
মূল্যেই হোক না কেন। 


(চলবে ইনশাআল্লাহ) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


সেপ্টেম্বর ২০১৪, যিলরুদ ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১২ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(বর্তমান সংখ্যাটি এই প্রবন্ধের বারোতম কিস্তি। বিগত কিস্তি থেকে 
এই বিষয়ে লিখিত কয়েকটি পুস্তিকার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। সেই 
সুত্রে গত সংখ্যায় (শাবান-রমযান) সাদ্রার পীর সাহেব ও ড. 
আবদুল্লাহ আল মারূফ এর পুস্তিকার উপর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা 
হয়েছিল। বর্তমান সংখ্যায় পর্যালোচনা হয়েছে ড. মাহবুবুর রহমান 
সাহেবের লিখিত পুস্তিকার। প্রবন্ধের ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে বিগত 
কিস্তিগুলো পাঠক দেখে নিতে পারেন। 


এছাড়া পর্যালোচনাকৃত পুস্তিকাগ্ডুলোর যে আপত্তিকর বিষয়গুলো 
অভিন্ন সে সম্পর্কে পরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা হবে। 
-প্রবন্ধকার) 


পুস্তিকাটির গ্রন্থনা ও সম্পাদনা শিরোনামে প্রথম নামটি ড. মাহবুবুর 
রহমানেরই। সম্ভবত তিনিই আসল লেখক। পুস্তিকাটি মুদ্রিত অবস্থায় 
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হাতে এল মাত্র দুই-তিন মাস আগে। তবে কয়েক বছর আগে তা 
ফতোয়া আকারে নজরে এসেছিল। পুস্তিকার দাবি কী-বাহ্যত ৫ ও 
১৫ পৃষ্ঠায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে নতুন 
চাঁদ কখনো একই সময়ে গোটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না আর তা 
সম্ভবও নয়। তাহলে এখন প্রশ্ন, কীসের ভিত্তিতে তারিখ গণনা করা 
হবে। যে সকল অঞ্চলে প্রথম রাতে নতুন চাঁদ দেখা গেল সেখানে এ 
রাত থেকে পয়লা তারিখ আর অন্যান্য অঞ্চলে পরের রাত থেকে 
পয়লা তারিখ গণনা করবেন? না প্রথম চাঁদ দেখার ভিত্তিতেই একটি 
বৈশ্বিক তারিখ গণনা করা হবে? 


ড. মাহবুবুর রহমানের বক্তব্য, একেই ফিকহের পরিভাষায়- 
37০০০ ৩৬৬ ০৯১০০ 
বলা হয়। ড. মাহবুব লিখেছেন- 


“এ এর জবাবে পবির ইসলাম ধমোর্র দেড় হাজার বছরের এ 
হয়েছে যে, হানাফী, হাঙলী, যালেকী মাযহাবের এক্যমতে এবং 
শাফেয়ী মাযহাবের একদলের মতে গথিবীর কোথাও চাঁদ দেখা 
গেলে সমএ গরথিবীর জন্য এ চাঁদ চান্দমাসের ১ তারিখ নিধার্রিণ 
করবে এবং এ দিন থেকেই সমএ গথিবীতে বিশবজনীন ১ তারিখ 
গণনা শুর হবে। ফলে সম প্রথিবীতে একই দিনে রোযা, ঈদ, 
ইসলামী ইবাদাত পালিত হবে। নিয়ে উপহাপিত বিশ্বমানের ফিকহ 
এহের তথ/সমৃহ ছারা এটা এমাণিত। 


অনেক বিশ্বমানের ফিকহী কিতাবে চাঁদ দেখার ব্যাপারে যে সকল 
মতামত এদান করা হয়েছে সংক্ষেপে সুররসহ তার কয়েকাটি এখানে 
উল্লেখ করা হলো।” 


এই উদ্ধাতিতে কয়েকটি দাবি আছে : 
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ক. চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা গোটা পৃথিবীর জন্য প্রথম চাঁদ দেখার 
ভিত্তিতে হওয়া চাই। 


এ বিষয়টির শিরোনাম, 
০৯//৮৯২। ১১৬০] ০০৬-৪1এ৪% ০ 


এটি একটি নতুন ও ব্যবস্থাপনাগত বিষয়; যে সম্পর্কে বিভিন্ন ফিকহী 
ও জ্যোতিরস্ত্রীয় বোর্ড কয়েক বছর যাবৎ চিন্তা-ভাবনা করছে। 
ফতোয়ার কিতাবসমূহে এ বিষয়টি আলোচনায় আসেনি। কিন্তু ড. 
মাহবুব সাহেবের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, তিনি একে ফিকহী 
মাসআলা মনে করেন। আর তাঁর পরিক্ষার বক্তব্য, এ মাসআলা 
ফিকহ-ফতোয়ার কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে আছে এবং এ বিষয়ে 
হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী তিন মাযহাবের এই একমত্যপূর্ণ সমাধান 
উল্লেখিত হয়েছে যে, পৃথিবীর যেখানেই চাঁদ দেখা যাক গোটা 
দুনিয়ায় এরই ভিত্তিতে পয়লা তারিখ গণনা করা হবে। 


তার এ দাবির উল্লেখ নেই। যে বরাতগুলো সঠিক তাতে শুধু এটুকু 
কথা আছে যে, রোযা রাখা ও রোযা ছেড়ে ঈদ করা-কোনোটিতেই 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। বলাবাহুল্য, শুধু এটুকু দ্বারা প্রমাণ হয় 
না যে, মুজতাহিদ ইমাম ও পূর্ববর্তী ফকীহগণ বিশ্বব্যাপী চান্দ্রমাসের 
শুরু এক করার প্রসঙ্গকে আলোচ্য বিষয় বানিয়েছেন বা একে কোনো 
শরয়ী হুকুম সাব্যস্ত করেছেন। 


খ. ড. মাহবুবুর রহমানের উপরোক্ত বক্তব্যে দ্বিতীয় দাবি এই যে, 
সর্বপ্রথম চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানিয়ে বিশ্বব্যাপী রোযা, ঈদ, 
কোরবানী, আইয়ামুত তাশরীকসহ এঁ সকল ইবাদত, যা চান্দ্রমাসের 
সাথে সংশ্লিষ্ট, একই দিনে আদায় করা হবে। তাঁর দাবি, এ বিষয়ে 
চার মাযহাবের তিন মাযহাবই একমত। শাফেয়ী মাযহাবের এক 
জামাত ফকীহের মাসলাকও তাই। 
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এ দাবির পক্ষেও তিনি কোনো বরাত দেননি। ঈদ ও রোযার এক্যের 
এ দাবিও নত্ুন। এর বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। এটি 
পূর্ববতী ফকীহগণের আলোচনাতেই আসেনি। পনের শতকে যখন এ 
দাবি উঠল তখন সমসাময়িক ফকীহগণ এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা 
করেছেন এবং তাদের কেউ কেউ আগের ফকীহদের, যারা 
উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করেছেন তাদের মাসলাকে এর সমাধান 
ও সুত্র অন্বেষণের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের এখানকার 
গবেষকগণ বিশ্বব্যাপী একই দিনে সওম ও ঈদের এই নতুন চিন্তা ও 
দাবিকে কুরআন-হাদীসের সরাসরি মর্ম ও মুজতাহিদ ইমাম ও 
পূর্ববর্তী ফকীহগণের স্পষ্ট ফতোয়া সাব্যস্ত করছেন! অথচ দলীলের 
বিস্তারিত আলোচনায় গেলে কোনো আয়াত বা হাদীসের তরজমার 
পর যখন দেখেন যে, দাবি প্রমাণ হচ্ছে না তখন নিজের তরফ থেকে 
ব্যাখ্যা করেন এবং ব্যাখ্যায় নিজ দাবি অন্তর্ভূক্ত করে দেন। কিন্তু 
তাফসীরের স্বীকৃত কোনো উৎস থেকে নিজ ব্যাখ্যার সঠিক কোনো 
উদ্ধৃতি পেশ করতে পারেন না। 


তদ্ধপ যখন ফিকহের কিতাবের বরাত নকল করেন তখন উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার বরাত নকল করেই মনে করেন যে, তারা 
সওম ও ঈদ একই দিনে হওয়ার বরাত পেশ করেছেন। এমনকি শুধু 
বৈধতার নয়; ফরয হওয়ার বরাত! নাউযু বিল্লাহিল আযীম। 


উখরা ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যায় “উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার 
অপরিহার্য অর্থ এই নয় যে, সওম ও ঈদে বৈশ্বিক এঁক্য শরীয়তের 
আদেশ” সংক্রান্ত আলোচনা আরেকবার পাঠ করেন। 


১8| ৫৮ কর্ড ৬৪-এর তাফসীর সম্পর্কে 


ড. মাহবুবুর রহমান পুস্তিকার ৬ পৃষ্ঠায় নিজ দাবির পক্ষে সুরা 
বাকারার ১৮৫ নংআয়াতের এ অংশ পেশ করেছেন- 
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তরজমা করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ (রমযান) মাস পাবে 
সে যেন এ মাসে রোযা রাখে। ... (সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫) 


এরপর লিখেছেন, “এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা রোযা পালন করার 
শর্ত হিসেবে রমযান মাসের উপস্থিতিকে উল্লেখ করেছেন। এখন 
দেখা যাক যে, মাসের উপস্থিতি বলতে কী বুঝায়। পৃথিবীর আকাশে 
কোথাও নতুন চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলেই সারা বিশ্বময় চাঁদের 
উপস্থিতি প্রমাণিত হবে এবং পৃথিবীতে মাস শুরু হবে।” (পৃষ্ঠা :৬) 


নিশ্যয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আয়াতের অর্থ শুধু এটুকু যে, যে ব্যক্তি 
রমযানে উপনীত হল, (রমযান পেল) তাকে রোযা রাখতে হবে। 
কোনো সন্দেহ নেই, আয়াতে ৬ শব্দটি "আম" (ব্যাপক)। এ 
কারণেই গোটা বিশ্বের লোকদের উপর রোযা ফরয। কোনো অঞ্চল 
ও কোনো যুগের লোক এ বিধানের বাইরে নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, 
মাসের সূচনা ও সমাপ্তি কীভাবে প্রমাণিত হবে। রমযান ও 
শাওয়ালের উপস্থিতি কীভাবে সাব্যস্ত হবে এবং এর বিধিবিধান কী-এ 
সকল বিষয়ে এ আয়াত নীরব। 


মুফাসসির মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশুর (১২৯৬-১৩৯৪ হি.) কী 
সুন্দর বলেছেন- 


1৮9 ১: ৩০২৭৩ কপ এ 25 ০] ০৯১ 3৯০০ ৩ শৈল জু ও ০৩1০৪ 


মাস কীভাবে প্রমাণিত হবে এ আয়াতে এর স্পষ্ট বর্ণনা নেই। এর 
বর্ণনা আছে সুন্নাহয়- 


০১110 ৯ 1৯ঠ 3০০ 


(আততাহরীর ওয়াত তানভীর, ইবনে আশুর ২/১৭২) 
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তো এ আয়াতে মাস প্রমাণিত হওয়ার বিবরণই নেই। উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া-না হওয়া তো অনেক দূরের কথা। এ কারণেই 
ড. মাহবুবকে বলতে হয়েছে, “এখন দেখা যাক যে, মাসের উপস্থিতি 
বলতে কী বোঝায়।” কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তিনি কোনো আয়াত 
থেকে দেননি; বরং তিনি আমাদের নিজের মত সম্পর্কে অবগত 
করেছেন। আর তা এই যে, কোথাও নতুন চাঁদ প্রমাণিত হলে গোটা 
বিশ্বের জন্য চাঁদ প্রমাণিত হয়ে যাবে। অথচ যে আয়াত তিনি পেশ 
করেছেন এ আয়াতে বা অন্য কোনো আয়াতের অর্থে এ কথাটি নেই। 


এখন বাইরের যে দলীল দ্বারা এ কথা প্রমাণ হয় তা যদি অকাট্য না 
হয় এবং তার উপর ইজমা না হয়ে থাকে তাহলে একে আয়াতে স্পষ্ট 
উল্লেখিত বিধানের মতো অকাট্য সাব্যস্ত করাও সঠিক হবে না এবং 
এতে অন্য কোনো ফকীহের ইজতিহাদ-ভিত্তিক মতকে বাতিল বা 
আয়াত বিরোধী সাব্যস্ত করারও অবকাশ থাকবে না। 


আলোচ্য মাসআলার অবস্থাও এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি 
না-তা এ আয়াতের বিষয়বস্ত্ুও নয় আর না এর বিধান এ আয়াতে 
সরাসরি উল্লেখিত হয়েছে। মাসে উপস্থিতির যে প্রায়োগিক অর্থ অন্য 
দলীল দ্বারা প্রমাণিত হবে তার যেটুকু অংশ “কতয়ী” (অকাট্য) তা 
কতয়ীভাবে আর যেটুকু অংশ যী তা যন্ীভাবে এ আয়াতের 
বিধানগ্তলোতে শামিল হবে। এ কারণে শুধু এ আয়াতের বরাত দিয়ে 
সংশ্লিষ্ট ইজতিহাদী বিষয়কে কতয়ী (অকাট্য) ও ইজমায়ী 
(সর্ববাদীসম্মত) বানানোর কোনো উপায় নেই। 


ড. মাহবুব সাহেব ও তাঁর সঙ্গীদের বর্ণনার আলোকেই চিন্তা করুন। 
এতে তারা সামনে গিয়ে "মাসে উপস্থিতি” কীভাবে হয়-এ সম্পর্কে 
“তাফসীরে কাবীর” ও “তাফসীরে বাইযাবী”র বরাত নকল করেছেন। 


তে 2০০] ম5 ০৪1১৬ ১১৬৯ ও 


অর্থাৎ, নতুন চাঁদ দেখা বা চাঁদ উদয়ের সংবাদ শোনার দ্বারাই মাস 
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প্রমাণিত হবে। (পৃ. ১০) 


পুস্তিকার লেখকগণ ভেবেছেন যে, এটুকু দ্বারাই সওম ও ঈদের এক্য 
কুরআন দ্বারা প্রমাণ হয়েছে। অথচ রাযী ও বাইযাবী এ কথা 
আয়াতের অর্থ হিসেবে বলেননি; বরং আয়াতে অনুল্লেখিত একটি 
প্রাসঙ্গিক বিষয়কে হাদীসের আলোকে অতি সংক্ষেপে বলেছেন যে, 
মাস প্রমাণিত হয় সে মাসের নতুন চাঁদ দেখা বা দেখার সাক্ষ্য 
পাওয়ার মাধ্যমে । এখানে তারা উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়াকে 
রদ করেননি; শুধু এটুকু যে, এ বিষয়ের অবতারণা এখানে করেননি। 
নতুবা রাষী ও বাইযাবী দু'জনই শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। 
বলাইবাহুল্য, তারা উদয়স্থলের ভিন্নতা স্বীকার করবেন। 


আমার জানা নেই। কিন্তু বাইযাবীর কিতাব “আলগায়াতুল কুস্ওয়া 
ফী দিরায়াতিল ফাতওয়া” মুদ্রিত। তাতে কিতাবৃুস সওমে (সওম 
অধ্যায়ে) তিনি লেখেন- 

০০০০ ৪১৮৭ ৮০৬৯। ০০৮৭ ৬ ০০০৭ ৩০০০) ৪9 ০০৪১৬ ১১৪ ভাত ০9 55 


৬৭৭১ ৩৮ ৯৯ ৩ এ : তঞ9 2৮০৮ ১০ ০৩ ভি চক ০ ৩১ ৮ শি ০৪5 
৬ শি এস শ্্ ৩৩ ১১ গস) 


০০7০) ৬০০৭ ০ জে এট এ) ১৯ 3 ও] আস 

৯২২ 2৯৩ ৫১ £-£*% 
এখানে বাইযাবী বলেছেন যে, রমযানের চাঁদ এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির 
সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর অন্যান্য মাসের চাঁদ দুই বিশ্বস্ত 
ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা। এরপর চাঁদের হুকুম কতদূর পর্যন্ত যাবে-এ 
প্রসঙ্গে নিজ মাযহাব অনুসারে বলেছেন, কসরের দূরত্ব পর্যন্ত চাঁদের 
হুকুম যাবে। 


এখন চিন্তা করুন, পুস্তিকায় উদ্ধৃত বক্তব্যে বাইযাবীর উদ্দেশ্য যদি 
তা-ই হত যা এঁরা বলছেন অর্থাৎ যেখানেই চাঁদ প্রমাণিত হোক গোটা 
পৃথিবীর জন্য মাসের উপস্থিতি সাব্যস্ত হবে এবং সবার উপর রোযা 
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ফরয হবে! আর এ কথা সরাসরি আয়াতের অর্থ হওয়ার কারণে 
অকাট্য! সুতরাং নিজ দেশে চাঁদ দেখার অপেক্ষায় যে থাকবে সে 
ফরয তরককারী! বাইযাবীর এ বরাতের অর্থ যদি এ-ই হত তাহলে 
“আলগায়াতুল কুসওয়া” কিতাবে তিনি এ কথা কীভাবে লিখতে 
পারেন, যা উপরে নকল করা হয়েছে? 


তদ্রপ ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী রাহ.-এর যে বরাত নকল করা হয়েছে 
তাতেও সংক্ষেপে মাসে উপস্থিতির উপায় বলা হয়েছে। উদয়স্থলের 
ভিন্নতা প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়নি এবং তা রদও করা হয়নি। 
এই বরাত দ্বারা তা রদ প্রমাণ করতে যাওয়া সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 


ফখরুদ্দীন রাযী রাহ.-এর তাফসীরের এক শানদার মুখতাসার 
(সংক্ষেপণ) প্রস্তুত করেছেন ইমাম নেযামুদ্দীন হাসান ইবনে 
মুহাম্মাদ নিশাপুরী (৭২৮ হি.), যার নাম “গারাইবুল কুরআন ওয়া 
১8এ॥ এর আলোচনায় লেখেন- 


1১৯০: 44৮ এ ৪৮০ এড এ কট ১৪৪৯] ০০০ ১৯ আজ নে ০৪ তা ৬? 
রর ১. ১০০০] 19৫৮৬ রি ৮6 ৩ 54251127499 455) 


9৮০ ও ০৯৬ ৩৮৪ 95 ০০১, লট ০১এ। ও এ ০০৭৪ ০ ৬৮এ] ৪ ০৯ ৫9 
৯৮০ 0? ০৪ ৮ ও ১০০০) ০১৬ ৩ 2 ৬ ও 5 ০০৮১৬ 5৮ এ! ১65৭1 
4০০ ০০৪ ২৬৩ ৩3১ ত ৬ ১৯ উঠ শন এক ৬৮৯ ও ভঠ) 123 ড় ১০৪ 
১০৬ তে এ ৬৩ ১9০ শর্ত উ 
(গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান ১/৫০৩, দারুল 
কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত ১৪১৬ হি.) 


এখানে নেযামুদ্দীন নিশাপুরী রাহ. হাদীসের আলোকে মাসে 
উপস্থিতির পদ্ধতি বর্ণনা করার পর লিখেছেন যে, কোথাও যদি চাঁদ 
দেখা যায় তাহলে এর হুকুম সফরের দূরত্ব পর্যন্ত অঞ্চলের 
অধিবাসীদের শামিল করবে। এর বাইরের লোকদের উপর শুধু এ 
চাঁদ দেখার কারণে রোযা ওয়াজিব হবে না। 
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দূরের অঞ্চল নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফরের দূরত্বকে মানদন্ড বানানো 
দলীলের বিচারে কতদূর শক্তিশালী তা ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে। 
এখানে আমার উদ্দেশ্য শুধু এটুকু জানানো যে, কোনো লেখক যদি 
মাস প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন যে, চাঁদ 
দেখা বা চাঁদের সংবাদ শোনার দ্বারা মাসের সূচনা প্রমাণিত হবে 
তাহলে এ থেকে এ কথা বুঝে নেওয়া সম্পূর্ণ ভুল যে, তিনি 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ইতিবার করার মাসলাক রদ করেছেন এবং তিনি 
নিকট ও দুরের পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। আর তিনি প্রথম চাঁদ 
দেখাকে গোটা বিশ্বের জন্য অবশ্য-অনুসরণীয় হওয়াকে উল্লেখিত 
আয়াতের সরাসরি অর্থ মনে করেছেন! কারণ এগুলো তো আলাদা 
আলাদা বিষয় : এক. মাস প্রমাণিত হওয়ার পদ্ধতি দুই. এক 
অঞ্চলের নতুন চাঁদ দেখা কতদূর পর্যন্ত অবশ্য-অনুসরণীয়। প্রথম 
মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ যদি বলেন, এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির 
চাঁদ দেখা সবার পক্ষ হতে যথেষ্ট তাহলে এর অর্থ এই হয় না যে, এ 
চাঁদ দেখা গোটা বিশ্বের জন্য যথেষ্ট; বরং এর অর্থ, একজনের দেখা 
যথেষ্ট, প্রত্যেককে আলাদা করে দেখতে হবে না। ড. মাহবুবুর 
রহমানসহ একাধিক লেখক এখানে এ গোলমাল করেছেন যে, প্রথম 
মাসআলা-সংক্রান্ত বরাতকে দ্বিতীয় মাসআলার উপর প্রয়োগ 
করেছেন এবং সেই ফকীহগণের দিকে এমন কথা সম্বন্ধ করে 
দিয়েছেন যা তারা বলেননি। 


এই কর্মপন্থার বিচ্যুতি পরিষ্কার হওয়ার জন্য এ দিকটিও চিন্তা 
করুন, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নিকট ২৯ শাবান রাতে, তেমনি 
২৯ রমযান রাতে চাঁদ খোঁজার সময় যদি আকাশ একদম পরিক্ষার 
থাকে তাহলে দুই জনের সাক্ষ্যও যথেষ্ট নয়; বরং চাঁদ প্রমাণিত 
হওয়ার জন্য জম্মে গাফীর (অনেক মানুষের) সংবাদ জরুরি। 


যথেষ্ট; বরং রমযানে তাদের কাছে এ ক্ষেত্রেও এক বিশ্বস্ত ব্যক্তির 
সাক্ষ্যই যথেষ্ট। 


9021 6/25/17, 8:19 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 11000://7%% 5%.119৬798100117/8111019/1 172/01110 


এখন যদি এ ইমামদের সমর্থনে কোনো লেখক এ দাবি করে যে, 
আয়াতে মাসে উপনীত হওয়ার কারণে রোযা ফরয করা হয়েছে। এক 
বা দুই বিশ্বস্তের সাক্ষ্য দ্বারা যখন মাস প্রমাণিত হল তখন রোযা ফরয 
হবে। অনেক লোকের সাক্ষ্য না পেলে রোযা না রাখা ফরয তরকেরই 
নামান্তর ও তা কুরআনী হুকুম অস্বীকার করার শামিল। 


আমার প্রশ্ন, এ লেখকের এই দাবির বিষয়ে ড. মাহবুবুর রহমান 
সাহেব ও ড. আবদুল্লাহ মা"রূফ সাহেব কী বলবেন? ইনসাফের 
সাথে চিন্তা করলে দেখা যাবে, তাঁরা যে আয়াতে কারীমা- ৬ ০ 
০8 ২৮ -এর উদ্ধৃতিতে উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রাহ্য করছেন তা-ও 
এ প্রকারের। 


সারকথা, যে হুকুম সম্পর্কে আয়াত নীরব এবং অন্য কোনো যন্ী 
দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার কারণে তা ইজতিহাদী ও ইখতিলাফীর 
আওতাভুক্ত তাতে কোনো একটি মতকে আয়াতের অকাট্য অর্থ 
সাব্যস্ত করে অন্য মতকে নাকচ করে দেওয়া ভুল ও তাফসীরের 
সর্বসম্মত নীতির বিরোধী। 


ড. মাহবুবুর রহমানের কাছে অনুরোধ, তিনি যেন এ মাসআলার 
সাথে সংশ্লিষ্ট শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ উছাইমীনের বক্তব্যগ্ুলো 
পাঠ করেন। তিনি তো উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার উপর এ 
আয়াত- 


দ্বারা দলীল দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, আয়াতে এ সকল 
লোককে রোযা রাখতে বলা হয়েছে, যারা মাস পেয়েছে। সুতরাং যারা 
মাস পায়নি তাদের উপর রোযা ফরয হবে না। যাদের আকাশে চাঁদই 
নেই তারা তো মাস পায়নি। আমরা কীভাবে তাদেরকে রোযা রাখার 
আদেশ করব? 


শায়খ উছাইমীনের উদ্দেশ্য এই যে, যদি মাসের সূচনায় ভিন্নতার 
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কোনো ইতিবার না থাকে তাহলে তো মাসের সূচনার ভিত্তিতেই 
রোযার আদেশ করা সম্ভব হত। অর্থাৎ এভাবে যে, যখন রমযান 
আসে তো তোমরা এর রোযা রাখ। এমনটা কেন বলা হল যে, 
তোমাদের মধ্যে যে রমযান পাবে সে যেন এর রোযা রাখে। চাঁদের 
ভিন্নতা ইতিবার না করলে সাধারণ অবস্থায় কারো কি রমযান না 
পাওয়ার কোনো সম্ভীবনা আছে, যে কারণে শুধু রমযান যারা পাবে 
তাদেরই রোযা রাখার আদেশ করা হল? 


আমার কাছে শায়খ উছাইমীনের এ ব্যাখ্যাও ইজতিহাদী। এ কারণে 
একেও সরাসরি আয়াতের অর্থ সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং তার 
আলোচনাও কতয়ী নয়, যন্নী। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ 
ব্যাখ্যা ড. মাহবুবুর রহমান সাহেব ও তার সঙ্গীদের ব্যাখ্যা থেকে 
অনেক বেশি স্পষ্ট। 


হেলাল কি শুধু কয়েক মিনিটের নতুন চাঁদের নাম 


ড. মাহবুবুর রহমান সুরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত দ্বারাও দলীল 
দিয়েছেন। তিনি লেখেন, 


“আপর এক আয়াতে আল্ল)হ তাআলা বলেন- 


অধ : “হে রাসূল সা. মানুষ আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে 
ভিত্েস করে। আপানি বলে দিন, এগুলো মানুষের জনয সময় 
নিধার্বক।” /২:১৮৯ 


এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আয়াতে &১$ শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে যার 
অর্ধ একেবারে (কয়েক মিনিটের) হৃতন চাঁদ। এতি চান্্রমাসে চাঁদ 
একাদিনই নৃতন থাকে। প্রবর্বতী চন্রমাস শেষ হওয়ার পরে, আবার 
নতুন করে গথিবীর আকাশে সবর্তথম যে চাঁদ দেখা যায়, এ চাঁদই 
হচ্ছে নতুন চাঁদ /তাফাসিরে কাবীর ২য় খন্ড $2২৫৫-২৫৬; 
তাফসিরে বায়যাবী] এবং এতি মাসে চাঁদ একটিনই নতুন থাকে। 
পরবতী নিনগলোর চাঁদ কখনোই নতুন নয়। আরো লঙ্গঘণীয় যে, 
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অত্র আয়াতের মধ্যে .১/ শব্দের শুরদ্তে ০॥ টি জাতিবোধক। সমএ 
মানব জাতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।” (পৃষ্ঠা : ৭) 


এ কথা তো সঠিক যে, ৮৬। শব্দে আলিফ-লাম ইসতিগরাকে"র 
জন্য। এ কারণে এতে প্রত্যেক অঞ্চলের প্রত্যেক মুকাল্লাফ ইনসান 
শামিল। আর নতুন চাঁদ প্রত্যেকের জন্যই মীকাত (সময় নির্ধারক) 
কিন্তু প্রশ্ন এই যে, কয়জনের দেখা দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হবে, এক 
অঞ্চলের দেখা অন্যসব অঞ্চলের জন্য অবশ্য-পালনীয় কি না- এ 
বিষয়ে আয়াত নীরব। অন্য দলীল থেকে এর সমাধান নিতে হবে। 
অন্য দলীল প্রমাণাদি থেকে এর সমাধান তালাশ করতে গেলে এ 
বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে সামনে আসবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
অনুযায়ী হিলালকেই মীকাত হিসেবে গ্রহণ করতেন এবং হিলালের 
ভিত্তিতেই রোযা-ঈদ পালন করতেন। অথচ এরপরও এমন একটি 
ঘটনা আজ পর্যন্ত পেশ করা সম্ভব হয়নি যাতে তাঁরা অন্য অঞ্চলে 
তাঁদের পূর্বে নতুন চাঁদ উদিত হয়েছে কি না তা জানার জন্যে চেষ্টা 
তদবীর করেছেন। কিংবা পরবর্তীদের জন্য এমন কোনো নির্দেশনা 
দিয়ে গেছেন!! 


এখন যদি পুরো পৃথিবীর যেখানে সর্বপ্রথম নতুন চাঁদ দেখা গেল 
সেটাই হিলাল হয় আর অন্য উদয়স্থল-ওয়ালাদের প্রথম চাঁদ হিলাল 
না হয় তাহলে তো একথা বলতে হবে যে, -নাউযুবিল্লাহ- ইসলামের 
অনুসরণীয় তিন যুগের মানুষেরা হিলাল বা নতুন চাঁদকে মীকাত 
নির্ধারণ করে রোযা-ঈদ পালন করা থেকে মাহরূম থেকেছেন!!! 


একটু চিন্তা করুন, যদি কেউ কোনো আয়াতের তাফসীর এমনভাবে 
করে যার দ্বারা এ সকল মনীষী-যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সত্যের 
মাপকাঠি বানিয়েছেন তাঁদের আমলই আয়াতের বিপরীত হওয়া 
আবশ্যক হয়, তখন কি সেই তাফসীরকে সহীহ বলার বা মানার 
কোনো সুযোগ থাকে?! এজন্য ঘ্খ। ৬৮ ১৯. এই আয়াতের মর্মকে 


12091 6/25/17, 8:19 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 11000://7%% 5%.119৬798100117/8111019/1 172/01110 


এই অর্থের সাথে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে, এর দ্বারা পুরো পৃথিবীর 
প্রথম নতুন চাঁদই একমাত্র উদ্দেশ্য, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 
কেননা এর দ্বারা সালাফে সালিহীন-এর কর্মপন্থা আয়াতের অধীনে 
থাকছে না, আর সে কথা কল্পনা করাও তো মহা অপরাধ। 


“হিলাল' অর্থ নতুন চাঁদ। আর চাঁদ শুধু এক দিনই নতুন থাকে (অথচ 
তিনি ইতিপূর্বে লিখেছেন যে, কয়েক মিনিটের নতুন চাঁদ হচ্ছে 
হেলাল)- এ কথা বলে এ আয়াতের মাধ্যমে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়ার মাসলাক রদ করা ঠিক নয়। কারণ প্রথমত আলাদা 
জন্য তা নতুন চাঁদই হবে। আর এমনিতেও আরবী ভাষায় শুধু প্রথম 
দিনের নয়, দ্বিতীয় দিনের চাঁদকেও হেলাল বলে। এ আমার নিজের 
কথা নয়, স্বয়ং পুস্তিকায় তাফসীরে কাবীরের যে বরাত দিয়ে বলা 
হয়েছে, প্রথম দিনের চাঁদের নামই হেলাল, ওখানেই এ কথা আছে, 


ড. মাহবুবুর রহমানের কথা ওখানে নেই। 

তাফসীরে কাবীরের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্য করুন- 

০ ৪ ০১৬ 4 2৪৪ এ] 9৮ ৩০৯ ১ এ৩ 3 ৯৯১ ০0১৬ শেতী এআ? 
4৬০৭১ ০০ ১, ৫ এ% 


অর্থাৎ চাঁদের প্রথম অবস্থায়, যখন তা লোকে দেখে, হেলাল বলে। 
মাসের শুরুতে দুই রাত পর্যন্ত এর নাম হেলাল। এরপর “কমর।' 
(তাফসীরে কাবীর, ফখরুদ্দীন রাধী ২/২৮১; সুরাতুল বাকারার ১৮৯ 
নং আয়াতের আলোচনায়) 


আরবী অভিধান-গ্রন্থসমূহেও আছে যে, এক মত অনুসারে “হেলাল, 
যদিও প্রথম রাতের চাঁদকে বলে, কিন্তু যেমনটা ইমাম আবু ইসহাক 
বলেছেন, অধিকাংশ (ভাষাবিদদের) কাছে দ্বিতীয় রাতের চাঁদকেও 
“হেলাল' বলে। 


০2১৮০ ৩৪৪ ৮0৩] ও ৪৬ এ ০2 ১৯৩ ৬ তা ভি ৪০ ৩৩ ০৬৪ ৬৪0) 
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দ্র. লিসানুল আরব ১১/৭০৩; তাজুল আরূস ৩১/১৪৪; 
আলমিসবাহুল মুনীর, আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল ফাইয়ুমী (৭৭০ 
হি) পৃ. ৩২৯ (4৯) 


আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল। এজন্য এ পুস্তিকার উপর আরো 
পর্যালোচনা কঠিন। সামনের সাধারণ পর্যালোচনা অংশ অবশ্যই পাঠ 
করুন। তবে দু-একটি কথা এখানে আরো নিবেদন করছি : 


১. পৃষ্ঠা ১১তে 7১৬৷ ০-এ। ০৪ -এর তরজমা করা হয়েছে, “কিছু 

খ্যক মানুষ নতুন চাঁদ দেখল।” এ তরজমা ভুল। এ তো এ, -এর 
তরজমা। হাদীসের শব্দ এ॥ ০৮ অর্থাৎ লোকেরা সম্মিলিতভাবে চাঁদ 
দেখার চেষ্টা করল। (চাঁদ দেখার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে 
রইল)। 


পুস্তিকায় যেহেতু হাদীসের প্রথম শব্দের তরজমা ভূল করা হয়েছে 
এজন্য সামনের অংশে কথা পুরা করার জন্য নিজের পক্ষ হতে 
সংযোজন করতে হয়েছে। 


২. পৃষ্ঠা ২০-এ এ পুস্তিকার দাবির উপর হাদীস- 
43811279435 1৮৯ 
-এর দ্বারা দলীল দেওয়া হয়েছে আর পৃষ্ঠা ১৩তে বলা হয়েছে- 


“দিতীয় হাদীসাটি বণর্না করেছেন ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি 
আলাইহি তার সহীহ মুসালিম শরীফে। মুসালিম শরীফের যে পরঙ্টায় 
হাদীসটির বরর্না রয়েছে সে প্র্টায়ই হাদীসাটির অর্থ করা হরেছে 
এভাবে- 

১০০1০ % 2:01 452/1545) 428/ 1৮:৮5 4৮ এ/ ৪৮০ 4৪ 


ও 17০০৮৮91৮৫০ ০০০ 1455 4244০ 428 ০051 শ্রী চেক ০৮ ০০৮1০54222০ 
০৫৯৮০ শেশী ০০০ ০1৮০ ০১৩ ০৮৫০ 41 0405 ০০৮৭ এল ১৪ 2521 ০1 4৮৮০ 


এবং চাঁদ দেখার এমাণ সাপেক্ষে তোমরা রোযা ছাড় ঈদ কর।” এর 
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অর্থ হলো কিনু শ্সলমানের দেখার মাধ্যমে উদয় এমাণিত হওয়া। এ 
শতর করা যাবে না যে এত্যেক মানুষেরই চাঁদ দেখতে হবে। বরং যে 
কোন দেশের যে কোন দুজন ন্যায়পরায়ণ বাতির দেখাই সকল 
মানুষের জনয যেই হবে। বরং সবার্ধিক বিশ্ মতে রোযার চেবে 
একজন সও ব্যত্ির দেখাই সকলের আমলের জন্য যখেই। আর 
আধিকাংশ ফাকিহগণের মতে শাওয়ালের নুতন চাঁদ এমাণের জন্য 
একজনের সাম্য যথেই হবে না। এ ক্ষেত্রে তারা দুজনের কথা 
বলেছেন। (মুসলিম শরীফ, খন্ড-১, 9৪৩৪৭, শরহে নাবাবী) (ড. 
মাহবুবের পুস্তিকা প্র. ১৩-১৪) 


এক তো এখানে নববী রাহ.-এর ইবারতের তরজমাতেও কিছু সমস্যা 
করা হয়েছে। কিন্তু বড় কথা এই যে, এ বর্ণনায় নববীর বিষয়বস্ত্ত, 
কতজন লোকের চাঁদ দেখার দ্বারা চাঁদ প্রমাণিত হবে। এখানে এ 
আলোচনা নেই যে, চীদ প্রমাণিত হলে এর হুকুম গোটা বিশ্বের জন্য 
প্রযোজ্য হবে, না বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে। কারণ এটা 
আলাদা মাসআলা। এ সম্পর্কে নববী রাহ. সামনের পৃষ্ঠায় আলোচনা 
করেছেন। ওখানে তিনি লিখেছেন- 
এ বে এ 0 কর্ড উকি এ এ 09119919৮89 88 এ এ 0৩ ৪ 
4 ০০০ ১৪ ০৮৮৮৪ ০৪9৭] ১১] ০১০৬ ৯৯১ ৩৪ ও ০৪ আহি ২১৩ 
| ও ৩1 : ১9 ০৯৬০] ৪ পেশি এ ৬৮৯ ভি 0 তা উড এ ০ পিসি 
[৯ ৮৮ ও ৪5 ৯ : ৬০৮০ ০০৭ ০৩১ ০ 319 ৮263) ও 1: 09 এজ 


০১০19 ভি ১৬ ০১৬৬৬ 4১ কে 9৪ ০৬৮ ডো এ ৫4 208৮1১৬৬০০১) 
এ] এ টে ৩৫৩ অল উ জা ৩৭ ০৯১ (৪ ৭০৬ ০৯৪ € খা এল ০৪৬ ০৪ 


(শরহে সহীহ মুসলিম, নববী ১/৩৪৮) 


এখানে নববী রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতার আলোচনা করেছেন এবং 
পরিক্ষার বলেছেন যে, এক অঞ্চলের লোকের চাঁদ দেখার হুকুম অন্য 
সকলের উপর প্রযোজ্য হয় না। 


চিন্তা করুন, তাঁর এ স্পষ্ট বক্তব্য থাকার পরও একথা বলা যে, নববী 
রাহ.-এর কাছে $/ 1৮৮ অর্থ হচ্ছে, একজনের চাঁদ দেখা গোটা 
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পারে? 


এ ধরনের অপ্রাসঙ্গিক বরাত দলীল হিসেবে উপস্থাপনের নযীর এ 
পুস্তিকায় কম নয়, কিন্তু কত লেখা যায়। 


৩. একটি বড় আপত্তিকর কাজ এ পুস্তিকায় এই করা হয়েছে যে, 
বিভিন্ন কিতাবের বরাত অসম্পূর্ণ উল্লেখ করে দাবি প্রমাণের চেষ্টা 
করা হয়েছে। যদি পুরো বরাত উল্লেখ করা হত তাহলে বিপক্ষ 
মতটির উল্লেখ ও তার সমর্থন এ কিতাবগুলো থেকেই প্রমাণিত হতে 
পারত। তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী; ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ 
সাবেক; মাআরিফুস সুনান; ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহর বরাত নকল 
করার ক্ষেত্রে এমনটিই হয়েছে; বরং পৃষ্ঠা ১৮ তে ফিকহুস সুন্নাহর 
উদ্ধৃতিতে তো স্পষ্ট বিকৃতি ঘটানো হয়েছে। আর কিছু কিছু কিতাবের 
উদ্ধৃতির তরজমাও ভুল করা হয়েছে। যেমন ২১ পৃষ্ঠায় মাআরিফুস 
সুনানের যে অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি নকল করা হয়েছে তার তরজমাও সহীহ 


করা হয়নি। 
আমি শুধু ফিকহুস সুন্নাহ ও ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহর বরাত সম্পর্কে 
কিছু আরজ করছি। 


ড. মাহবুব ফিকহুস সুন্নাহর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন- ...অতএব উম্মতের 
মধ্য থেকে যে কেউ যে কোনো স্থান থেকে চাঁদ দেখুক উক্ত দেখাই 
সকল উম্মতের জন্য দলিল হবে। এমত পোষণ করেছেন হযরত 
ইকরামা, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, সালেম এবং ইসহাক রহমাতুল্লাহি 
আলাইহিম। হানাফী ফকীহগণের এটাই বিশুদ্ধমত। (আল-ফিকহুস 
সুন্নাহ, খন্ড : ১, প্র: ৩০৭) 


ড. মাহবুবের পুস্তিকায় (পৃ. ১৮) ফিকহুস সুন্নাহকে 'আল-ফিকহুস 
সুন্নাহ" কীভাবে লিখলেন তা তিনিই ভালো জানেন। কিন্তু সাইয়েদ 
সাবেকের পুরো বক্তব্যকেই যে তিনি পাল্টে দিলেন এর হিসাব নিবে 
কে?! 
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ফিকহুস সুন্নাহয় সাইয়েদ সাবেক রাহ. উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না 
হওয়ার মাসলাক উল্লেখ করার পর লেখেন- 


00০05 ০৪৮৭ ৮৬ ছে ০০৬৮৮! ০৫৮০3 ০০০৯ চি ৮৮009 ০৯১ ৬০১১৪ 
৯১১৮ 225) ৬০২ ১5 0628) ০৪ 05 ০৬ ০০ না না ০০৪ 


-০৪-৮1 2 ১ 919) *.. ০] ঠা ৮2 21) 1 


০৯1০ 07০] এ ৪ ৩৪০0৯ ৪ এ] এ শ্ৈস্িক ৩ 2 ৬৭০০ 3৩১ 
৮28) 4৬ 


অর্থ : ইকরিমা, কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ, সালিম ও ইসহাকের 
মাযহাব এই যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য নিজ নিজ চাঁদ 
নয়। হানাফীদের কাছে এটিই সহীহ কওল। শাফেয়ীদের মুখতার 
মাসলাকও এটিই। 


তাদের দলীল কুরাইবের বর্ণনা ..., যা আহমাদ, মুসলিম ও তিরমিযী 
বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস সহীহ। (হাসান, 
সহীহ, গরীব) এবং আহলে ইলমের কাছে এ হাদীস অনুসারেই 
আমল যে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। 
(ফিকহুস সুন্নাহ, সাইয়েদ সাবিক, সিয়াম অধ্যায়) 


পাঠকবৃন্দ দেখুন, “ফিকহুস সুন্নাহ'র বরাত উল্লেখের ক্ষেত্রে কী 
মারাত্বক গরমিল করা হয়েছে যে, বক্তব্যই পবিরর্তন হয়ে গেছে। 
যেখানে সাইয়েদ সাবিক রাহ, ইকরিমা, কাসিম, সালিম ও 
ইসহাকের মাসলাক এই বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কাছে প্রত্যেকের 
অঞ্চলে নিজ নিজ চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য সেখানে ড. মাহবুব তাদের 
এ লোকদের মধ্যে শামিল করছেন যাদের কাছে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
গ্রহণযোগ্য নয়। 


তেমনি সাইয়েদ সাবিক রাহ. বলছেন যে, হানাফীদের সহীহ 
মাসলাক ও শাফেয়ীদের মুখতার মাসলাক এ-ই যে, প্রত্যেক অঞ্চলে 


17 0091 6/25/17, 8:19 21৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির... 11000://7%5 5%.119৬798100117/8111019/1 172/01110 


18 0991 


নিজেদের চাঁদ দেখা অনুসরণীয় সেখানে ড. মাহবুব হানাফীদের 
সহীহ মাসলাক বলছেন উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য না হওয়াকে! 


আমার জানা নেই, উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিকৃতি কেন করা হল 
এবং এর প্রয়োজনই বা কেন হল?! 


এরপর “ফাতাওয়া রশীদিয়্যাহ”-এর বরাতের অবস্থা দেখুন : 
২৬ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে : 


“উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও পীর আল্লামা রশীদ আহমদ 
গাংগুহী রাহ-এর ভাষ্য নিয়রূপ- 


০8৭ 199 চি 7 (০ 3481 ১9 ৮, ৮2৭ ৮৪১3 : ৯ 
2 এ এট এ ২৩৯০ ০ ৩০০০ 


এখানে “ফতোয়া রশীদিয়্যাহ'র বরাত অসম্পূর্ণ নকল করা হয়েছে। 
উর্দুতে তো যা হোক :...” চিহ্ন ব্যবহার করে কিছু ইশারাও করা 
হয়েছে, কিন্তু এখানে এ ইশারা এজন্য যথেষ্ট নয় যে, অনুল্লেখিত 
অংশে এ পুস্তিকার দাবির বিপরীত কথা রয়েছে। 


রশীদিয়্যাহ-এর উল্লেখিত ইবারতের পর আছে- 
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অর্থ, কিন্তু কুরবানী, ঈদের নামায, যিলহজ্ব ও হজ্বে ধর্তব্য হবে। 
যেমনটা রদ্দুল মুহতারে আলোচনা করা হয়েছে। 


(ফতোয়া রশীদিয়্যাহ ১/১১১ মুদ্রণে, মাকতাবায়ে ফকীহুল উম্মত, 
দেওবন্দ) 


এটা ঠিক যে, এ মতের উপর হাকীমুল উম্মত থানবী রাহ. “ইমদাদুল 
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ফাতাওয়া”য় আপত্তি করেছেন এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতেও 
উদয়স্থলের ভিন্নতা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। কিন্তু এ কারণে তো 
হযরত গংগুহী রাহ.-এর মত বদলে যাবে না। যখন তারা গংগুহী 
রাহ.-এর ফতোয়া পেশ করছেন তখন তা হুবহু পেশ করাই 
অপরিহার্য ছিল। এরপর কোনো অংশের সাথে দ্বিমত থাকলে নোট 
দেওয়া যেত। 


৪. ৩২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতি আনা ছাড়া অনেক কিতাবের শুধু খন্ড ও পৃষ্ঠা 
নম্বর লেখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, এগুলোতে পুস্তিকার দাবি 
বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু আফসোস এই যে, এ তালিকার অনেক 
কিতাব শিয়াদের লিখিত। প্রশ্ন এই যে, শাফেয়ী মাযহাবের প্রতি 
যাদের এত বিদ্বেষ এবং হানাফী মাযহাবের বড় বড় ফকীহগণের 
মাসলাক (উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হওয়া) যারা উল্লেখই 
করেননি তারা কেন শিয়াদের কিতাবাদির বরাত দিতে গেলেন। 
শিয়াদের মারাত্বক পর্যায়ের বিদআতী হওয়ার বিষয়ে তো কিছুমাত্র 
ংশয়ও নেই। এমনকি তাদের বহু ফের্কা এমন আছে, যারা 
বিদআতের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে করতে কুফরী ও বেছীনী পর্যন্ত 
পৌঁছে যায়। তাহলে শিয়াদের কিতাবের বরাত কেন দেওয়া হল? 


৫. আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এ তালিকায় “তাফসীরে মাজেদী”রও 
বরাত দেওয়া হয়েছে। আমি পাঠকবৃন্দের সামনে তাফসীরে 
মাজেদীর বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। তারা দেখুন, তাফসীরে মাজেদীতে 
পুস্তিকার দাবির সমর্থন আছে, না স্পষ্ট বিরোধিতা! 


সুরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতের অধীনে মাওলানা আবদুল মাজেদ 


22 25 ০৮৪৪ 25৫58 এ ০৮৫, ০৬০ ০১৩ ০১9৮ 
25222520282 
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০২2 এপু 225 
কোথাকার চাঁদ দেখা গ্রহণীয় হবে-ফকীহগণ এর উত্তরে সৃক্জ্ সুন্দর 
বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু সহজ ও স্পষ্ট কথা এই যে, এ শহর বা 
জনপদের কিংবা নিকটবর্তী জনপদের (চাঁদ দেখা গ্রহণীয়।) হাজার 
হাজার মাইল দূর থেকে চাঁদ দেখার খবর সংগ্রহের জন্য টেলিগ্রাফ, 
টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদির দ্বারা ব্যবস্থা করা বা কলকাতার চাঁদ 
দেখা ১৯০০ মাইল দূরে বোস্বাইয়ে দলীল মনে করা বস্তুত শরীয়তে 
ইসলামীর প্রকৃত রূহের উপর অত্যাচার করা। 


উদয়স্থলের ভিন্নতা এক স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ বিষয়। একে কীভাবে অস্বীকার 
করা যায়? উম্মাহর এঁক্য নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু এর 
জন্য এই জবরদস্তির চেষ্টা তো স্বাভাবিককে অস্বাভাবিকের পর্যায়ে 
পৌঁছে দেওয়া। (তাফসীরে মাজেদী ১/৩৩৯ প্রকাশনায় : মজলিসে 
নশরিয়াতে কুরআন, নাষেম আবাদ, করাচী) 


সামনে মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ. এ বিষয়ে একাধিক বরাত উল্লেখ 
করেছেন যা আহলে ইলম তাঁর কিতাবে দেখতে পাবেন। উপরোক্ত 
প্রকাশিত এডিশনে পু ৯০-৯১ তে আছে। 


এই হলো মাওলানা দরিয়াবাদী রাহ.-এর বক্তব্য। এখানে 
শক্তিশালীভাবে তিনি উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য হওয়ার মাযহাবকে 
উপস্থাপন করলেন। অথচ ড. মাহবুব তার নাম পেশ করেছেন 
উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য না হওয়ার পক্ষে মত প্রকাশকারী হিসেবে! 


৬. বিস্তারিত আলোচনার তো সুযোগ নেই। তবে কিছু কথা 
ইনশাআল্লাহ “সাধারণ পর্যালোচনা” অধ্যায়ে আসবে। এখানে শুধু 
আরেকটি কথা উল্লেখ করছি যা দিয়ে ড. মাহবুবুর রহমান তাঁর 
পুস্তিকা সমাপ্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, 
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“আসুন আমরা হকের পক্ষে কণা বলি: 


আলেম সমাজ ও আম জনতাকে আহবান জানাচ্ছি, আসুন আমরা 
এক্যব্ধ হয়ে এ সকল সমস্যার সমাধান কারি। আজকের 
ফেলে মরোক থেকে ইন্দোনেশিয়। প্য্ভ ইসলামী নেতৃতু এতিঙ্গা 
করবে এবং ইসলাম অনুযায়ী সমাধান এদান করবে, সকল 
সসলমানকে একই তারিখে রোহা রাখা এবং ঈদ উদ্যাপন করার 
ঘোষণা এ্দান করবে এবং সকল উম্মাহকে এক্যবন্ধ করবে। মূলতঃ 
17750558 পক্ষেই তা সম্ভব। আমিন ।” 
(চা : ৪৮) 


পাঠকবন্দ! ডক্টর সাহেবের এ কথা অবশ্যই মনে রাখুন। 
ইনশাআল্লাহ তা আপনাকে আলোচ্য বিষয়ের ধরন ও স্বরূপ বুঝতে 
সহায়তা করবে। 


হায়! তিনি যদি তার এ কথার আলোকে নিজ পুস্তিকাটি সম্পাদনা 
করতেন! (চলবে 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


অক্টোবর ২০১৪, যিলহজ্ব ১৪৩৫ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১৩ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(৪) এ কেমন দায়িত্বহীনতা? 
অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম 


“চান্দ্র মাসের সঠিক তারিখ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটি? 
নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত, অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম 
(উজিরপুর, বরিশাল)-এর পুস্তিকাও হস্তগত হয়েছে, যার শিরোনাম- 
দেশবাসীর প্রতি জাতীয় হেলাল কমিটির এ কেমন দায়িত্বহীনতা?' 


পূর্বোক্ত তিন পুস্তিকায় (শাবান-রমযান ও যিলকুদ সংখ্যায় যেগুলোর 
উপর পর্যালোচনা করা হয়েছে।) যা আছে এর অতিরিক্ত কিছু এতে 
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নেই। তবে গালমন্দের মাত্রা এতে কিছু চড়া। আর আছে এক লক্ষ 
টাকার একটি চ্যালেঞ্জও। এ কারণে এ পুস্তিকার উপর বিস্তারিত 
পর্যালোচনার প্রয়োজন মনে করিনি। 


হ্যাঁ, একটি বিষয় এতে অতিরিক্ত আছে। তা এই যে, একটি 
ভিত্তিহীন কথাকে হাদীস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে আর একটি 
সহীহ হাদীসে নিজের পক্ষ হতে একটি কথা সংযোজন করে নিজ 
দাবির পক্ষে প্রমাণ সরবরাহের চেষ্টা করা হয়েছে। 


ভিত্তিহীন কথাকে হাদীস বানানো 


পুস্তিকার ওয় পৃষ্ঠায় সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াত উল্লেখ করে লেখা 
হয়েছে, “এ আয়াত প্রমাণ করছে, দেশ-মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে 
সমগ্র মানবজাতির জন্য নতুন চাঁদ একক তারিখ নির্ধারণ করবে।' 


এখানে “একক কথাটি প্রক্ষিপ্ত। লেখক নিজের ঝুলি থেকে তো 
আয়াতের মধ্যে সংযুক্ত করেছেন এরপর লিখেছেন, “মহানবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অনুরূপ আমল করেছেন। 
যেমন আবু দাউদ শরীফ ৩২০ পৃষ্ঠা, তিরমিযী শরীফ ১৪৮ পৃষ্ঠা, 
নাসায়ী শরীফ ২৩১ পৃষ্ঠা এবং ইবনু মাজাহ শরীফ ১১৯ পৃষ্ঠা থেকে 
মিশকাত শরীফের ১২৭ ও ১৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনু উমার রা., ইবনু 
আববাস রা. এবং আবু উমাইর রা. হতে বর্ণিত ৩ খানা হাদীস সূত্রে 
জানা যায় যে, স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও 
দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ গ্রহণ করে রোযা রেখেছেন, ঈদ 
করেছেন, ... | 


ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারিখ গণনা 
করেছেন এবং রোযা ও ঈদ করেছেন? 
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জনাব রফিকুল ইসলাম সাহেব যে তিনটি হাদীসের দিকে ইশারা 
করেছেন তার কোনোটিতেই একথা নেই যে, দূরের অঞ্চল থেকে 
আসা সংবাদের ভিত্তিতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম রোযা রেখেছেন। 


আবু উমায়ের রা.-এর হাদীস তো ঈদ সম্পর্কে, যাতে ৩০ রমযান 
সন্ধ্যায় সফর থেকে ফেরা কাফেলা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, গতরাতে 
করা হয়। 


এ কাফেলা কতদূর থেকে এসেছিল তা পাঠকবৃন্দ নিজেরাই বুঝতে 
পারেন। এ-তো ২০-২৫ মাইল, সর্বোচ্চ ৩০ মাইল ব্যবধানের রাস্তা । 


ইবনে ওমর রা. ও ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস দুটি রোযা 
সম্পর্কে। ইবনে ওমর রা.-এর হাদীস এই যে, লোকেরা চাঁদ দেখার 
চেষ্টা করল, (কিন্তু দেখতে সক্ষম হল না) আমি রাসূলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সংবাদ দিলাম যে, আমি চাঁদ 
দেখেছি। তখন তিনি রোযা রাখলেন এবং অন্যদেরও রোযা রাখার 
আদেশ করলেন। (আবু দাউদ, দারেমী, মিশকাত ১২৭) 


এ তো মদীনার ঘটনা। এখানে নিকট-দূরের প্রসঙ্গ কোথায়? আর 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর হাদীস এই যে, এক বেদুইন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এল এবং বলল যে, আমি 
(রমযানের) চাঁদ দেখেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার 
মুসলিম পরিচয় সম্পর্কে জেনে আদেশ করলেন, বেলাল! মানুষের 
মাঝে ঘোষণা কর, তারা যেন আগামীকাল রোযা রাখে। (আবু দাউদ, 
তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, দারেমী- মিশকাত ১৭৪) 


এ ব্যক্তি যদি আগেই মদীনায় এসে থাকেন তবে তো এটা মদীনার 
ঘটনা। আর যদি গ্রামে চাঁদ দেখে মদীনায় এসে সংবাদ দিয়ে থাকেন 
তাহলে তা মদীনার পার্শ্ববর্তী বসতির ঘটনা। সুতরাং এটাও দূরের 
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ঘটনা নয়। 


তো জনাব অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সাহেব যে বিনা দলীলে 
এ দাবি করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূরের 
এলাকার (তাও আবার নাকি দেশ-মহাদেশের সীমানা পেরিয়ে) চাঁদ 
দেখার সংবাদ কবুল করে রোযা রেখেছেন। তার এ দাবি সম্পর্কে কী 
বলা যায়? এটা হাদীস জাল করার অপরাধে শামিল হচ্ছে না তো? 
তন্রপ এ জাতীয় কর্মকা- দায়িত্বহীনতার মধ্যে পড়ে যায় না তো? 


সহীহ হাদীসে সংযোজন 
একটি হাদীস আছে 


১০ সস ৩৯৮৯১ 2০5 ০5205 ০৩৯১০ সস সা 


বর্তমান প্রবন্ধেই (রজব, ১৪৩৫ হি.) এ হাদীস উল্লেখিত হয়েছে 
এবং এর মর্ম সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু জনাব 
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম সাহেব এর তরজমা করেছেন এভাবে : 
“রোযা হবে একই দিনে যে দিনে তোমরা সকলেই রোযা রাখবে, ঈদ 
হবে একই দিনে, যে দিনে তোমরা সকলেই ঈদ করবে, কুরবানী 
হবে একই দিনে, যে দিনে তোমরা সবাই কুরবানী করবে ।” 


তরজমার “একই দিনে" কথাটা হাদীসে নেই। এটা তিনি নিজের 
থেকে যুক্ত করেছেন। এজাতীয় মারাত্বক ভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহ 
তাআলা প্রত্যেককে হেফাযত করুন। 


বাকি রইল এ হাদীসের মর্ম কী? এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। 
সম্পর্কে পর্যালোচনার সময় করা হবে ইনশাআল্লাহ। 
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(৫) সিয়াম ও ঈদ 

বিশ্বব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি? 
মাওলানা মুহাম্মাদ জসীমুদ্দিন রাহমানী 

(১৪৩৩ হি. মোতাবেক ২০১২ ঈ.) 


এ বইয়ের আলাদা কোনো বিশেষত্ব নেই। কারণ, বিভিন্ন আলামত 
থেকে পরিক্ষার যে, বইটির সিংহভাগই ড. মাহবুবুর রহমান সাহেবের 
কিতাব থেকে (যা সম্পর্কে গত সংখ্যায় পর্যালোচনা করা হয়েছে) 
প্রায় হুবহু গৃহীত। এমনকি ভূল-ক্রটির মধ্যেও লেখক তারই 
মুকাল্লিদ। ড. মাহবুব সাহেবের পুস্তিকা মুদ্রিত রূপে আসার আগে 
যখন একটি কম্পোজকৃত ফতোয়া আকারে ছিল সে সময়ের কপিও 
আমার কাছে এসেছিল। তাতে এমন কিছু ভুলত্রুটি ছিল যা পরে 
সংশোধন করা হয় বা বাদ দেয়া হয়। কিন্তু "আলহাদীদে”র বন্ধুদের 
কাছে যেহেতু পুরনো কপিটিই ছিল তাই তাদের পুস্তিকায় আগের 
কিছু ভূলক্রটিও রয়ে গেছে। যেমন, দুই পুস্তিকায় উল্লেখকৃত ফতহুল 
স্পষ্ট হবে। ৯৬ ৬৮ -১৮০ 4৫) বাক্যের তরজমা পুরনো কপিতে 
যেমন ভুল ছিল এখন আলহাদীদ ওয়ালাদের পুস্তিকাতেও তা ভুল 
আছে। (দ্র. প্র. ৩৪) অথচ ড. মাহবুব সাহেবের মুদ্রিত বইয়ে এ 
বাক্যের তরজমা বাদ দেয়া হয়েছে। আলহাদীদ প্রকাশিত পুস্তিকায় 
যে অতিরিক্ত বস্তগুলি আছে তাতেও মারাত্মক ভূলক্রটি বা কুট 
আলোচনা রয়েছে। 


(টীকা : পরে জানা গেছে যে, এ অতিরিক্ত অংশেরও সিংহভাগ অন্য 
এক তরুণ আলিমের প্রবন্ধ থেকে নেয়া।) যেমন : 
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১. ৪৭ পৃষ্ঠায় ইবনে কুদামা মাকদিসী হাম্বলী রাহ.-এর গ্রন্থ 
“আলমুগনী”-কে মালেকী মাযহাবের মশহুর কিতাব বলা হয়েছে। 
অথচ তালিবে ইলমরাও জানেন, এটি হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ 
কিতাব। যদিও তা “ফিকহে মুজাররাদ' শ্রেণির নয়, “ফিকহে 
মুকারান; শ্রেণির গ্রন্থ। 


২. ৩১-৩২ পৃষ্ঠার “সুনানে আবু দাউদ থেকে রিবয়ী ইবনে হিরাশ 
রা.- এর হাদীস নকল করা হয়েছে। যাতে আছে 


ভেদ তাপ ০৯৬ ১৬৭ এ ০ এ৪ এ) এপি ক 459 ১৬ ০৪৬ ৩জ০পা 2০৪ 
11944 99 78০৬ ০৬৬ ১) ০2/4৬ 0০0] ১৮০ ক ক এত ও ০৯৪৮৬ 
৯১৩০ 


হাদীসের মতনে চিমত্বা করলে জানা যাবে যে, এই দুই বেদুঈন ৩০ 
রমযান (বাস্তবে পয়লা শাওয়াল) সকালে এসেছিল এবং বিগত 
সন্ধ্যায় চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিয়েছিল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাক্ষ্য কবুল করে রোযা ভাঙ্গার আদেশ 
করেন এবং সকাল সকাল ঈদগাহে যেতে বলেন। 


বেদুঈনরা সাধারণত মদীনার পার্শৃবর্তী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করত। 
একারণে এটি দূরের সাক্ষ্য নয়, নিকটবর্তী এলাকার সাক্ষ্য । কিন্তু 
আলহাদীদের বন্ধুদের পুস্তিকায় 1১১৬ ৩; -এর তরজমা করা হয়েছে 
“পরের দিন সকালেই” অথচ এ তরজমা তখনই সঠিক হত যদি 
হাদীসে -»। ০ শব্দও থাকত। কিন্তু হাদীসে শব্দটি নেই; না এসব 
কিতাবে যেগুলোর বরাতে তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, আর না 
হাদীসের অন্য কোনো কিতাবে। একারণে ৬ এা -এর অর্থ 
এঁদিনেরই সকালে (অর্থাৎ সূর্য টলার আগে) ঈদের নামাযের জন্য 
ঈদগাহে যাওয়া। 


সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় যদিও এ দুই ব্যক্তির আসার সময়টি 
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স্পষ্ট উল্লেখিত হয়নি, কিন্তু মুসনাদে আহমদ খ. ৪ প্র. ৩১৪ ও খ. € 
প্র. ৩৬২-৩৬৩; মুসানীফে আব্দুর রাযযাক খ. ৪ প্র. ১৬৪; 
মুসতাদরাকে হাকিম, হাদীস ১১০৩ (বাবুল ঈদাইন) ; আসসুনানুল 
কুবরা, বাইহাকী খ. ৪ পৃ. ২৪৮ -এর রেওয়াতেসমূহে স্পষ্ট আছে যে. 
এ বেদুঈন সকালেই এসেছিল, হাদীসের আরবী পাঠ এই- 


কও এসি ০১০ উর্ভ এক ৩৮০পা ৪৬ 0৯ ৩৪৯৩ ?৯ ০০৬ শেপ 
(মুসনাদে আহমদ খ.৪ পৃ. ৩১৪) 


০খড 4১এ। ১৬ তর্ক ৩৬)পা গজ 9৯৩0 ৪ ৩৬ এআ শপে 


(আলমুনতাকা, ইবনুল জারুদ পৃ. ১৪২, হাদীস ৩৯৬; মুসনাদে 
আহমদ খ. ৫ প্র. ৩৬২-৩৬৩) 


এ হল বাস্তব অবস্থা, কিন্তু আলহাদীদের বন্ধুরা হাদীসে নিজেদের পক্ষ 
হতে “পরদিন” শব্দ যোগ করে একে দূর থেকে আসা সাক্ষ্যের ঘটনা 
বানিয়েছেন এবং নিজেরা এ আবিক্ষারও করেছেন যে, বেদুঈন 
দু'জন দিনের শেষে এসেছিল। তারা লিখেছেন : এ হাদীস থেকে 
সুস্পষ্ট হল যে, নিজ এলাকায় চাঁদ না দেখার কারণে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ সিয়াম পালন 
অব্যাহত রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 
নিকট দিনের শেষভাগে অনেক দূর থেকে আসা দু'জন গ্রাম্য 
লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন এবং তার উপর আমল 
করারও নির্দেশ দিয়েছেন। (সিয়াম ও ঈদ, প্র. ৩২) 


মদীনার আশপাশের গ্রামাঞ্চলকে “অনেক দূর” বলা, শৈস শব্দ 
উপেক্ষা করে নিজেদের পক্ষ হতে “দিনের শেষভাগে” শব্দ বাড়ানো 
এরপর সরাসরি হাদীসের অনুবাদে “পরদিন” শব্দের সং্‌ 
এগুলো সম্পর্কে কী মন্তব্য করা উচিত তা তারা নিজেরাই যদি বলে 
দেন তাহলে ভাল হয়। 
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পাঠক যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে উপরের ঘটনার প্রেক্ষাপউও 
নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যমানায় চাঁদ দেখার জন্য মদীনার আশপাশের 
বসতিগুলোতে মদীনা থেকে কাউকে পাঠানোর রীতি ছিল না। তেমনি 
চাঁদ দেখা গেল কি না সে সংবাদ সংগ্রহের জন্যও মদীনার বাইরে 
লোকজন পাঠানোর নিয়ম ছিল না। মদীনাতে চাঁদ দেখার চেষ্টা করা 
হত, না দেখা গেলে আগামী দিনকে ত্রিশ তারিখ সাব্যস্ত করে তারাবী, 
সাহরী ও রোযা জারি থাকত। 


একথা আমি বারবার বলেছি যে, সাক্ষ্য এসে গেলে তা কবুল করার 
নযীর থেকে “সাক্ষ্য খোঁজ করা" দাবি করা সঠিক নয়। উপরের ঘটনা 
থেকে এ বাস্তবতাই সামনে আসছে। 


৩. ১২ পৃষ্ঠায় চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে একটি মত এই বলা 
হয়েছে যে, শুধু জোতিরশাল্তরীয় হিসাবের ভিত্তিতে চাঁদ হওয়া না হওয়ার 
ফয়সালা করা। 


তাদের উচিত ছিল এই ভিত্তিহীন মতটি উল্লেখ না করা। উল্লেখ 
করলেও তা খণ্ডন করে দেওয়া। কিন্তু তারা তা করেননি। অথচ এ 
মতটি অনেকগুলো “সহীহ সরীহ" হাদীসের বিরোধী এবং খাইরুল 
কুরূনের ইজমার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে সম্পূর্ণ ভুল একটি 
মতামত। আলহাদীদ ওয়ালারা তা গ্রহণ করেননি তবে তা ভুলও 
বলেননি এবং এই ভুল বক্তব্য কার তা বর্ণনা করতে গিয়ে আশ্চর্য 
ভুলক্রটির শিকার হয়েছেন! যেমন এ মতটিকে তাবেয়ী মুতাররিফ 
ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে সম্বন্ধ করেছেন। অথচ ইমাম ইবনে আব্দুল 
বার রাহ. লিখেছেন “ ₹. ১” অর্থাৎ মুতাররিফ থেকে তা প্রমাণিত 
নয়। (আত তামহীদ খ. ১৪ প্র. ৩৫২ নাফে' আন ইবনে উমর 
থেকে বর্ণিত ৪০ নং হাদীসের অধীনে) 


দুই নম্বরে একে সম্বন্ধ করেছেন “ইবনে শুরায়হ'-এর সাথে এবং 
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দাবি করেছেন যে, তিনি হানাফী ছিলেন। অথচ এ ব্যক্তি “ইবনে 
“ইীন” দিয়ে। আর তিনি হানাফী ছিলেন না বরং পুরোমাত্রায় শাফেয়ী 
ছিলেন। এরপর তার কথা এই ছিল না যে, সর্বাবস্থায় শুধু হিসাবের 
ভিত্তিতে চাঁদ হওয়া না হওয়ার ফায়সালা করা হবে। তাঁর বক্তব্য 
ছিল, কখনো অবস্থা যদি এই হয় যে, মেঘ-ধুলায় আবৃত হওয়ার 
কারণে চাঁদ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হিসাবের দিক থেকে এটা প্রতিষ্ঠিত 
যে, দিগমেত্ব চাঁদ দর্শনযোগ্য অবস্থায় রয়েছে তাহলে হিসাব জানা 
ব্যক্তি এর উপর নির্ভর করে রোযা রাখতে পারে। ইবনে ছুরাইজের এ 
কথাও ভুল। একে তার ঘযাল্লাত” (ভুলক্রটির)-এর মধ্যে গণ্য করা 
হয়েছে। (দ্র. আরিযাতুল আহওয়াষী, আবু বকর ইবনুল আরাবী খ. ৩ 
পৃ. ২০৭-২০৮ ; আল মুয়াসসির শরহুল মাসাবীহ, ফযলুল্লাহ 
তুরবিশতী খ. ২ প্র. ৪৫৯-৪৬০ ; ফতহুল বারী, ইবনে হাজার খ.৪ 
প্১৪৬-১৪৭, ১৫১-১৫২; শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী খ. ৭ প্র. 
৪৩৭-৪৩৮; তরহুত তাছরীব ফী শরহিত তাকরীব, ওলীউদ্দীন 
ইরাকী খ. ৪ পৃ. ১০৮-১১০ 


তাহলে জানা গেল যে, ইবনে ছুরাইজ যা বলেছেন তা ভুল, কিন্তু তিনি 
এত কিছু বলেননি যা আলহাদীদের বন্ধুরা তার সাথে সম্বন্ধ 
করেছেন। এরপর তাকে হানাফী বানিয়ে দেওয়া তো স্পষ্ট ভুল। তিনি 
তো ছিলেন শাফেয়ী মাযহাবের । 


এরপর “আশশাশী”কে ইবনে ছুরাইজের শাগরিদ বলা হয়েছে। এটাও 
ভুল। (আবু বকর আল কাফফাল) আশশাশী, ইবনে ছুরাইজের যুগ 
তো পেয়েছেন, কিন্তু তার শীষ্যত্ব লাভের সুযোগ হয়নি। তার ইরাক 
পৌঁছার আগেই ইবনে ছুরাইজের ইন্তিকাল হয়ে যায়। (তবাকাতুশ 
শাফিয়িয়্যাহ, ইমাম ইবনুস সালাহ খ. ১ প্র. ২২৮-২২৯) 


এই ভুল মতের সম্বন্ধ ইবনে দাকীকুল ঈদের সাথেও করা হয়েছে। 
অথচ তিনিও আকাশ পরিক্ষার থাকা অবস্থায় শুধু হিসাবের ভিত্তিতে 
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চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কথা বলেননি। তিনি শুধু বলেছেন 
মেঘাচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে। আর তা-ও ভুল। হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্যের 
বিরোধী। পরের আহলে ইলমগণ তাঁর মতটিকে অশুদ্ধ বলেছেন। 
দেখুন, তাঁর কিতাব ইহকামুল আহকাম পৃ. ৩৯২ হাদীস ১৭৯ ও 
তরহুত তাছরীব খ. ৪ পৃ. ১১০ 


৪. ১২ পৃষ্ঠায় রশীদ রেযার কথা এসেছে তো তাকে “কাহহালা, 
বানিয়ে দেওয়া হয়েছে! কোথায় ওমর রেযা কাহহালা, “মুজামুল 
মুআললিফীন'-এর গ্রন্থকার আর কোথায় রশীদ রেযা মিসরী 
“মাজাল্লাতুল মানার*-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং তাফসীরুল 
মানার-এর লেখক! 


৫. ৫৯ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে 'প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইমাম যায়লায়ী 
রাহ. ৬ষ্ঠ স্তরের ফকীহ। তাই তিনি মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন নন; বরং 
একজন মুকাল্িদ। অতএব একজন মুকাল্লিদ হিসেবে নিজ ইমামের 
সিদ্ধান্তের অনুসরণই তার জন্য যুক্তিযুক্ত।' 


ইলমে দ্বীনের ক্ষেত্রে ইমাম ফখরুদ্দীন যায়লায়ী রাহ. (৭8৩ হি.) 
-এর যে উচু মাকাম; হাদীস, ফিকহ ও উসুলে তাঁর যে, গভীর 
পাণ্তিত্য সে হিসেবে তিনি অবশ্যই 'আসহাবৃত তারজীহ"-এর মধ্যে 
শামিল। এ তাঁর কিতাব থেকেও বোঝা যায়। তাঁর জীবনী পাঠ করেও 
বোঝা সম্ভব। কিন্তু এখানে কৌতুকের বিষয় এই যে, এইসকল পুস্তক 
পুস্তিকার লেখকেরা একদিকে নিজেরা “নীমমোল্লা” হয়েও আচার 
আচরণে মুজতাহিদ হওয়ার দাবিদার! বড় বড় আলিমগণ তাদের 
দৃষ্টিতে গোমরাহ! ইমামগণের তাকলীদ ও আকাবিরে আহলে হকের 
অনুসরণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় অন্যদিকে যায়লায়ীর নামের সুত্রে 
“ইমাম* বিশেষণ যুক্ত করেও তাকলীদ করার নসীহত!! এদের তো 
কর্তব্য ছিল আগে যায়লায়ীর মাকাম উপলব্ধি করা এবং এরও আগে 
এঁ মত ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে প্রমাণ করা! 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


নভেম্বর ২০১৪, মুহাররম ১৪৩৬ 


মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 


ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১৪ 
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 
(পর্যালোচনা) 
(৬) একই দিনে সকল মুসলিমকে অবশ্যই স্বওম (রোজা) ও 
ঈদ পালন করতে হবে 
মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল 


বাক্কাহ ডিটিপি হাউজ, ২৯/৪, কে. এম. দাস লেন, টিকাটুলী, ঢাকা 


(প্রথম প্রকাশ, রমযান ১৪৩৩ হি. আগস্ট ২০১২ ঈ., দ্বিতীয় 
সংস্করণ, শাবান, ১৪৩৪ হি. জুন ২০১৩ ঈ.) 


গ্রন্থকার বইয়ের ১৯-২০ পৃষ্ঠায় (দ্বিতীয় সংস্করণ অনুযায়ী প্র. ৪০) 
একই দিনে স্বওম (রোজা) এবং ঈদ পালন করা ফার্জ' 
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১। একই দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করা ফার্জ। 


২। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করলে একটি বা দুটি স্বওম 
ছুটে যায়। 


৩। একই দিনে স্বওম পালন না করলে হারাম দিনে স্বওম পালন 
হয়ে যায়। অর্থাৎ ঈদের দিন স্বওম পালন করা হয়। 


৪। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম বা ঈদ উদযাপন করলে রাসূলুল্লাহ 
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। 


৫€। ভিন্ন ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করার বিধান একটি 
বিদআহ।' 


এ বিষয়ে আমরা ভাই মুহাম্মাদ ইকবাল সাহেবকে বিনয়ের সাথে 
বলতে পারি, আপনি আপনার পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছেন, “আল্লাহর 
নাধিলকৃত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু মান্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ 
বলেছেন, 


22৫45 এ এপ খুঁ। 5৫6 “আল্লাহ তোমার প্রতি নাধিল করেছেন 
কিতাব (কুরআন) এবং হিকমাহ (হাদীস)... সুরা নিসা ৪ : ১১৩ 

এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি নাযিল করেছেন কুরআন এবং 
হাদিস। তাই আমি এই বইয়ে কুরআন এবং গ্রহণযোগ্য সনদে বর্ণিত 


হাদিসের উদ্ধৃতি ছাড়া কোনো আলিমের ফাতওয়া নিয়ে আলোচনা 
করিনি।? 


আপনার এই ঘোষিত নীতিমালার আলোকে আমাদের বলুন, 
আপনার উপরিউক্ত পাঁচটি কথা কোন আয়াতে বা কোন হাদীসে 
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আল্লাহ তাআলা নাধিল করেছেন? আপনি শুধু আয়াত কিংবা হাদীস 
লিখে দেন। বেশির বেশি তরজমা করতে পারেন। ব্যস্‌, শুধু আয়াত 
কিংবা হাদীস শুনেই যেন এই পাঁচটি বিষয় আমরা পেয়ে যাই। 
আপনি নিজের বুঝ ও নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে উক্ত আয়াত কিংবা 
হাদীসের ব্যাখ্যা করবেন না। কারণ সেটা তো হবে আপনার ব্যাখ্যা, 
সেটা “আল্লাহর নাধিলকৃত" হবে না। তেমনি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে এ আয়াত বা হাদীস থেকে কোনো বিধানও আহরণ করতে 
পারবেন না। কেননা সেটা তো হবে আপনার ফতোয়া। আর যখন 
স্বীকৃত ফুকাহা (ফিকহৃশারদ আলিমগণ), যারা কুরআন ও সুন্নাহর 
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়তের পক্ষ থেকে আদিষ্ট- 
তাদের ফতোয়া আপনি উল্লেখ করেননি, তো নিজের ফতোয়াই বা 
কেন উল্লেখ করবেন? 


ভাই ইকবালের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন, আপনি একই দিনে রোযা ও ঈদ 

পালন করাকে ফরয বলেছেন, কিন্তু এই ফরয তো আপনারও ছুটে 
যাচ্ছে। কারণ সকল মুসলমান একই দিনে রোযা আরম্ভ করছে না 
এবং ঈদও করছে না। আপনি এক অঞ্চলের মুসলমানদের সাথে 
রোযা শুরু করছেন তো অন্যেদের সাথে করা হচ্ছে না। কারো সাথে 
ঈদ করছেন তো আপনার ঈদ হয়ে যাচ্ছে অন্য কারো রোযার দিনে! 
একই দিনে তো আপনারও হচ্ছে না, অন্যদেরও না। তাহলে ফতোয়া 
অনুযায়ী আমল করার কী উপায় আপনি চিন্তা করেছেন? এ বিষয়ে 
তো আপনার লেখা বিলকুল খামোশ! আপনি এবং আপনার সমমনা 
আরো যারা এই ফরযটি পরিত্যাগ করে চলেছেন; এই ফরয তরক 
করার কারণে আপনাদের প্রতি শরয়ীভাবে কী উপাধি প্রযুক্ত হচ্ছে, 
তা কি ভেবেছেন?! 


আপনি দয়া করে নিমেণ বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করুন: 
(ক) বিদআত বলা হয় প্রত্যেক এ নতুন জিনিসকে, যাকে শরয়ী 
দলীল-প্রমাণ ছাড়াই দ্বীনের অংশ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখন এটা 
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তো প্রত্যক্ষ বিষয় যে, প্রত্যেক অঞ্চলের মানুষ নিজ নিজ দেখা 
মোতাবেক আমল করাই প্রাচীন ও অনুসৃত ধারা, যা আহদে রিসালাত 
ও খায়রুল কুরূন তথা নবী-যুগ ও মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্ম 
থেকে ধারাবাহিক চলে আসছে। অন্যদিকে একই দিন রোযা ও ঈদ 
করার চিন্তাটিই নতুন, যার বয়স ষাট-সত্তর বছরের বেশি নয়। 
অতএব বিদআত বলতে হলে একই দিন রোযা ও ঈদ পালনকে 
জরুরি সাব্যস্ত করা এবং একে দ্বীনী বিধান আখ্যায়িত করাকেই 
বিদআত বলা উচিত। কিন্তু ইকবাল সাহেব প্রাচীন ও অনুসৃত একটি 
কর্মকে তো বিদআত বলে দিলেন, অথচ নবোভাবিত একটি মত বা 
চিন্তাকে বলছেন ফরয!! 


ভাই ইকবাল! আপনার মতো কিছু গবেষক যদিও বলেছেন, পুরনো 
ও ধারাবাহিক অনুসৃত আমলটি ছিল অপারগতাবশত, কিন্তু এ বিষয়ে 
সকলেই একমত যে, প্রাচীন ও অনুসৃত এ আমলটি একই দিনে 
রোযা ও ঈদ করা নয়; বরং তা হচ্ছে প্রত্যেকের নিজ অঞ্চলের দেখা 
মোতাবিক আমল। তো “নতুন'কে বাদ দিয়ে প্রাচীন ও অনুসৃত 
ধারাকে বিদআত বলা কোন যুক্তিতে, কিসের ভিত্তিতে? 


থাকলো এ বিষয়টি যে, প্রাচীন ও অনুসৃত আমলটি ওযরবশত ছিল, 
নাকি এজন্য যে, এটাই শরীয়তের মানশা বা ইচ্ছার অনুকূল-সেটা 
ভিন্ন কথা। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আগেও হয়েছে। আর কিছু 
সামনেও হবে, ইনশাআল্লাহ। কিন্তু আপাতত ভাই মুহাম্মাদ 
ইকবালের কাছে আমার দরখাস্ত, যেহেতু তিনি প্রত্যেক অঞ্চলের 
লোকদের নিজ নিজ দেখা মোতাবেক রোযা ও ঈদ পালনকে 
বিদআত বলছেন, তো দয়া করে তিনি বলে দিন, কে কবে এবং 
কোথায় এই বিদআত আবিষ্ষার করেছেন? কোন সাল থেকে এই 
বিদআতের সূচনা? ভূল বলারও তো একটা সীমা থাকা উচিত! খোদ 
যেটা নতুন সেই চিন্তাকে সমর্থন করতে গিয়ে তাকে ফরয বানিয়ে 
দিচ্ছেন, এদিকে প্রাচীন ও অনুসৃত ধারা অনুযায়ী আমলকারীদের 
বিদআতে লিপ্ত বলে অপবাদ দিচ্ছেন! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। 
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(খ) তাহলে তো ইকবাল বিন ফাখরুল সাহেব বলতে চান, 
এবং তাদের পরবর্তীগণ সবাই বিদআতের চর্চা করে গেছেন আর 
সুন্নতের উপর আমল শুরু হয়েছে তাদের সহস্র বছরেরও বেশি সময় 
পর, এই এখন! সুন্নত ও বিদআতের এক আশ্চর্য ইতিহাস এবং 
আশ্চর্য মাপকাঠি ইকবাল সাহেবের বদৌলতে আমাদের সামনে এল! 
অর্থাৎ খাইরুল কুরূন (মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্ম)-এর 
কর্মধারা, যা স্বয়ং সুন্নত সমর্থিত ও সর্বজনস্বীকৃত সুন্নতের মাপকাঠি 
সেটা তো বিদআত । আর পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত মতটিই হচ্ছে সুন্নত! 
তাও আবার সুন্নতের সাধারণ স্তর নয়, একেবারে ফরয পর্যায়ের!! 
মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মের অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ ও তাদের 
উত্তরসূরীরা হল বিদআত পন্থী, আর নবী-যুগ থেকে প্রায় দেড় হাজার 
সুন্নতপন্থী!! নাউযুবিল্লাহ। 


(গ) আফসোস শুধু একারণে নয় যে, এখানে একটি অনুসৃত 
ধারাকে বিদআত এবং না-জায়েয বলা হচ্ছে। অথচ একটি নবোভূত 
পন্থাকে (যা এখন পর্যন্ত নিছক একটি মতবাদ, যাকে বাস্তবে রূপ 
দেয়া যায়নি এবং যেটাকে ফিকহে ইসলামীর আলোকে, শর্তসাপেক্ষে 
ও উলুল আমর তথা দায়িত্বশীল উলামা ও উমারাদের নির্দেশ মেনে 
করা হলে বেশির বেশি মুবাহ বলা যেতে পারে) বলা হচ্ছে ফরয। 
বরং আফসোসের আরো বড় কারণ, এই বিকৃতি সাধন করা হচ্ছে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দোহাই দিয়ে এবং তাকে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে 
সরাসরি “আল্লাহর নাধিলকৃত' বলে!! 


(ঘ) এই আল্লাহর বান্দাদের যদি নিছক তরজমা নির্ভর কিংবা 
ব্যক্তিগত পড়াশোনা নির্ভর জ্ঞানের ওপর ভরসা করে ইজতিহাদ 
করতেই হত তাহলে প্রথমে তাদের ভাবা উচিত ছিল, কুরআন- 
হাদীসের প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এবং তার বিধান অনুসারে আমল করার মত 
মানুষ তো প্রত্যেক যুগেই ছিল। আর এতেও সন্দেহ নেই যে, 
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মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মের লোকেরা কুরআন-হাদীস বোঝা 
ও তার বিধান অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে পরবর্তীদের চেয়ে অনেক 
বেশি অগ্রসর ছিলেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন কথা যে, সমগ্র বিশ্বে 
একই দিনে রোযা ও ঈদ করা এবং তা ফরয হওয়াকে আমরা তো 
কালের মধ্যে কোনো একজন ফকীহের যবানে কিংবা তাফসীর, 
হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও ফিকহ-ফতোয়ার হাজারো কিতাবের কোনো 
একটিতে, কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই! এমনটি কেন হল? কেন 
হবে? তবে কি পূর্ববর্তীরা কুরআন-হাদীস বুঝতেন না, নাকি তাদের 
মধ্যে সত্যপ্রকাশের আগ্রহ বা সৎসাহস ছিল না? 


ভাই ইকবাল যদি বিষয়টা এভাবে চিন্তা করতেন তাহলে এ বিষয়ে 
তার ধারণা যে নিছক খেয়ালি মনের ভাবনা, তা সহজেই ধরতে 
পারতেন। 


এবার লক্ষ্য করুন, কোন দলীলের ভিত্তিতে তিনি এই নতুন তরিকা 
ও নবোডূত পন্থাকে ফরয সাব্যস্ত করছেন। সুধী পাঠকের হয়ত স্মরণ 
আছে যে, মুসলমানদের শাসক, উলামায়ে কেরাম এবং সর্বসাধারণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কারো জন্য রোযা আরম্ভ করা জায়েয নেই। যেমন 
জায়েয হবে না আগেভাগে নিজে ঈদ করা। উম্মাহর ফকীহগণ এই 
মাসআলাটি যে হাদীস থেকে বুঝেছিলেন, দুর্ভাগ্য ক্রমে মুহাম্মাদ 
ইকবাল সাহেব এ হাদীসের উপরেই এই নতুন অর্থ চাপিয়ে 
দিয়েছেন যে, এতে নাকি সকল মুসলমানকে একই দিন রোযা ও ঈদ 
পালনকে ফরয বলা হয়েছে! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন। তিনি লিখেছেন, 


“আয়েশাহ রা. থেকে বর্ণিত: 


০৮০৪৯ ৬৯৮১১ ০০] 2580825812০ এত ঝা এত এ 4৯ এ৩ ০৪ 
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'রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদুল ফিতর 
হলো এ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করে 
থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে এ একদিন যেদিন সকল মানুষ ঈদুল 
আযহা পালন করে থাকে'। -তিরমিযী, স্বহীহ, অধ্যায় : ২, কিতাবুস্‌ 
স্বওম, অনুচ্ছেদ : ৭৮ (ঈদুল) ফিতর এবং (ঈদুল) আযহা কখন 
হবে, হাদিস % ৮০২ 


এই হাদীসে 4 ইয়াওমা' শব্দটি একবচন, যার অর্থ একদিন। আর 
১৭ আন্নাসু" শব্দটি ১০১ ইনসান' শব্দের বহুবচন হওয়ায় সকল 
মানুষ তথা সকল মুসলিমদের বুঝানো হয়েছে।' 


তিনি আরো লিখেছেন, 


“অর্থাৎ হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ (মুসলিম) একই 
দিনে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা (কুরবানীর ঈদ) পালন করবে। 
যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আযহা পালন করা 
শরী'আহ'র বিধান হত তাহলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম 4 ইয়াওমা' শব্দটি অর্থাৎ একবচন-এর পরিবর্তে কর্জ 
আইয়্যামা” বহুবচন ব্যবহার করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম %% ইয়াওমা” শব্দটি একবচন ব্যবহার করার 


মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল মুসলিমকে একই দিনে ঈদ 
পালন করতে হবে।' 


আরো লিখেছেন, 
আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, 


৮9 53202509228 3 তঠঠাশি ৯ 0] ৩ ৮৮9 এত ঝ। এ ৬ঠ। তা 
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নিশ্চয়ই নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যেদিন 
তোমরা স্বওম (রোজা) পালন কর সেদিন হল স্বওম আর যেদিন 
তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর সেদিন হল ফিতর (ঈদুল 
ফিতর), যেদিন তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর সেইদিন 
আযহা (ঈদুল আযহা), -তিরমিযী, স্বহীহ, অধ্যায়ঃ ২, কিতাবুস 
স্বওম (রোজা), অনুচ্ছেদঃ ১১, যেদিন তোমরা স্বওম পালন কর 
সেদিন হলো স্বওম আর যেদিন তোমরা ফিতর পালন কর সেদিন 
হাদীস &% ৬৯৭, ইবনু মাজাহ, স্বহীহ, অধ্যায়ঃ ৭, কিতাবুস স্বিয়াম, 
অনুচ্ছেদঃ ৯, ঈদের মাস, হাদিস % ১৬৬০, বায়হাকী (সুনানুল 
কুবরা), স্বহীহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস স্বওম, অনুচ্ছেদঃ ৬৭, হাদীস %ঁ 
৮৬০৮ (হাদীসটি তিরমিযীর বর্ণনা)। 


“এই হাদীসেও পূর্বের হাদীসের মতো %$ ইয়াওমা" একবচন শব্দটি 
ব্যবহার হয়েছে। আর 4 ইয়াওমা' দিয়ে একদিনকে বুঝানো হয়, যা 
পূর্বে হাদিসের আলোকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর হাদীসটিতে 
আরবী শব্দ “১৯১ তাসুমূনা' তোমরা স্বওম পালন কর, ৩০৪ 
তুফত্বিরূনা' তোমরা ফিতর (ঈদুল ফিতর) পালন কর, "১১০ 
তুদ্বাহহ্না তোমরা কুরবানী (ঈদুল আযহা) পালন কর। এখানে 
“তোমরা” সর্বনামটি উহ্য রয়েছে। এই “তোমরা” শব্দটি দ্বারা সকল 
মুসলিমগণকে বুঝানো হয়েছে।। 


একটু পরে লিখেছেন, 


“অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝাচ্ছেন যে, 
একই দিনে সকল মুসলিমকে স্বওম ও ঈদ উদ্যাপন করতে হবে। 
যদি ভিন্ন-ভিন্ন দিনে স্বওম ও ঈদ পালন করা ইসলামের বিধান হতো 
তাহলে রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম “ ইয়াওমা' 
একবচন শব্দ ব্যবহার না করে “র্ঘ আইয়্যামা” বহুবচন শব্দ ব্যবহার 
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করতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 4% 
ইয়াওমা" একবচন শব্দ ব্যবহার করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, 
সকল মুসলিমগণকে একই দিনে স্বওম এবং ঈদ পালন করতে 
হবে।' [স্বওম ও ঈদ মুহাম্মাদ ইকবাল বিন ফাখরুল : প্র. 
১৩,১৪-১৫, ১৬ প্রথম সংস্করণ এবং পৃ. ১২,১৩-১৪,১৫ দ্বিতীয় 
সংস্করণ] 


ভাই ইকবাল অনেক কষ্ট করেছেন। আরবী ব্যাকরণের বিশ্লেষণ 
করেছেন, কিন্তু তাতে কাজ কিছু হয়নি, আর হওয়ার কথাও না। ভাই 
ইকবাল খেয়ালই করেননি যে, এখানে উভয় হাদীসে “% ইয়াওমা' 
শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে “মুযাফ' হয়ে “মা'রেফা" হিসাবে । শব্দটা 
'নাকেরাহ' নয় এবং তার সাথে “৯ বা এক' কথাটিও নেই। সুতরাং 
এখানে %$ ইয়াওমা'-এর তরজমা “একদিন” করা মারাত্মক ভুল। যে 
ভুলের শিকার হয়েছেন ভাই ইকবাল এবং সেই ভূল অর্থ ধরেই 
ব্যাখ্যা করেছেন হাদীস দু”টির। আর এই ভুলের উপরেই রেখেছেন 
নবোভাবিত এই বিধানের ভিত্তি। অথচ আমার ধারণা, আরবী ভাষা 
এবং হাদীস-ভাষ্য বোঝার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে জানেন না এমন 
সাধারণ পাঠকরা পর্যন্ত বুঝতে পারছেন যে, এটি একটি নতুন হাজির 
করা অর্থ। যা হাদীস ইরশাদ হওয়ার সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের 
সাথে একেবারে বেমানান এবং শরীয়ত ও "মাকাসিদে শরীয়ত" 
(শরীয়তের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা) এবং শরয়ী বিধি-বিধানের গতি- 
প্রকৃতি সম্বন্ধে যার সামান্যতম জানাশোনা আছে, তার কাছে তো 
একেবারেই পরিক্ষার যে, এই ব্যাখ্যা কেবল নতুন উদ্ভাবিতই নয়; 
বরং শরীয়তের মেযাজ ও স্বভাব-বিরুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এক 
ব্যাখ্যা। 


তবে হাদীস দুটির সঠিক অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে জানেন না এমনও 
কেউ থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে বলবো, নিমেণ উপস্থাপিত পরিক্ষার 
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এবং সোজা কথাগ্তলো একটু খেয়াল করুন : 


১. উভয় হাদীসের সমস্ত বাক্যই “খবারিয়্যা' বা সংবাদমূলক। এতে 
একটি বাক্যও 'ইনশাইয়্যা, আদেশ-নিষেধবাচক নেই। প্রত্যেকটি 
বাক্য শব্দগতভাবে এবং উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে “খবারিয়্যা”। এ 
কারণে প্রথম হাদীসের অর্থ হচ্ছে, “যেদিন মানুষ রোযা ছাড়ে সেটা 
ফিতরের দিন এবং যেদিন মানুষ কুরবানী করে সেদিন কুরবানীর 
দিন'। এর স্বাভাবিক ব্যাখ্যা এই যে, মানুষ যেদিন রোযা না ছাড়বে 
সেটা রোযা ছাড়ার দিন নয়। অতএব কেউ যেন আগে আগে রোযা 
ছেড়ে ঈদ করতে আরম্ভ না করে। একইভাবে যেদিন সর্বসাধারণ 
কুরবানী করছে না সেটা কুরবানীর দিন নয়। তাই কেউ যেন 
আগেভাগে কুরবানী করতে শুরু না করে এবং ৯ যিলহজ্বকে ১০ 
যিলহজ্ব ভেবে আরাফার রোযা থেকে বিরত না থাকে। এই অর্থ 
হাদীসের অন্য রেওয়ায়েত থেকে, এমনকি স্বয়ং আয়েশা রা.-এর 
বর্ণনার মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। 


এই হাদীসের অন্য রেওয়ায়েতটি আসসুনানুল কুবরা বাইহাকীতে 
এই শব্দে বর্ণিত হয়েছে, 


১৬ ০279 72205 ০১ ৮০৪ 6৪ এ৭১ বউটা ০১৭ টা ৯০৭ 


অর্থাৎ “যেদিন ইমাম (মুসলমানদের শাসক) আরাফায় উকুফ করে 
সেটা আরাফা, যেদিন ইমাম কুরবানী করে সেটা কুরবানী এবং 
যেদিন ইমাম ফিতর করে (রোযা ছেড়ে ঈদ করে) সেটা ফিতর, । 
আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৫/১৭৫, ১ 7৯ ০০৪] 0 ৮৬ (মানুষ 
যদি আরাফার দিন নির্ধারণে ভূল করে অধ্যায়)। 


প্রকাশ থাকে যে, এই রেওয়ায়েতের সনদ তিরমিধীর সনদ থেকে 


বেশি মানসম্মত। বক্তব্যও পরিক্ষার। অর্থাৎ মুসলমানদের শাসক 
(বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল) শরীয়ত নির্দেশিত গন্থায় প্রমাণিত 
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হওয়ার ভিক্তিতে যেই দিনকে আরাফা এবং ঈদের দিন নির্ধারণ 
করবেন সেটাই আরাফা এবং ঈদের দিন বলে গণ্য হবে জনসাধারণ 
সেই মোতাবিক আমল করবে। ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে কারো 
এ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের সুযোগ নেই। 


এবার স্বয়ং হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা রা.-এর বক্তব্য 
শুনুন : 


তাবেয়ী ইমাম মাসরূক রাহ. বর্ণনা করেছেন, তিনি ও তার সাথী 
আরাফার দিন আয়েশা রা.-এর কাছে গেলেন (এ দিনটি এমন ছিল, 
যা ইয়াওমুন নাহ্‌ বা কুরবানীর দিন হওয়ারও সন্দেহ ছিল)। আয়েশা 
রা. খাদেমাকে বললেন, তাদেরকে ছাত্র শরবত পান করাও, আর 
তা যেন মিষ্টি হয়। আমি যদি রোযাদার না হতাম তাহলে আমিও পান 
করতাম। মাসরূক ও তার সঙ্গী বললেন, আপনি রোযা রেখেছেন! 
আজ যদি কুরবানীর দিন হয়ে থাকে?! (মাসরূক একথাও বলেছিলেন 
যে, আমি তো শুধু এই ভেবে রোযা রাখিনি যে, যদি আজ কুরবানীর 
দিন হয়?) উম্মুল মুমিনীন বললেন, 


০০ ৮০9 ৫৮)। ০০১9 ০585 5590 ৮6১ 1) ০৫19 ০০৭] এ 


অর্থাৎ কুরবানী তো তখন যখন ইমাম (মুসলমানদের শাসক) ও 
সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কুরবানী করে থাকে এবং ফিতর (রোযা না রাখা) 
তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ট ফিতর করে (রোযা ছাড়ে) 


অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে আছে, 


০৮০ ৮৮9 ০) ৬৯৯০৪ ৯৮৩ এ] 


অর্থাৎ কুরবানীর দিন তো সেটি যেদিন ইমাম ও সর্বসাধারণ কুরবানী 
কবরে। 


অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, 
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০০ 2580 758] ১ ০০৭ ০৮৪ % না এ] 


অর্থাৎ কুরবানীর দিন তো সেটি, যেদিন লোকেরা কুরবানী করে 
এবং ফিতরের (রোযা ছেড়ে ঈদ করার) দিন তো সেটা, যেদিন 
লোকেরা ফিতর করে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ৪/১৫৭, হাদীস 
৭৩১০; মাসাইলু আহমদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ; আহকামুল 
৩৪-৩৫; কিতাবুল আছার, ইমাম আবু হানীফা, রেওয়ায়েত: ইমাম 
আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা, ১৭৯, হাদীস ৮১৮; আসসুনানুল কুবরা, 
বাইহাকী ৪/২৫২) 


ইমাম ইবনে রজব রাহ. লেখেন, 


২৫৬ ১৮ 3১ ০৮ আড ও ০১এপ 2৬৪ এ. ৬) হত ৩প শক ১9৬ 

৮০ তি 
অর্থাৎ হযরত আয়েশা রা. থেকে এ বার্ণনা প্রমাণিত। এর সনদ 
সর্বোচ্চ মানের সহীহ সনদ এবং এ সিদ্ধামেত্ম তাঁর সাথে কোনো 
সাহাবীর দ্বিমত পাওয়া যায় না। (আহকামুল ইখতিলাফ, ইবনে 
রজব, পৃষ্ঠা : ৩৬) 


পূর্বোলিন্খিত হাদীসের 


(0০৩। ০৪৮ 7৯ ০০৪। - মানুষ যেদিন রোযা ছাড়ে সেটা ফিতরের 
দিন...) বর্ণনাকারী আয়েশা রা.-এর এই বক্তব্য থেকে আগের 
হাদীসের মর্ম একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায়। অর্থাৎ হাদীসে বলতে 
চাওয়া হয়েছে, মুসলমানদের শাসক ও সর্বসাধারণ যেটাকে ঈদের 
দিন বলে স্থির করবে এবং ঈদ পালন করবে সেটাই ঈদের দিন। 
কেউ যদি দাবি করে, আমি তো চাঁদ দেখেছি, অতএব কালকে নয় 
আজকেই ঈদ (অথচ কাষী বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার সাক্ষ্য গ্রহণ 
করেনি), কিংবা যদি বলে, গণনার নিয়ম অনুসারে আজ পহেলা 
শাওয়াল না; বরং ত্রিশ রমযান কিংবা আরাফার রোযার ব্যাপারে যদি 
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কারো সংশয় সৃষ্টি হয় যে, আজ সম্ভবত আরাফার দিন না; বরং 
মুসলমানদের শাসক বা সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে 
এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের আগে বা পরে রোযা শুরু করে 
কিংবা ঈদ উদ্যাপন করতে চায়, তো এরকম কিছু করা 
কোনোভাবেই ঠিক হবে না। মোটকথা, মুসলমানদের শাসক ও 
সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রোযা বা ঈদ করা কোনো যুক্তিতেই 
বৈধতা পাবে না এটা বলে দেয়াই হাদীসের মাকছাদ। 


আয়েশা রা.-এর বক্তব্য থেকে এটাও জানা গেল যে, “০এ। আন্নাস' 
দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের শাসকের আনুগত্যকারী জনগণ এবং 
এও জানা গেল যে, সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ করার সঙ্গে 
এই হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা যেমনটি আমরা দেখলাম, 
হাদীসের অর্থ ও মর্মের মাঝে এ বিষয়টি মোটেও অন্তর্ভূক্ত নয়। 
তাছাড়া এই মাসআলা তো সেই সময় কারো কল্পনাতেও ছিল না যে, 
এটা আলোচনায় আসার কোনো সম্ভাবনা থাকবে । এমনকি সে সময় 
যেটা আলোচনায় আসার সম্ভাবনা ছিল, অর্থাৎ এক অঞ্চলের দেখা 
অন্য অঞ্চলের জন্য ওয়াজিবুল আমল (অপরিহার্ষভাবে গ্রহণীয়) কি 
ওয়াজিবুল আমল না-তার সঙ্গেও এর হ্যাঁ বা না কোনো ধরনের 
সম্পর্ক নেই। বরং হাদীসের প্রতিপাদ্য এই যে, নতুন চাঁদের বিষয়ে 
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং তা মানা বাধ্যতামূলক। 
তাতে ব্যক্তিগত মতামত বা সংশয় সন্দেহের কারণে বিচ্ছিন্নতা 
অবলম্বনের অবকাশ নেই। 


মাসরক এবং আয়েশা রা.-এর মধ্যে যে সংলাপ হয়েছে তার 
প্রেক্ষাপটই বিচার করুন। স্পষ্টতই এটা আরাফার ঘটনা নয় যে, 
তারা দুজন হজ্বে ছিলেন আর সেখানেই এ আলাপ হল। কেননা 
উকুফরত থাকতেন তাহলে তো রোযা নিয়ে পেরেশানির পরিবর্তে 
আরাফার উকুফ সহীহ হচ্ছে কি হচ্ছে না এ নিয়ে চিমিতঅুত থাকতেন। 
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বোঝা গেল, এটা আরাফাহ নয় বরং অন্য কোনো ইসলামী শহরের 
ঘটনা। খুব সম্ভব এটা মদীনা মুনাওয়ারার ঘটনা। উম্মুল মুমিনীন 
আয়েশা রা.-এর অবস্থান তো ওখানেই ছিল। মাসরূক যদিও কুফার 
করতেন। আর উম্মুল মুমিনীনের সাথে তো এই ক্ষেত্রে তার বিশেষ 
সম্পর্ক ছিল। যাইহোক, এটা মদীনার হোক কিংবা অন্য কোন 
দায়িত্বশীলের (আমীরুল মুমিনীনের); বরং তা ন্যস্ত ছিল এ শহরেরই 
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের, যেখানে মাসরক এবং উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে 
এই সংলাপটি হয়েছে। এ দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত মোতাবিক আমল 
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অর্থাৎ “কুরবানী তো তখন, যখন ইমাম (মুসলমানদের শাসক, 
কিংবা তার প্রতিনিধি) ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কুরবানী করে, ফিতর 
)রোযা না রাখা) তো তখন যখন ইমাম ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ রোযা 
ছাড়ে। 


এজন্য এখানে ইমাম দ্বারা সমগ্র ইসলামী বিশ্বের একমাত্র 
আমীরুল মুমিনীন উদ্দেশ্য নয় এবং জনসাধারণ দ্বারা সমস্ত মুসলমান 
উদ্দেশ্য নয়। অন্যথায় মাসরূক ও তার সঙ্গী বলে উঠতেন, আমাদের 
তো জানা নেই যে, দারুল খেলাফতে আমীরুল মুমিনীন কী ফায়সালা 
করেছেন, আর অন্যান্য ইসলামী শহরেই বা কবে ঈদ হচ্ছে? 


এবার দ্বিতীয় হাদীসটি নিয়ে চিন্তা করুন। তারপর আরো কিছু কথা 
হবে ইনশাআল্লাহ। দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে, 
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অর্থাৎ “রোযা সেদিন, যেদিন তোমরা রোযা রাখছ, ফিতর সেদিন, 
যেদিন তোমরা রোযা ছাড়ছ এবং কুরবানী সেদিন, যেদিন তোমরা 
কুরবানী করছ।” এটা হাদীসের শাব্দিক অর্থ, যতক্ষণ হাদীসের 
পূর্বাপর সামনে না আসবে এবং হাদীসের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে না জানা 
যাবে ততক্ষণ এর অর্থ পুরোপুরি স্পষ্ট হবে না। কারণ লোকজন 
যেদিন রোযা রাখবে কিংবা ঈদ করবে সেদিন রোযা হওয়া কিংবা ঈদ 
হওয়া তো দৃশ্যমান ব্যাপার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের দরকার ছিল না। তাহলে হাদীসের উদ্দেশ্য 
বা প্রেক্ষাপট কী? ফুকাহায়ে উম্মত হাদীসের অগ্রপশ্চাত দেখে এবং 
সম্মিলিত ইবাদতের ক্ষেত্রে শরীয়তের মেযাজ (রুচি-প্রকৃতি) ও 
খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মধারাকে সামনে 
রেখে হাদীসের অর্থ বর্ণনা করেছেন। যার সারমর্ম এই যে, এ হাদীস 
থেকে বিশেষত দুটি নির্দেশনা পাওয়া যায় : 


১. মুসলমান যখন শরীয়তের নির্দেশ মোতাবিক রোযা, ঈদ এবং 
কুরবানী সম্পন্ন করবে, তো এর মাধ্যমে তাদের যা দায়িত্ব ছিল তা 
পুরা হয়ে যাবে। এখন যদি বাস্তব ক্ষেত্রে এমন কোনো ভুল হয়ে 
থাকে, যেটা মূলত গায়েব না জানার কারণে হয়েছে। তো এজন্য 
তাদের জবাবদিহি করতে হবে না; বরং এ আমল সহীহ এবং 
আল্লাহর কাছে মকবুল বলে গণ্য হবে। 


যেমন, শরীয়তের বিধান হল, উনত্রিশের রাতে চাঁদ অনুসন্ধান কর। 
যদি চাঁদ দেখা না যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ কর। এখন এই সম্ভাবনা 
থেকে যায় যে, হতে পারে চাঁদ উঠেছিল কিন্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর 
হয়নি। বাস্তবে যদি এমনটিই ঘটে থাকে তাহলে আমরা যে ত্রিশ 
শাবান মনে করে রোযা রাখিনি এতে আসলে রমযানের একটি রোযা 
ছুটে গিয়েছে। একইভাবে ত্রিশ রমযান ভেবে যে রোযাটি রেখেছি সে 
রোযা হয়েছে মূলত ঈদুল ফিতরের দিন। এমনিভাবে যিলকদকে 
ত্রিশ ধর্তব্য করায় যিলহজ্ব মূলত শুরু করেছি একদিন পর। ফলে হস্ত 
৯ যিলহজ্বের পরিবর্তে ১০ যিলহজ্বে হয়েছে এবং আরাফার রোযা ৯ 
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তারিখের বদলে কুরবানীর ঈদের দিন হয়েছে। 


একইভাবে শরীয়তের আরেকটি বিধান হল, একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির 
সাক্ষ্যদানের ভিত্তিতেও রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হয় এবং দু'জন 
বিশ্বস্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য পাওয়া গেলে শাওয়াল ও যিলহজের চাঁদ 
প্রমাণিত হয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো বিশ্বস্ত ব্যক্তিরও বিভ্রম হতে 
পারে। দু' একজনের ভূল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। 


এখন যদি সত্যিই কোনো মাসে প্রত্যক্ষ্যকারী দৃষ্টিবিভ্রমের কারণে 
চাঁদ না থাকা সত্তেও চাঁদ দেখেছে মনে করে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় 
এবং সে বিশ্বস্ত হওয়ায় বিচারক শরীয়তের বিধি মোতাবিক তার 
সাক্ষ্য গ্রহণ করে নেয় ( যেহেতু গায়েবের খবর তার নেই) তাহলে 
বাস্তবতার বিচারে ফল এই দাঁড়াবে যে, আমরা ত্রিশ শা'বানকে 
পহেলা রমযান বানিয়ে ফেলেছি, অথবা ত্রিশ রমযানকে পহেলা 
শাওয়াল ভেবে একটি রোযা ছেড়ে দিয়েছি। 


বাস্তব ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে। কখনো হয়ও। 


বিশেষ করে উনত্রিশের দিবাগত রাতে চাঁদ ওঠা সত্বেও দৃষ্টিগোচর 
না হওয়া এবং সময়মত চাঁদ দেখার সাক্ষ্য না পাওয়ার ঘটনা তো 
ঘটে থাকেই। সাধ্যমত শরয়ী বিধান অনুসারে আমল করা সত্তেও 
যেসব ভূল-্রান্তির সম্ভাবনা থাকে তা আল্লাহর কাছে ক্ষমাযোগ্য। 
তাই আল্লাহ তাআলা ইখলাছ ও হুকুম মান্য করার কারণে তাদের 
অজান্তে ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে এ দিনকেই রোযার 
দিন বলে ধরে নেন, যেদিন বান্দাগণ তাঁর হুকুম মোতাবিক রোযা 
রাখা শুরু করেছে এবং এ দিনকেই ঈদের দিন গণ্য করেন যেদিন 
বান্দাগণ ঈদ উদ্যাপন করেছে এবং এঁ দিনকেই কুরবানীর দিন 
ধর্তব্য করেন, যেদিন বান্দাগণ কুরবানী করেছে। যদিও বাস্তব ঘটনা 
ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে! বাস্তবে যা ঘটেছে তার বিচারে যেটা সঠিক সে 
অনুযায়ী আমল না হওয়ায় তাদেরকে গোনাহগার বিবেচনা করেন না 
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এবং সাওয়াব থেকেও বঞ্চিত করেন না। এই প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে : 


“রোযা সেদিন, যেদিন তোমরা রোযা রাখছ'। অর্থাৎ বাস্তবে যদিও 
সেটা ত্রিশ শাবান অথবা দোসরা রমযান হয়। ফিতর সেদিন যেদিন 
তোমরা রোযা ছাঁড়ছ'। অর্থাৎ যদিও সেটা বাস্তবে ত্রিশ রমযান কিংবা 
দোসরা শাওয়াল হয়ে থাকে। “এবং কুরবানী সেদিন, যেদিন তোমরা 
কুরবানী করছ'। অর্থাৎ যদিও সেটা বাস্তবে ১০ যিলহজ্বের পরিবর্তে 
৯ যিলহজ্ব কিংবা এগারো যিলহজ্ব হয়ে থাকে। এগারো যিলহজ্ব হয়ে 
যাওয়ায় তাকে বলা হবে না যে, প্রথম দিন কুরবানী করার ফযীলত 
তার হাসিল হয়নি কিংবা তার ঈদের নামায কাযা হয়ে গেছে। 


হাদীসের এই অর্থ হাদীসের পূর্বাপর থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। 
'মুসান্নাফে আব্দুর রাষযাক' ৭৪/১৫৫, 'আসসুনানূল কুবরা" বাইহাকী 
৪/৪১১, “মুসনাদুল বাযযার, ১৫/২৯৮ এ সকল কিতাবে এই 
হাদীসের সম্পূর্ণ ভাষ্য আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে এভাবে বর্ণিত 
হয়েছে, 


9 ৮০১৮ ০৩১৪ লও সে 86 ৩৮ ০2/2১0 ০৯৪০ 9 2 ৮ ০৯এ। ৮৪091 
৩০ 9 ৮5০৮৮ ০১৪2 এ ৮5০১5 ০০০৯৮ 


অর্থাৎ "যখন তোমরা নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা রাখ, তারপর যখন 
নতুন চাঁদ দেখ তখন রোযা ছাড়। আর যদি চাঁদ তোমাদের থেকে 
আড়াল হয়ে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ কর। যেদিন তোমরা রোযা রাখছ 
তোমাদের ফিতর এবং যেদিন তোমরা কুরবানী করছো সেদিনই 
তোমাদের কুরবানী'। 


চাঁদ আড়াল হয়ে যাওয়ায় ত্রিশ পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এতে মনে 
সন্দেহ জাগে, তাহলে আমাদের রোযা ও ঈদের না জানি কী দশা 
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হয়! হয়ত উনত্রিশের রাতেই চাঁদ উঠে গেছে, অথচ আমরা খোঁজ 
পাইনি। তাই পহেলা রমযানকে ত্রিশ শাবান ভেবে আমরা একটা 
রোযা ছেড়ে দিয়েছি। আবার পহেলা শাওয়ালকে ত্রিশ রমযান মনে 
করে ঈদের দিন রোযা রেখে ফেলেছি ... এই সংশয়-সন্দেহ দূর 
করার জন্যই চাঁদ দৃষ্টির আড়ালে থাকা অবস্থায় ত্রিশ পূর্ণ করতে 
বলার পাশাপাশি এই সান্তবনাও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যেদিন 
রোযা শুরু করেছ কিংবা যেদিন ঈদ করেছ-যদি সেটা বাস্তব অবস্থার 
বিপরীতও হয় তবু আল্লাহর কাছে তা সঠিক দিবস বলেই গণ্য হবে। 
অতএব তোমরা যথাযথ সাওয়াব পাবে এবং তোমাদের কোনো 
গোনাহ হবে না। 


সুতরাং হাদীসের বক্তব্য থেকে একটি বিষয় তো এই জানা গেল যে, 

আমরা শরীয়তের নির্দেশনার নিরীখে চাঁদ দেখা কিংবা দেখার সাক্ষ্য 
অনুসারে আমল করতে আদিষ্ট । এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার পর 
যদি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের এ ক্ষেত্রে কোনো ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় 
তাহলে সে কারণে তারা যেমন গোনাহগার হবেন না তেমনি তাদের 
আনুগত্যকারী সর্বসাধারণ। এ কারণে তাদের আমল বাতিলও গণ্য 
হবেনা। 


২. আলোচ্য হাদীসে বিদ্যমান দ্বিতীয় নির্দেশনাটি তা-ই, যা প্রথম 
হাদীসে পরিক্ষারভাবে এসেছে। 


অর্থাৎ রমযান ও ঈদুল ফিতরের চাঁদ এবং হজ্ব ও কুরবানীর চাঁদ 
বিষয়ে সিদ্ধান্তদানকারী দায়িত্বশীল হলেন মুসলমানদের শাসক বা 
তার প্রতিনিধি 


তিনি এবং তার আনুগত্যকারী মুসলিম সর্বসাধারণ যেই দিনকে 
রোযা, ঈদুল ফিতর, আরাফা এবং কুরবানীর দিন হিসেবে স্বীকৃতি 
দেবেন, তা আল্লাহর কাছেও তেমনি। আর তাই কারো ব্যক্তিগত 
মতামত কিংবা সংশয়-সন্দেহের কারণে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে 
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রোযা, ঈদ, উকুফে আরাফা কিংবা কুরবানী করা ঠিক নয়। কারণ 
রোযার সূচনা সেটা নয়, যাকে বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ 
মনে করছে; বরং তার সূচনা হল সেটা, যাকে মুসলমানদের শাসক 
শরীয়তের আইন অনুযায়ী নির্ধারণ করেছেন। আর সর্বসাধারণ যাকে 
গ্রহণ করে নিয়েছে। এমনিভাবে ঈদের দিন সেটা নয়, যাকে ব্যক্তি 
বিশেষ ঈদ বলে ভাবছে; বরং সেটা, যা নির্ধারণ করেছে 
সর্বসাধারণ ...। 


হাদীসে বিবৃত প্রথম নির্দেশনার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম আবু দাউদ 
এবং ইমাম বাইহাকীর মতো বহু মুহাদ্দিস এই হাদীসের শিরোনাম 
যায় তবে তার কী হুকুম' ... এজাতীয়। 


যেমন আবু দাউদে আছে, 
১১ 9৪৬ ০৪ 
বাইহাকীতে শিরোনাম করা হয়েছে, 
)১এ। 59) ও 05459 (| ০ 
0১৬ ১ 1 
আর হাদীসে বিধৃত দ্বিতীয় নির্দেশনার উল্লেখ করেছেন ইমাম 
তিরমিযী রাহ. হাদীস বর্ণনার মুহূর্তেই, এক বা একাধিক আহলে 
ইলমের বরাতে। তিনি লিখেছেন, 


২৮ ৮০০2051১21১ এপি এ 20 ১৮1০৯ শিস] ০৯ ০০ ১৫৯ 
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০০৬ 25 


অর্থাৎ রোযা ও ঈদ আলজামাআহ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে 
হবে। 


(জামে তিরমিযী, ৮০৬ নং হাদীসের অধীনে) 


“আলজামাআহ' দ্বারা উদ্দেশ্য, শাসক বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলের 
আনুগত্যকারী জনতা। 


এই ব্যাখ্যাকেই ইমাম আবুল হাসান সিন্ধি রাহ. সুনানে ইবনে 
মাজাহ'র টীকায় এ হাদীসের অধীনে আরো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন। 
যা পাঠকবর্গ ইতোপূর্বে (রজব "৩৫ হিজরী সংখ্যায়) পড়েছেন। 
তীর 
হয়েছে যে, এই হাদীসের সরল ব্যাখ্যা সেটাই, যা আবুল হাসান সিন্ধি 
সুনানে ইবনে মাজাহ'র টীকায় উল্লেখ করেছেন। যার সারমর্ম হল, 
রোযা, ঈদুল ফিতর এবং আযহার মতো সম্মিলিত ইবাদতসমূহের 
ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির হাতে নয়; বরং ইমাম ও আলজামাআহ তথা 
শাসক ও সর্বসাধারণের হাতে। ব্যক্তির কর্তব্য, এদের অনুগত 
থাকা। 


বিদ্যমান রয়েছে। মুহাদ্দিসীন তা বর্ণনা করেছেন, ফুকাহা তার ব্যাখ্যা 
করেছেন, তা থেকে বিধান আহরণ করেছেন এবং প্রত্যেক কালের 
উলুল আমর (দায়িত্বশীল উলামা ও উমারা) ও উম্মাহর বুযুর্গ 
ব্যক্তিগণ এ সব বিধানকে বাস্তবে রূপদান করেছেন। কিন্তু এ রকম 
অর্থ কারো কল্পনার ত্রিসীমানাতেও আসেনি, যা এখন বলা হচ্ছে। 


ফুকাহায়ে উম্মত, মুফাসসিরীনে কেরাম এবং শারেহীনে হাদীস তথা 
হাদীসের ভাষ্যকারদের মাঝে এই হাদীস প্রথম থেকেই ব্যাপকভাবে 
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পরিচিত ও প্রচলিত। এমন নয় যে, এটা এখনকার উদ্ভাবিত বা 
আবিষ্কৃত। এটা যদি পরবর্তীকালের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তা নবীর 
হাদীসই বা হয় কী করে? এখন কথা হল, কোনো ফকীহ, কোনো 
মুফাসসির, কোনো মুহাদ্দিস কিংবা কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমে ছ্বীন 
কি এই হাদীসের এ অর্থ বয়ান করেছেন, পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত 
হয়ে কিছু কিছু ব্যক্তি এখন যে অর্থ দাঁড় করাচ্ছেন? 


ফুকাহায়ে কেরাম, মুফাসসিরীন এবং মুহাদ্দিসীনের মধ্যে যারাই এই 
হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের কেউ-ই এ অর্থ করেননি যে, 
এখানে সারা বিশ্বে একই দিন রোযা ও ঈদ পালন করতে বলা 
হয়েছে। এমনকি এতটুকুও বলেননি যে, এ থেকে উদয়স্থলের ভিন্নতা 
ধর্তব্য না হওয়া প্রমাণিত হয়! 


আমি এখানে হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ-ফতোয়ার কিছু 
কিতাবের শুধু নাম উদ্ধৃত করছি। আগ্রহী পাঠক চাইলে তার শরণ 
নিতে পারেন। 


১ - কিতাবুল উম্ম, ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রাহ, 
(১৫০ হি.-২০৪ হি.) ১/১৬৯ 


২ - সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩১৮ 

৩ - জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৭ 

৪ - আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ১/২৬৯ 
৫ - মা'আলিমুস্‌ সুনান, খাস্তাবী ২/৮২ 
৬- শরহুস সুন্নাহ, বাগাভী ৪/১৪৫-১৪৭ 


৭ - আস্সুনানুল কুবরা, বাইহাকী ৪/২৫১-২৫২ 
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৮- মা'রিফাতুস্‌ সুনানি ওয়াল আছার, বাইহাকী ৫/১১৪ 
৯ - আত-তামহীদ, ইবনে আব্দুল বার ১৪/৩৫৬ 


১০ - আরেযাতুল আহওয়াী শরহে তিরমিযী, আবু বকর ইবনুল 
আরাবী ৩/২২২ 


১১ - আলজামে লি আহকামিল কুরআন, কুরতুবী ১২/১১ 
১২ - জামেউল উসূল, ইবনুল আছীর 
৬/২৭৭, কিতাবুস সওম (১৬৮৬ ০০29 ও) 


১৩ - আউনুল মাবুদ, শরহু সুনানি আবি দাউদ, শামছুল হক 
আযিমাবাদী ৬/৩১৬ 


১৪ - তুহফাতুল আহওয়াষি, আব্দুর রহমান মুবারকপুরী ৩/৩১২ 

১৫ - সুবুলুস সালাম শরহু বুলুগিল মারাম, আমীরে ইয়ামানী ২/১৯৪ 
১৬ - শরহু সুনানে ইবনে মাজাহ, আবুল হাসান সিন্ধি ৩০৬ 

১৭ - শরহুল মুহাযযাব, ইমাম নববী ৭/৪৪৩-৪৪৫ 

১৮ - ফয়যুল কাদীর, আব্দুর রউফ মুনাভী ৪/৪১ 


১৯ - ইকদুল জীদ ফি আহকামিল ইজতিহাদি ওয়াত তাকলীদ, শাহ 
ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী পৃ. ৩৩ 


২০ - মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া ২৫/১০৩-১১১ 
২১ - ফাতাওয়াস্‌ সুবিক ১/২১৫ 
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২২ - আলমুগনী, ইবনে কুদামা ৩/১৩-১৪ 
২৩ - তাবয়ীনুল হাকাইক শরহু কানযিদ্‌ দাকাইক ১/৩১৮, ২/৯২ 


২৪ - ফাতহুল কলাদীর শরহুল হিদায়া, কিতাবুল হজ্ব : আরাফা 
২/৩২২ 


২৫ - দুরারুল হুককাম শরহু গুরারিল আহকাম ১/২৬৩ 

২৬ - বাযলুল মাজহুদ ফি শারহি সুনানি আবী দাউদ ৮/৪৫০ 
২৭ - মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/২৪২ 

২৮ -নাইলুল আওতার ৩/৩৮০ 


২৯ - আলবায়ান ফী মাযাহিবিল ইমামিশ শাফিঈ, আবুল হুসাইন 
ইয়াহইয়া আল ইমরানী ২/৬৫০ 


৩০ - তাহযীবুস সুনান, ইবনুল কায়্যিম ৩২১৩ 


এখানে আমি উদাহরণস্বরূপ হাদীস, তাফসীর এবং ফিকহ- 
ফতোয়ার মাত্র ব্রিশটি কিতাবের নাম উদ্ধৃত করেছি। এগুলোর 
কোনোটিতেই ওই অর্থের কোনো নাম-নিশানাও নেই যা দাবি করা 
হচ্ছে। বরং কোনো কোনোটিতে হাদীসের পাঠের সাথে সামঞ্জস্যশীল 
বিভিন্ন মাসআলা আহরণ করা হয়েছে। আর অধিকাংশ কিতাবেই 
হাদীসটির এ অর্থই বিবৃত হয়েছে যে, রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী ও 
হজ্বের তারিখ বিষয়ক সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের হাতে। যদি 
অজ্ঞাতসারে কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তা ক্ষমা করে 
দেবেন। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলমানগণ 
যেদিন রোযা ও ঈদ এবং হজ্ব ও কুরবানী করবেন সেটাই আল্লাহর 
কাছে এসব আমলের সঠিক সময় বলে গণ্য হবে। অতএব কারো 
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জন্য এটা বৈধ নয় যে, রোযা ও ঈদ এবং হজ্ব ও কুরবানীর ক্ষেত্রে সে 
সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল (উলামা ও উমারা)-দের থেকে বিচ্ছিন্নতা 
অবলম্বন করবে। যেমনটি এই প্রবন্ধেরই দশম কিস্তিতে (রজব 
১৪৩৫ হি. সংখ্যায়) আরবের আকাবির ও মনীষী পর্যায়ের 
আলেমদের বরাতে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। তারা সবাই তাদের এ 
ফতোয়ার পক্ষে আলোচ্য হাদীসকেই প্রমাণ পেশ করেছেন। 


যাইহোক, এই হচ্ছে হাদীসের সহজাত অর্থ, যা উম্মাহর ফকীহগণ 
ও মুহাদ্দিস আলিমগণ বুঝেছেন। এখন লক্ষ্য করুন, ভাই ইকবাল 
হাদীসটির নতুন কী অর্থ আবিষ্কার করেছেন। প্রথম হাদীসের অর্থ 
তিনি লিখেছেন, 


ঈদুল ফিতর হলো এ একদিন, যেদিন সকল মানুষ ঈদুল ফিতর 
উদ্যাপন করে থাকে এবং ঈদুল আযহা হচ্ছে এ একদিন, যেদিন 
সকল মানুষ ঈদুল আযহা পালন করে থাকে।' 


এই তরজমায় “দিন” এর সাথে 'এক' শব্দটি যোগ করা ভুল। যদি 

ইচ্ছাকৃত করা হয়ে থাকে তাহলে তো ভয়াবহ! হাদীসে ?» ইয়াওমা 
(দিন)-এর সাথে সরাসরি যেমন -০॥ ওয়াহেদ (এক) শব্দ নেই, 
তেমনি শব্দটি এখানে ?% বা ০» (ইয়াওমুন বা ইয়াওমান) তথা 
তানবীন সহকারে নেই। তানবীন সহকারে থাকলে তার অর্থ 
'একদিন' করা সহীহ হত। 


এখানে বরং +» ইয়াওমা" শব্দটি ১.০. (মুযাফ) হয়েছে। তাই এর 
অর্থ হবে “দিন', “একদিন' নয়। আর এ কথা বয়ান করাও হাদীসের 
উদ্দেশ্য না যে, ঈদ একদিন হবে নাকি একাধিক দিন। বরং উদ্দেশ্য 
এটা বলে দেয়া যে, কোন্‌ দিনটি ঈদের দিন হিসেবে স্বীকৃতি পাবে- 
এক বা একাধিক ব্যক্তির মতামত হিসেবে যাকে ঈদের দিন বলে 
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করেছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল আর তাকে মেনে নিয়েছে 
মুসলিম সর্বসাধারণ। 


দ্বিতীয় হাদীসের তরজমা তিনি লিখেছেন, 'যেদিন তোমরা স্বওম 
(রোজা) পালন কর সেদিন হল স্বওম (রোজা), আর যেদিন তোমরা 
কর সেদিন আযহা? । 


হাদীসের ভাষ্যে এখানেও প্রত্যেকবার +» ইয়াওমা' শব্দটি আছে, 

যা 'মুযাফ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এজন্য এখানেও একদিন বা 
দুইদিন এসব কিছু বয়ান করা উদ্দেশ্য না। তরজমায় তো এখানে 
'একদিন'-এর ব্যাপারটি তিনিও লেখেননি, কিন্তু ব্যাখ্যা ও 
পর্যালোচনাতে গিয়ে 'একদিন' কথাটি লিখেছেন, যা গলদ। 


কারণ আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এতে যেমন 
“একদিন' অর্থ করা শুদ্ধ হয় না, তেমনি “দুই বা তিন দিন'-এর অর্থও 
করা যায় না। উদ্দেশ্য বরং এটা বলে দেয়া যে, রোযা ও ঈদের দিন 
হিসেবে স্বীকৃতি পাবে কোন দিন? শরীয়তের আইন মোতাবিক 
জ্ঞানের আওতা বহির্ভূত বাস্তব ক্ষেত্রে যেদিন আসলে প্রথম রমযান বা 
পহেলা শাওয়াল- কোনটি? সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীলগণ যে দিনের 
অবলম্বনকারীরা যেদিন বলে দাবি করছে সে দিন? 


হাদীস বলছে, তোমরা গায়েবের খোঁজ জানতে আদিষ্ট নও। সুতরাং 
শরীয়তের আইন মোতাবিক যে সিদ্ধান্ত হয়েছে সেটার অনুসরণ কর 
এবং ইমাম ও জামাআহ'র সঙ্গে থাক। তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো 
না। 


একটি সহজ-সাধারণ কথা 
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যেমনটি আমি বলে এসেছি, সাধারণ বোধ-বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও 

বুঝতে পারে যে, এ দুই হাদীসের এ অর্থ দাবি করা যে, এখানে সারা 
দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানকে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী করতে 
বলা হয়েছে এবং তা তাদের উপর ফরয করা হয়েছে - এ রকম অর্থ 
হাদীসের শব্দ ও পূর্বাপর মোটেও সমর্থন করে না। ঠিক তেমনি তা 
হাদীস ইরশাদ হওয়ার সময়, পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের সাথেও 
একদমই খাপ খায় না। কে না জানে, সেই যুগে এবং তার পরবর্তী 
এক হাজার বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত বর্তমান দ্রুততম আদান- 
প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল কল্পনারও অতীত। ফলে 
তাৎক্ষণিক কিংবা স্বল্পসময়ের মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক 
জায়গায় সংবাদ প্রেরণ ছিল অসম্ভব। আর এটাও জানা কথা যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানতেন না যে, 
সেটা তিনি জানবেন। 


অতএব প্রথম কথা, যেই নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা এ সময় 
অসম্ভব এমনকি কম্পনারও অগম্য -তার নির্দেশ তিনি কীভাবে 
দেবেন? 


যদি মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে ভবিষ্যতের এই 
অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন বিধায় তিনি এ রকম বলেছেন 
তাহলে তো এমন হওয়া দরকার ছিল যে, সাহাবায়ে কেরামের কাছে 
এই নির্দেশ অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমানত রেখে যেতেন। 
তাদেরকে এর উপর আমল করতে বলতেন না। কারণ যদি তিনি 
সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী তোমাদের 
সকল মুসলিমকে একই দিন রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে তাহলে 
তো তারা জিজ্ঞাসা করতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কীভাবে সম্ভব? 
আপনি আমাদেরকে এর রাসত্বা বাতলে দিন! 


আমরা কী করে জানব, মক্কা, নজদ, বাহরাইন এবং ইয়ামান ও 
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অন্যান্য জায়গায় আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা কবে নতুন চাঁদ 
দেখেছে এবং কোন দিন রোযা শুরু করেছে এবং কোন দিন ঈদ 
করেছে?! আর তারাই বা কীভাবে জানবে যে, আমরা কবে চাঁদ 
দেখেছি এবং কবে রোযা শুরু করেছি অথবা ঈদ করছি?! 


যেহেতু এসব হাদীসে এ ধরনের কোনো প্রশ্ন কিংবা তার জওয়াব 
দেখতে পাওয়া যায় না, সেহেতু পরিক্ষার বোঝা যায়, এই 
হাদীসগ্ুলোতে এরকম কোনো কথা বলাই হয়নি যে, সারা দুনিয়ার 
সমস্ত মুসলমানকে একই দিন রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী পালন 
করতে হবে। অন্যথায় এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠত এবং তার সমাধানও 
হাদীসে উল্লেখ থাকত। 


তারপরও যদি কেউ হঠকারিতাবশত দাবি করে, হোক চাই না হোক 
এই হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সারা 
দুনিয়ার সকল মুসলমানকে একই দিনে রোযা, ঈদ ও কুরবানী 
করতে হবে; তাহলে আমাদের প্রশ্ন, এই ফরযের উপর তিনি নিজে 
আমল করেননি কেন? পরবর্তী হাজার বছর ধরে, এমনকি এখন 
পর্যন্ত এই ফরযের উপর আমল হচ্ছে না কেন? 


এটা তাহলে কেমন কথা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একটা বিষয় হাদীসে ফরয করে দিলেন অথচ তিনি নিজে তার উপর 
আমল করলেন না এবং সেই ফরয আদায়ের কোনো পদ্ধতিও বলে 
গেলেন না?! তিনিও না, তার খোলাফায়ে রাশেদীনও না! মুসলিম 
উম্মাহ্‌ প্রথম তিন প্রজন্মেও এর উপর আমল হলো না, তার পরবর্তী 
কোনো কালেও না!! 


এ রকম হাস্যকর কথা কারো চিন্তায় কীভাবে আসে আর তিনিই বা 
কীভাবে লেখেন! 


যদি কেউ আরো বেশি হঠকারিতার আশ্রয় নিয়ে বলে, তিনি এটা 
ফরয করেছেন বটে, কিন্তু অপারগতার কারণে এ ফরযের উপর 
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আমল করতে পারেননি । এখন যেহেতু এই ফরয পালন করতে কোন 
অপারগতা নেই; বরং তা খুবই সম্ভব, অতএব করা উচিত ...। এ 
রকম হঠকারীদের প্রথমত আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এবং শরীয়তের উপর মিথ্যারোপের শাসিত্বর কথা স্মরণ 
করাতে চাই। দ্বিতীয়ত তাদের দাবীকে ক্ষণিকের জন্য মেনে নিলেও 
বলব, কুরআনে নির্দেশ তো হল ৮৮০ ৮ &। 1৮ (তোমরা যথাসাধ্য 
আল্লাহকে ভয় কর) [সুরা তাগাবুন : ৬৪ : ১৬] এই আয়াতের বিধান 
অনুযায়ী মাসআলা হল, যেই নির্দেশকে পুরাপুরি ও পূর্ণাঙ্গ উপায়ে 
মান্য করা সম্ভব না তাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ না দিয়ে যতটুকু সম্ভব 
আমল করতে হবে। যেমন দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা না থাকলে 
এই নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, নামায ছেড়ে দেবে কিংবা শুয়ে শুয়ে 
পড়বে; বরং বসে পড়ার সাধ্য থাকলে বসেই পড়বে। 


এই শরীয়ত স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী যদি বাস্তবেই রাসূলে কারীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা দুনিয়ার মুসলমানদের একই 
দিনে রোযা ও ঈদ করার হুকুম দিয়ে থাকেন তাহলে এ সম্পর্কিত 
বিধান এবং এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিও উম্মতকে বলে দিতেন এবং তাঁর 
কালে বিদ্যমান উপায়-উপকরণ অনুপাতে যতটুকু করা সম্ভব ছিল 
সেটুকু আমল করতেন। কিন্তু কোথায় সেই বিধান আর কোথায় সেই 
কর্মপদ্ধতির বয়ান! কোথায় সেই মোতাবিক সামান্য থেকে সামান্য 
পর্যায়ে আমলের শুধু একটি উদাহরণ?! আর কোথায় তাঁর উম্মতের 
মধ্যে পনের শতকের প্রথম সময় পর্যন্তও এর কেবল আলোচনাটুকু? 


কিছুই নেই! 


শেষ পর্যন্ত তাহলে একই দিনে রোযা ও ঈদ ফরয হওয়ার মানদ- 
তারা কোন জিনিসকে বলবেন? বিশ্বের সর্বপ্রথম দেখাকে? মক্কার 
দেখাকে? মদীনার দেখাকে? কোথায় কোন হাদীসে আছে এই 
মানদ--র উল্লেখ? যদি একই দিন করার কোনো মানদ- না থাকে, 
এমনি এমনি তা ফরয হয় তাহলে বলব, এটা তো সবারই জানা যে, 
নবীযুগ থেকে এ পর্যন্ত কখনো পুরো মুসলিম উম্মাহর না একই দিনে 
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রোযা শুরু হয়েছে, না একই দিনে কখনো ঈদ হয়েছে। অতএব 
সকলেই এই ফরয পরিত্যাগকারী বলে গণ্য হবে। ভাই ইকবাল কি 
তাই বলতে চাচ্ছেন? 


নবী-যুগ কিংবা মুসলিম উম্মাহর প্রথম তিন প্রজন্মে একই দিনে 
করার কোনো উদাহরণ উল্লেখ করা থেকে এই বলে পাশ কাটিয়ে 
যাওয়া যে, সে সময় অপারগতার কারণে এটা করা যায়নি- মোটেও 
গ্রহণযোগ্য নয়; কারণ যতটুকু করা সম্ভব ছিল সেটুকুও করেননি 
তারা। 


অপারগতার কারণে যদি একেবারেই আমল সম্ভব না হত তাহলে 
তো একে ফরযই করা হত না। শুধু ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও যদি 
ফরয হত তাহলে তারও উল্লেখ থাকত এবং প্রত্যেক পূর্ববর্তী প্রজন্ম 
পরবর্তীদের অসিয়ত করে যেতেন, “দেখ! এই যে প্রত্যেক অঞ্চলে 
নিজ নিজ দেখা মোতাবিক আমল হচ্ছে- এটা ওযরের কারণে। না হয় 
আসল ফরয তো এই যে, সারা দুনিয়ার সকল মুসলমান একই দিন 
রোযা ও ঈদ করবে।; কিন্তু কোথায় উমাহু প্রথম তিন প্রজন্মের মাঝে 
এই মাসআলার আলোচনা কিংবা পরবর্তী কালসমূহে, আর কোথায় 
এ ধরনের অসিয়তের শুধু একটিমাত্র নমুনা? 


মোটকথা, একই দিনে রোযা ও ঈদ করাকে শরয়ী ফরয সাব্যস্ত 
করা নিকৃষ্টতম বিদআত। আর এটাকে এসকল হাদীসের অর্থ ও মর্ম 
বলে দাবি করা সেসব হাদীসের স্পষ্ট বিকৃতি এবং এটা হাদীস জাল 
করারই একটি প্রকার, আমাদের এই বন্ধু নিজের অজান্তেই যে 
অপরাধে জড়িয়ে পড়েছেন! 


আল্লাহ তাআলাই সকলকে রক্ষা করার মালিক। 


আজকের মত আলোচনা এ পর্যস্তই। তবে ভাই ইকবালের সাথে 
আমাদের আরো কিছু কথা হবে সামনে ইনশাআল্লাহ। 
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(চলবে ইনমশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


ডিসেম্বর ২০১৪, সফর ১৪৩৬ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১৫ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পর্যালোচনা) 
ম্বওম ও ঈদ”-এর লেখক 
মুহাম্মাদ ইকবালের কাছে কিছু প্রশ্ন (২) 
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১। তার এ মতে হাদীসের অর্থ, সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের 
জন্য একই দিনে রোযা ও ঈদ এবং কুরবানী করা ফরয। এদিকে 
আমরা দেখছি যে, তিনি নিজেই এই ফরয তরক করছেন। তো এই 
ফরয তরক করার ক্ষেত্রে তার শরীয়তসম্মত ওযর কী? আর যদি 
তিনি দাবী করেন, তিনি এই ফরয আদায় করছেন, অথচ বাস্তবে 
তিনি নিজ দেশের আগে করছেন- তবুও সকলের সাথে করা হচ্ছে 
না। আর যদি নিজ দেশের সঙ্গে করেন তবু সবার সাথে করতে 
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পারছেন না। এরপরও যদি তার ফরয আদায় হচ্ছে বলা হয় তাহলে 
তো সব মানুষের ফরযই আদায় হচ্ছে! তো এটা কেমন “একসাথে 
করা" যে একসঙ্গে না করেও তা করা হয়ে যাচ্ছে?! শেষ পর্যন্ত এই 
এঁক্যের শরয়ী মানদ- কী? দয়া করে তিনি তার বিধি মোতাবিক 
জবাবে শুধু “মা আনযালাল্লাহ” (কুরআন অথবা হাদীস) উল্লেখ 
করুন। 


২। বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, “রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কওলী হাদীস (যা তিনি বলেছেন) 
যখন ফে“লী হাদীস (যা তিনি করেছেন) -এর বিপরীত হয় তখন 
কওলী হাদীসই গ্রহণযোগ্য হয়। আর ফে'লী হাদীসটি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস হয়ে যায়।' 


প্রশ্ন হল, এই যে “শরয়ী হুকুমটি”(?) তিনি বয়ান করলেন 
এটা কুরআন মাজীদের কোন আয়াতের তরজমা কিংবা কোন সহীহ 
হাদীসে এর উল্লেখ আছে? নিজের পক্ষ থেকে একটি নীতি খাড়া 
করলেন আর তার ভিত্তিতে বহু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এই 
বিধানকে অস্বীকার করে বসলেন যে, রমযানের চাঁদ এক সাক্ষীর 
সাক্ষ্য দ্বারাও প্রমাণিত হয়। 


যে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য দিলে রোযা 
রাখ এবং রোযা ছাড়, সেখানে এই কথার উল্লেখ নেই যে, এক 
সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। উপরন্তু বহু ফে"লী হাদীস দ্বারা 
রমযানের চাঁদের ব্যাপারে এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণীয় হওয়া 
প্রমাণিত। এইসব হাদীস এ কৃওলী হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়; 
বরং এখানে এমন বিধান পাওয়া যাচ্ছে, যে বিষয়ে এ রুওলী হাদীস 
নীরব। অতএব এখানে বিরোধ বা বৈপরিত্য দাঁড় করানোই ভূল। 


৩। বইয়ের ১৬-২১ পৃষ্ঠায় কুরাইব রাহ.-এর বর্ণিত এ 


হাদীসের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে কুরাইব আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস 
রা..কে বলছেন, আপনি কি মুয়াবিয়া ও তার লোকদের দেখাকে 
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যথেষ্ট মনে করেন না? তিনি উত্তর দিলেন, 
শ৮) এপ এ একি এআ 4) ০০০12৯ ও 


“না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে 
এমনটিই আদেশ করেছেন'। এই হাদীস দুরদূরান্তের অঞ্চলের দেখা 
ধর্তব্য না হওয়ার দলিল। কিন্তু ইকবাল সাহেব এখানে এই বাহানা 
বের করেছেন যে, কুরাইব একা হওয়ায় ইবনে আববাস তার সাক্ষ্য 
গ্রহণ করেননি। হাদীসে দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য দেওয়ার ভিত্তিতে রোযা ও 
ঈদ করতে বলা হয়েছে, যা এখানে পাওয়া যায়নি। তার দাবী হল, 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমনটিই আদেশ করেছেন" বলে এই 
হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অথচ প্রথম কথা তো রমযান 
প্রমাণিত হওয়ার জন্য এক ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট, স্বয়ং আব্দুল্লাহ 
ইবনে আববাসের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এই বিধান সাব্যস্ত। দ্বিতীয়ত, 
কুরাইব এখানে কেবল নিজে দেখেছেন এই খবর দেননি বরং শামে 
ব্যাপকভাবে সকলের দেখা এবং রমযান প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে 
আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া রা.-এর ফায়সালা ও সেই 
মোতাবেক সেখানে আমল করা হচ্ছে মর্মে সংবাদ দিয়েছেন। সং 
দায়িত্বশীলের সিদ্ধান্ত পালনীয় হওয়ার জন্য তা কেবল একজন 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির পৌঁছিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট। ইকবাল সাহেব এ 
ক্ষেত্রেও যে একাধিক ব্যাক্তির শর্ত আরোপ করছেন এটা কিন্তু কোনো 
আয়াত কিংবা হাদীস দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন না। তৃতীয়ত, 
হয়ে যায়। 


দেখুন, এখানে কুরাইব এ প্রশ্ন করেননি যে, আপনি কি 
আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন না? যদি এমন প্রশ্ন করতেন আর এক 
ব্যক্তির সাক্ষ্য ইবনে আববাস গ্রহণ করবেন না এমন হত তাহলে 
তিনি বলতেন, তুমি একা আর আমাদের তো দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ 
করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে। 
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যেহেতু কুরাইবের প্রশ্ন এটা ছিল না তাই এমন উত্তরও 
আসেনি। তার প্রশ্ন তো বরং ছিল, “মুয়াবিয়া ও তার লোকজনের 
দেখাকে যথেষ্ট মনে করবেন না?” এর উত্তর যা হওয়ার ছিল সে 
রকমই এসেছে। অর্থাৎ না, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদের এ আদেশই করেছেন। 


রইলো এ প্রশ্ন যে, এই আদেশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছেন কোন হাদীসে? এর প্রথম উত্তর তো 
এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্ধৃতি 
দিয়ে বলা সাহাবীর এরকম বর্ণনা, যদিও তাতে সরাসরি তাঁর বক্তব্য 
উল্লেখ করা হয়নি তথাপি এটি হাদীসেরই এক প্রকার, যা আপন 
স্থানে দলিলের মর্যাদা রাখে। তবে যেহেতু ইবনে আববাস রা. স্পষ্ট 
করে এ নববী ভাষ্যের উল্লেখ করেননি, তাই আমরা নিশ্চিতভাবে 
কিছু বলতে পারছি না যে, সেটা কোন ভাষ্য যার প্রতি তিনি ইঙ্গিত 
করেছেন। তবে কুরাইব নিজে আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে 
এই হাদীসও রেওয়ায়েত করেছেন, 
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“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের 
আদেশ করেছেন চাঁদ দেখে রোযা রাখতে এবং চাঁদ দেখে রোযা 
ছাড়তে । আর যদি চাঁদ দৃষ্টি থেকে আড়াল হয়ে যায় তাহলে ত্রিশ পূর্ণ 
করতে।” (আসসুনানুল কুবরা, বাইহাকী খ. ৪ প্র. ২৪৭ এটি 
কুরাইবের সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনে আবী হারমালার বর্ণনা, কুরাইব 
থেকে শামবাসীর দেখা সম্পর্কিত হাদীস মুহাম্মাদ ইবনে আবী 
হারমালাই বর্ণনা করেছেন।) এই বক্তব্য আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস 
রা. থেকে কুরাইবসহ তার আরো অনেক শাগরেদ মারফুআন 
(সরাসরি রাসূলুল্লাহর হাদীস হিসেবে) বর্ণনা করেছেন। ইবনে 
দাকীকুল “ঈদসহ বহু ফকীহ ও মুহাদ্দিসের বক্তব্য এই যে, খুব সম্ভব 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামের আদেশ বলে এই হাদীসের দিকেই ইশারা করেছেন 
এবং তার মতে হাদীসের অর্থ এটাই যে, দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের 
দেখা অন্য এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়। 


যাইহোক, আমি বলতে চাচ্ছিলাম, “দু'জন সাক্ষী সাক্ষ্য 
দিলে রোযা রাখো” এই হাদীস আমাদের অনুসন্ধান অনুযায়ী 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে আদৌ বর্ণিত নয়। তা সত্তেও 
(কুরাইব ও তাঁর মধ্যকার আলাপে) তাঁর কথাকে সাধারণ ও পূর্বাপর 
সমর্থিত অর্থে না নিয়ে কেন এই হাদীসের সাথে জুড়ে দেয়া হবে? 
বিশেষত যখন তিনি নিজেই বর্ণনা করছেন রমযানের চাঁদ বিষয়ে শুধু 
একজন বেদুঈনের সাক্ষ্যও গ্রহণ করা সম্পর্কিত হাদীস। আর 
স্বভাবতই, এই হাদীস অনুযায়ীই তাঁর আমল ও ফতোয়া। 


অতএব যেদিক থেকেই চিন্তা করা হোক ইমাম নববী রাহ. 
ও ইমাম ইবনুত তুরকুমানী রাহ.-এর এই মন্তব্য খুবই সঙ্গত যে, 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. মদীনায় অবস্থানকালে শামবাসীর 
দেখাকে গ্রহণ না করার কারণ এটা নয় যে, সাক্ষী এখানে একজন; 
বরং তা এজন্য যে, দূরবর্তী অঞ্চলের দেখা তার কাছে গ্রহণীয় নয়। 
(শরহে মুসলিম নববী খ. ৭ প্র. ১৯৭; আল জাউহারুন্‌ নাকী আলাল 
বাইহাকী খ. ৪ পৃ. ২৫১) 


ভাই ইকবালের কাছে প্রশ্ন, হাদীসে কুরাইবের এই স্পষ্ট 
অর্থ বাদ দিয়ে এ দূরবর্তী ব্যাখ্যার পিছনে পড়ার কী দরকার ছিল? 


৪ বইয়ের ৪৪ পৃষ্ঠায় যারা নিজ অঞ্চলের দেখা মোতাবিক 
আমল করে তাদের উপর এ আপত্তি তোলা হয়েছে যে, আপনারা 
ওখানের দেখা অনুসারে কুরবানী এবং রোযা ও ঈদ কেন করতে 
পারবেন না? 


প্রশ্ন হল, আপনি কার কাছে শুনেছেন যে, আরাফার রোযা 
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নিজেদের দেখা অনুযায়ী যেদিন ৯ যিলহজ হয় সেদিন রাখছি! তবে 
যেহেতু যিলহজের প্রথম নয় দিনের প্রত্যেক দিনেই নফল রোযা রাখা 
যায়, সেজন্য কেউ কেউ নয় তারিখের সাথে আট তারিখের রোযাও 
রাখেন। কেউ আরো বেশি রাখেন। কিন্তু এই মাযহাবের লোকেরা 
এখানের ৯ যিলহজকে এখানকার মানুষের জন্য পুরোপুরি সঠিক 
এবং উপযুক্ত মনে করে। আমার জানা নেই, কোথেকে আপনার এই 
ভুল ধারণা জন্মালো যে, ৯ যিলহজের রোযা আমরা সৌদিয়ার দেখা 
অনুসরণ করে রাখছি! 


ভাই ইকবাল! আপনি নিজের ফতোয়া তো বই আকারে 
ফতোয়া আপনি একদমই উল্লেখ করছেন না। তারপরও যদি মন 
চায় তাহলে আলকাউসার রজব ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যায় শায়খ 
মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ উসাইমীন-এর ফতোয়া এক নযর দেখতে 
পারেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানকারী সউদী নাগরিকদের এ ফতোয়া 
দিয়েছেন যে, তাদের ইয়াওমে আরাফা হল সেটি, যখন এখানে ৯ 
যিলহজ হবে। শায়খ উসাইমীনের ফতোয়ার চেয়ে আপনার ফতোয়া 
অগ্রগণ্য হবে কী কারণে বলুন তো? 


৫। জনাব ইকবাল তার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন যে, 
সূরা নিসার ৫৯ নম্বর আয়াত অনুযায়ী সকল মতবিরোধ মিটাতে হবে 
আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ব্যাখ্যার আলোকে, কোনো আলিমের 
ফতোয়ার আলোকে নয়। প্রশ্ন হল, আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যা দ্বারা কী উদ্দেশ্য? তাঁদের 
ব্যাখ্যা আমরা কোথায় পাবো? 


৬। ভূমিকার শেষে তিনি লিখেছেন, “তাই কোন ভাইয়ের 
যদি মনে হয় যে, আমার উদ্ধৃতির কোন ভূল ব্যাখ্যা হয়েছে তাহলে 
অনুগ্রহ করে দলিলভিত্তিক শোধরিয়ে দিবেন? । 
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প্রথম সংস্করণে লিখেছিলেন, :... তাহলে দয়া করে কুরআন 
এবং সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে শোধরিয়ে দিবেন।” 


এখানে প্রথম প্রশ্ন হল, তার ভূমিকার আলোচনা অনুযায়ী 
তার বইতে তো কুরআন-সুন্নাহর বাইরে কোনো কিছু থাকারই কথা 
নয়। এমনকি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আয়াত তো তিনি আল্লাহ ও রাসূলের 
ব্যাখ্যা থেকেই নিবেন। যদি তাই হয় তাহলে এতে কোনোরকম ভুল- 
বিচ্যুতি পাওয়াই তো অসম্ভব! আর যদি তিনি নিজের বুঝ ও 
মতামতের ভিত্তিতে সে সবের ব্যাখ্যা করে থাকেন তাহলে তার 
ভূমিকায় উল্লিখিত নীতিমালার বরখেলাফ তিনি কেন করলেন? 


দ্বিতীয় প্রশ্ন, নতুন সংস্করণে ভাষা পরিবর্তন করে কুরআন- 
বলবেন কি? 


৭। সর্বশেষ প্রশ্নের সম্পর্ক এ আলোচনার সাথে যার 
শিরোনাম: চর্মচোখে বা প্রযুক্তি দিয়ে চাঁদ দেখা উভয় মাধ্যমই 
শারী”আহ,তে বৈধ। (প্রথম সংস্করণ পৃ.৯, দ্বিতীয় সংস্করণ পৃ.৭) 
প্রথম সংস্করণে বলা হয়েছিল, দূরবীন কিংবা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা 
খালি চোখে দেখার মতই, অর্থাৎ এর মাধ্যমেও চাঁদ দেখা সাব্যস্ত 
হবে। এই বক্তব্য সঠিক ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে কথাটি ফেলে 
দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের প্রসঙ্গটি 
যোগ করা হয়েছে। পরিক্ষার করে কিছু লেখেননি কিন্তু পূর্বাপর দেখে 
বুঝা যায়, তিনি এটাই বলতে চান যে, জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব দ্বারা 
আকাশে চাঁদের উপস্থিতির কথা জানাই নতুন চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট। যেন জ্যোতির্বিদ্যার হিসাবের মাধ্যমে চাঁদের উপস্থিতি 
সম্পর্কে জানা চাক্ষুষ দেখারই বিকল্প! জানা কথা, এই দাবী সুন্নাতে 
নববী ও সালাফের ইজমার (সম্মিলিত সিদ্ধান্তের) পরিপন্থী এবং 
হাদীসে রোযাকে যে চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে- হিসাবের 
সাহায্যে চাঁদের উপস্থিতি জানাকে সেই দেখার অন্তর্ভুক্ত করা 
হাদীসের সরাসরি বিকৃতি। 
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এখানে এ বিষয়ে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু 
এতটুকু বলতে চাচ্ছি যে, গ্রন্থকার ইজমা পরিপন্থী এই মতবাদকে 
প্রমাণ করার জন্য অদ্ভুত-উদ্ট আলোচনার অবতারণা করেছেন। 
তিনি লিখেছেন: 


“এখানে আরবী শব্দ “3 রআইতুম” শব্দটির মাসদার 
(মূলশব্দ) : 2৪9) রুইয়াতুন” যার অর্থ দেখা । এই “ *) রুইয়াতুন' 
(দেখা) দিয়ে অনেকেই বুঝেছেন সরাসরি চর্মচোখে দেখা, আসলে 
তাদের দাবী মোটেই সঠিক নয়। কারণ, রুইয়াতুন শব্দটি দ্বারা 
কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমেও দেখতে 
বলা হয়েছে। 


এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 
.. ১৬ 9 আধ ০০১৬ ৩3 11558 এ 5 এ 


“কাফিররা কি দেখে না যে, আকাশ এবং পৃথিবী 


ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে 
দিলাম...।”-সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৩০ 


এই আয়াতে “৯ ইয়ারা” শব্দটিও “24১১ রুইয়াতুন” মাসদার থেকে 
এসেছে, যার অর্থ দেখা। কিন্তু এখানে আল্লাহ “১ ইয়ারা” শব্দটি 
দিয়ে সরাসরি চক্ষু দিয়ে দেখতে বলেননি। কারণ শুধুমাত্র চর্মচোখ 
দিয়ে আকাশ এবং প্রথিবী মিশে ছিল তা দেখা সম্ভব নয়। আর এই 
দেখাটা আল্লাহ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে দেখতে বলেছেন। 
বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ আবিষ্কারের আগে কেউ আকাশ এবং পৃথিবী 
যে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল তার প্রমাণ পায়নি। বিজ্ঞানের বিগ 
ব্যাগ আবিক্ষারের পরে মানুষ তা জানতে পেরেছে। এতএব 
রুইয়াতুন শব্দটি দ্বারা শুধুমাত্র চর্মচোখ দিয়ে দেখতে হবে তা সঠিক 
নয় বরং দেখা শুধু চোখ দিয়েও হতে পারে আবার প্রযুক্তির মাধ্যমেও 
হতে পারে।” (স্বওম ও ঈদ” প্র. ৭, ২য় সংস্করণ) সামনে গিয়ে ৯ নং 
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পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 


“অতএব, প্রযুক্তির মাধ্যমেও নতুন চাঁদের হিসেব করা শরী“আতে 
বেধ। 


প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা” বলতে তিনি এটা বুঝাননি যে, 
দূরবীন এবং টেলিক্কোপের মাধ্যমে দেখা যাবে। এমনটি তিনি প্রথম 
সংস্করণে বলেছিলেন এবং তা সঠিক ছিল। কারণ তা চোখে দেখারই 
একটি প্রকার । কিন্তু প্রযুক্তিগত মাধ্যম বলে এখানে তার উদ্বোশ্য, 
জ্যোতির্বিদ্যার হিসাব। অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবের সাহায্যে 
চাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানাটাও চাঁদ দেখারই শামিল। আমার 
জানা নেই, হিসাব কবে থেকে প্রযুক্তির অন্তর্ভূক্ত হল এবং হিসাবের 
মাধ্যমে কোনো বস্তুর জ্ঞান লাভ করা সেই বস্তুকে দেখার সমার্থক হল 
কী করে? রুইয়াত শব্দ কখনো কখনো “জানা"র অর্থেও ব্যবহৃত 
হয়। এটা ঠিক। কিন্তু এ কারণে এটা বৈধ হয় কীভাবে যে, যে স্থানে 
রুইয়াত -এর অর্থ “দেখা” সেখানে আপনি তাকে “জানা অর্থে 
ব্যবহার করতে শুরু করবেন? যেমন সালাতের এক অর্থ নামায। 
এক অর্থ দরূদ। এখন যদি কেউ বলে, 2১.॥ 1৯5৪| -এর অর্থ এটা 
নয় যে, নামায কায়েম করো; বরং এর অর্থ হল, দরূদ কায়েম করো। 
অতএব দৈনিক দরূদের মজলিস কায়েম করতে থাকো, নামায 
পড়ার দরকার নেই...। যদি কেউ এরকম বলে তাকে আপনি কী 
বলবেন? কোনো শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হলে সেক্ষেত্রে করণীয় 
হল, শব্দটি যেখানে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে সেই অর্থই 
উদ্দেশ্য নেওয়া। একটির জায়গায় অন্যটি গ্রহণ করা বিকৃতিরই 
নামান্তর। 


হাদীসে যে ইরশাদ হয়েছে, 
4351 152909 4281৯১ 


এখানে রুইয়াতের অর্থ চাঁদকে দেখা। হিসাবের সাহায্যে 
তার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা উদ্দেশ্য নয়। যদি অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা 
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উদ্দেশ্য হত 
_ ০৪৯৩ ৪০৬ 950 ৮৬ ৮৯৩৬ 


এর কোনো অর্থ থাকত না। কারণ চাঁদ দৃষ্টি থেকে আড়াল 
হতে পারে, কিন্তু তার অস্তিত্ব হিসাবভিত্তিক জ্ঞানের অগোচর থাকতে 
পারে না। অতএব হাদীসের পূর্বাপর এখানে রুইয়াতের অর্থ নির্ধারণ 
করে দিচ্ছে। উপরন্তু এই অর্থ সালাফের ইজমা এবং ধারাবাহিক 
কর্মতৎপরতার মাধ্যমেও প্রমাণিত। আর যেমনটি আহলে ইলম 
জানেন, আরবী ভাষার ব্যাকরণের দিক থেকে এখানে “জানা” অর্থ 
উদ্দেশ্য হতে পারে না। অতএব ভাই ইকবালের এই লেকচার 
একবারেই অপ্রাসঙ্গিক। হায়! যদি তিনি একটি মুতাওয়াতির সুন্নত, 
যার অর্থও মুতাওয়াতির- তার বিকৃতি সাধনে না জড়াতেন! 


কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি আসলে বলতে চাচ্ছিলাম, এই 
বিকৃতির সমর্থনে ইকবাল সাহেব যে সূরা আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াত 
উল্লেখ করেছেন এবং তাকে কতিপয় বিজ্ঞানীর দয়া-দক্ষিণার উপর 
ছেড়ে দিয়েছেন- এটা করে তিনি গুরুতর ভূল করেছেন। আমি তাকে 
জিজ্ঞেস করি, 


(ক) যদ্দুর আমরা শুনেছি, বিগ ব্যাংগ দর্শন বিশ শতকের 

সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯২৯ সালের আগে সম্ভবত 
এর কোনো আলোচনাই ছিল না। অথচ আপনি কিনা বলছেন, বিগ 
ব্যাগ আবিক্ষারের মাধ্যমে মানুষ জানতে পেরেছে, আকাশ ও 
পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। যদি তাই হবে, তাহলে সুরা 
আম্বিয়ার ৩০ নম্বর আয়াত (আপনি যার গলদ ব্যবহার করেছেন) 
-এর ব্যাখ্যায় খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লোকজন থেকে এ 
বর্ণনা কীভাবে পাওয়া গেল যে, আসমান ও যমীন প্রথমে পরস্পর 
মিলিত ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা দুটোকে পৃথক করে 
দিয়েছেন। তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে কাবীর ইত্যাদিতে এই 
আয়াতের তাফসীর একটু দেখুন। 
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ইমাম আবু জাফর তবারী (৮৩৯-৯২৩ খু.) সাহাবী 
আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. (৬১৯-৬৮৭ খু.), তাবেয়ী হাসান বসরী 
(৬৪২-৭২৮ খু.) এবং তাবেয়ী কাতাদাহ (৬৮০-৭৩৬ খু.) থেকে 
প্ুথক পৃথক বর্ণনায় উদ্ধৃত করেছেন, এঁরা সবাই বলেছেন, আসমান 
ও যমীন মিলিত ছিল। আল্লাহ তাআলা একটিকে অপরটি থেকে 
আলাদা করে দিয়েছেন। (তাফসীরে তবারী ২১:৩০-এর অধীনে 
খ.১৬, পৃ. ২৫৫-২৫৭)। 


নয়। এর অন্য ব্যাখ্যাও আছে। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর এ মহান 
ব্যক্তিদের থেকে এ বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া সত্তেও ইকবাল সাহেবের 
এটা বলা কী করে ঠিক হয় যে, বিগ ব্যাংগ দর্শনের বদৌলতেই 
মানুষ একথা জানতে পেরেছে, আকাশ ও পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে 
মিশে ছিল। 


(খ) আল্লাহ তাআলার ইরশাদ: 
... ১ 80 এব 0505 এ৭9এ| 91156 জম 9 এর 


-এর অর্থকে যে সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানের বিগ ব্যাংগ দর্শনের দয়া- 
দক্ষিণার উপর ছেড়ে দিলেন এবং আপনার বইয়ের নবম পৃষ্ঠায় 
বললেন, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে কাফিরদেরকে 
জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে এই বাস্তবতায় উপনীত হতে 
বলেছেন (যে, আকাশ ও পৃথিবী পরস্পর মিলিত ছিল), তো প্রশ্ন 
হচ্ছে, এ সময়ের কাফিরদের জন্য এটা সাধ্যাতীত বিষয়ের নির্দেশ 
দেওয়ার মতো নয় কি? আর এই দর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার আগ পর্যন্ত 
যেহেতু আপনার দাবি অনুযায়ী এই আয়াতের মর্মই অজানা ছিল, তো 
এতে করে কুরআনের উপর কি এক ধরনের আপত্তি তোলা হয় না? 
খোদার বান্দা! একটু দেখে তো নিতেন যে, আহলে ঈমান এই 


আয়াত থেকে কী বুঝেছেন এবং কী শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। যে সব 
আয়াতে কাফিরদের সম্বোধন করা হয়েছে সেসব আয়াত বৃঝা ও তা 
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থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা কি শুধু কাফিরদের কাজ?! 


(গ) ভাই ইকবালের বর্ণনাভঙ্গি থেকে মনে হয়, বিগ ব্যাংগ 
দর্শনের আবিষ্ষারের ফলে আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ বাস্তবায়িত 
হয়েছে যা তিনি আরবের উম্ী কাফিরদের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। 
ভাই ইকবাল কি একটুও চিন্তা করেছেন, এই দর্শনকে যা কুরআন 
সুন্নাহয় উল্লেখিত আসমান যমীনের সৃষ্টির বিবরণের সাথে 
অসামঞ্জস্যশীল, এবং যার আবিক্ষারকগণও ত্রষ্টাকে অস্বীকার করে 
সেই দর্শনকে আল্লাহ তাআলার নির্দেশের বাস্তবায়ন বলা কি উচিত? 


(ঘ) যতদূর আমরা জেনেছি, কুরআন ও সুন্নাহয় যেই সপ্ত 
আকাশ 


[2৮ -।$-, ৮১০ ” -এর উল্লেখ রয়েছে বিজ্ঞানীরা সে পর্যন্ত পৌঁছতে 
পারেনি। তারা হয়ত তা অবিশ্বাস করেন কিংবা এ বিষয়ে নীরব। 
এমতাবস্থায় তাদের আবিষ্কৃত এই দর্শনের উপর ভরসা করে 
কুরআনে উল্লিখিত আসমান ও যমীনের পরস্পর মিলিত থাকার 
বিষয়কে ব্যাখ্যা করা; বরং তাকে সরাসরি এই দর্শনের প্রয়োগ 
সাব্যস্ত করা কীভাবে সঙ্গত হয়? তদুপরি এটা তো যাদুর জানতে 
পারলাম এখন পর্যন্ত একটা 717201% মাত্র, প্রতিষ্ঠিত সত্য (13/) 
-এর মর্যাদা তা এখনো লাভ করেনি। তা সত্তেও এর উপর এই 
পরিমাণ ভরসা ও নির্ভরতা! 


(ঙ) ভাই মুহাম্মাদ ইকবাল! “মা আনযালাল্লাহ" (আল্লাহর নািলকৃত 
ওহী) কে “রিজালুল্লাহ”র শরণাপন্ন না হয়ে নিজে নিজে পড়া বা বুঝার 
চেষ্টা করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যার শুরু আত্মপ্রবঞ্চনা আর শেষ হল 
বিচ্ছিন্নতা । আর বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের ফলও “বিচ্ছিন্নতা” । আল্লাহ 
তাআলা আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে সব ধরনের বিচ্ছিন্নতা 
থেকে রক্ষা করুন। আমীন! 


(চলবে ইনশাআলাহ্‌) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


জানুয়ারি ২০১৫, রবিউল আউয়াল ১৪৩৬ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্ের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১৬ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


অন্যান্য বই 


শাবান ও রমযান ১৪৩৫ হি. সংখ্যা থেকে নিয়ে গত সংখ্যা 
(মুহাররম ১৪ ৩৬ হি.) পর্যন্ত মোট পাঁচটি বইয়ের উপর পর্যালোচনা 
হয়েছে। যেমনটি আমি বলে এসেছি, আলোচ্য মত ও চিন্তাধারার 
সমর্থনে অনেকেই বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। আলেম- 
গরআলেম সকলেই এ নিয়ে যারপরনাই কসরত করেছেন। যেসব 
পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জনের মাধ্যমে আমার 
কাছে এসেছে তার সংখ্যাও অনেক। প্রতিটির উপর পর্যালোচনার 
মত পর্যাপ্ত সুযোগ যেমন নেই, তেমনি তার বিশেষ দরকারও নেই। 
এখন পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে তার আলোকে এ সব পুস্তিকা ও 
প্রবন্ধের যাবতীয় আপত্তিকর বিষয় ইনশাআল্লাহ বিজ্ঞ পাঠক নিরসন 
করতে পারবেন। 
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মুহাম্মাদ এনামুল হক আল মাদানীর পুস্তিকা 


বেশ কয়েকজন বন্ধু বললেন, গাজীপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রভাষক জনাব মুহাম্মাদ এনামুল হক আল মাদানীর বইয়ের উপরও 
পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তার বইয়ের নাম “কুরআন ও সহীহ 
সুন্নাহ এবং সালাফে সলেহীনদের বিশ্লেষণের আলোকে পৃথিবীব্যাপী 
একই দিবসে সিয়াম ঈদুল ফিতর আরাফা ঈদুল আযহা আশুরা 
পালন সম্পর্কিত সংশয় নিরসন'। আমি বললাম, ভাই! তার বই 
সম্পর্কে তো তাদেরই পন্থী আলেম শায়খ মুস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আল 
কাসেমী জবাব লিখেয়েছেন। যার নাম 'পৃথিবীব্যাপী একই দিবসে 
সিয়াম ও ঈদ পালন প্রসঙ্গ" যা তাওহীদ পাবলিকেশন্স বংশাল থেকে 
যিলকদ ১৪৩০ হিজরীতে ছেপেছে। আগ্রহী পাঠক তা সংগ্রহ করে 
পড়ে দেখতে পারেন। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, এনাম 
সাহেবের এখানে এই বিষয়ের অন্যান্য পুস্তিকার চেয়ে অতিরিক্ত বা 
আলাদা কিছু নেই। অতিরিক্ত কিছু থাকলে সেটা হল ভূল ব্যাখ্যা ও 
অসংলগ্ন কথাবার্তা কিংবা বলি, বক্তব্য বোঝার দুর্বলতা। 
উদাহরণস্বরূপ এখানে শুধু বইয়ের ৩০-৩১ পৃষ্ঠা থেকে মাত্র তিনটি 
উদ্ধৃতি সম্পর্কে কিছু আরয করছি: 


১। শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আলউসাইমীন রাহ.-এর বই-পুস্তক এবং 
ফতোয়াসমূহে এই বিষয়টি খুবই সুস্পষ্টভাবে বারবার লেখা হয়েছে 
যে, তিনি দলীলের আলোকে উদয়স্থলের ভিন্নতাকে ফিকহী বিধানের 
ক্ষেত্রেও ধর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু এনাম সাহেব শায়খ উসাইমীনের 
নামে অবলীলায় লিখে দিচ্ছেন: 


'শাহরি রামাযান: গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলেছেন, “আর যখন 
রামাযান মাসের আগমন শরয়ীভাবে সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হল তখন 
সেক্ষেত্রে চাঁদ উদয়ের বিভিন্নতা বা চাঁদের বিভিন্ন স্থানের কোন 
গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ আল্লাহর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম সিয়াম পালন করার হুকুম চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত 
করেছেন। চাঁদ উদয়ের বিভিন্ন মঞ্জিলের সাথে নয়”। অথচ শায়খ 
উসাইমীন রাহ. এমনটা বলেননি। তিনি যা বলেছেন তার সারমর্ম 
হল, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য দেয়ার ভিত্তিতে নতুন চাঁদ দেখা যদি 
প্রমাণিত হয়ে যায় তখন চাঁদের মঞ্জিলসমূহের (তিথিসমূহের) গণনার 
নিরিখে একথা বলা যে, এখন পর্যন্ত চাঁদের জন্মই হয়নি কিংবা এখন 
পর্যন্ত তা দৃষ্টিগোচর হওয়ার অবস্থায় পৌঁছেনি, অতএব চাঁদ দেখতে 
পাওয়ার দীবি ভুল ... শায়খ বলছেন, এইসব আপত্তি গ্রহণ করা হবে 
না। শরীয়ত চাঁদের বিধান চাঁদ দেখা ও দেখার সাক্ষ্য পাওয়ার সাথে 
যুক্ত করেছে, চাঁদের মঞ্জলসমূহের (তিথিসমূহের) হিসাব বা গণনার 
সাথে নয়। শায়খের শব্দগুলো লক্ষ্য করুন: 
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(মাজালিসে শাহরি রামাযান, পৃ. ৩৮, তৃতীয় মজলিস) 


তো কোথায় মানাধিলুল কামার (চাঁদের বিভিন্ন মঞ্জিল) আর কোথায় 
মাতালিউল হিলাল (নতুন চাঁদের বিভিন্ন উদয়স্থল)! এনাম সাহেব 
চাঁদের মঞ্জিল ও নতুন চাঁদের উদয়স্থল- এ দুয়ের মাঝে পার্থক্য 
করতে পারেননি। আর সেজন্যই শায়খের বক্তব্যে উল্লিখিত 
“মঞ্জিল'কে 'মাতলা" ধরে নিয়ে সমস্ত বিষয়টাই গুলিয়ে ফেলেছেন। 
জানি না শায়খের বক্তব্যের এই বিকৃতি সাধনের কী দরকার ছিল? 


২। ৩০ নম্বর পৃষ্ঠায় এনাম সাহেব এও লিখেছেন, 


“পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময় চাঁদ উদিত হওয়ার কারণে 
তারিখের রদবদল হবে না। বরং তা নতুন চাঁদের প্রথম তারিখ 
হিসাবে গণ্য হবে। তাই তাঁর আদর্শ সবার জন্য সমানভাবে 
প্রযোজ্য।” (ইরয়ায়ূল গালীল, ৯০২ পৃষ্ঠা) 
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'ইরয়ায়ুল গালীল' টা কোন কিতাব এবং কার লিখিত, তা আমাদের 
জানা নেই। সম্ভবত কারুরই জানা নেই। লেখকের সঙ্গে একসূত্রে 
যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, এটা শায়খ আলবানীর কিতাব। 
শুনে বিস্মিত হলাম। শায়খ আলবানীর কিতাবের নাম 7৬ 99) 
'ইরওয়াউল গালীল"। 'ইরয়ায়ুল গালীল" নয়। তাছাড়া এটি মোট আট 
খন্ডের কিতাব। সুচীপত্রের জন্য আলাদা এক খন্ড। আর নবম ও 
দশম খন্ড 7৮-॥ )৬ “মানারুস সাবীল'-এর জন্য, ইরওয়াউল গালীলে 
যেই কিতাবের (মানারুস সাবীলের) হাদীসসমূহের তাখরীজ করা 
হয়েছে। শায়খ আলবানী রাহ.-এর এই কিতাবের প্রত্যেক খন্ডে পৃষ্ঠা 
'খ্যা সাড়ে চারশ*র কম। তাহলে এখানে ৯০২ নম্বর পৃষ্ঠা কোথেকে 
এল এবং কোন খন্ডে? 


বস্তুত এ ধরনের কথা শায়খ আলবানীর কিতাব “ইরওয়াউল গালীলে' 
কখনোই নেই। লেখক এ ক্ষেত্রে পীড়াপীড়ি করলে বলব, আলবানীর 
আরবী ভাষ্য উদ্ধৃত করুন। ইনশাআল্লাহ তিনি এই কিতাবে এ 
ধরনের বক্তব্য দেখাতে পারবেন না। প্রশ্ন হল, এমন অমূলক 
উদ্ধাতির ফায়েদা কী এবং এর দরকারই বা হল কেন? 


৩। একই পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেছেন, “উম্মতের অধিকাংশ 
ফকীহ'র মত হল, পৃথিবীর কোন দেশের নতুন চাঁদ দর্শন সমস্ত 
ইসলামী বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য । এ জন্য কোন দেশ বা শহরে চাঁদের 
প্রথম তারিখ হলে, অন্য দেশে যদি তার পরের দিন চাঁদ দেখা যায়- 
তাহলে শেষোক্ত দেশবাসী প্রথম সিয়ামটির কাযা আদায় করবে। 
এই মাসআলায় ইমাম আৰু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী 
ও ইমাম আহমাদ একমত।” (ইমাম মুনযিরী, মুখতাসার সুনানু আবু 
দাউদ ৩/২২০ পৃষ্ঠা) 


এই উদ্ধীতিও ভুল। ইমাম মুনযিরীর মুখতাসারু সুনানি আবী দাউদে 
৩য় খন্ডের ২২০ নম্বর পৃষ্ঠায় কিংবা অন্য কোথাও এই কথার উল্লেখ 
নেই। মুনযিরী রাহ. ও তার কিতাবের সঙ্গে এই ভূল উদ্ধৃতি জুড়ে 
দেওয়ার মতলব তাহলে কী? 
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যে বইয়ের এক পৃষ্ঠাতেই এত পরিমাণ ভূল কথাবার্তা সেই বই 
নিয়েও পর্যালোচনা করার দরকার আছে কি? 


যাই হোক, আমি পর্যালোচনার এই ধারাকে আপাতত সমাপ্ত করতে 
চাচ্ছি। এখন শুধু এনাম সাহেবের মিতা আরেক ভদ্রমহোদয় জনাব 
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বই নিয়ে কিছু কথা বলে বিদায় 
নিতে চাচ্ছি। 


এক মুরুব্বি বললেন, মাওলানা আতাউল্লাহ ভায়রভী -এর বই, 
-জনাব কামাল আহমাদ যার অনুবাদ করেছেন- তার উপরও 
পর্যালোচনা হওয়া দরকার । কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি মূল উর্দূ 
বইটি হসত্মগত না হচ্ছে ততক্ষণ শুধু তরজমার ভিত্তিতে পর্যালোচনা 
করা উচিত নয়। 


অনুদিত বইটি আমি মোটামুটি নেড়েচেড়ে দেখেছি। লক্ষ্য করলাম, 
এর মৌলিক কথাবার্তার জবাব আমাদের প্রবন্ধে এসে গেছে। ভুল- 
বিচ্যুতি বলুন কিংবা ভুল বর্ণনা- সেটা এখানেও আছে। যেমন এক 
জায়গায় লেখা হয়েছে, হেদায়া ইত্যাদির আসল রচয়িতাগণ একথাই 
বলেছেন যে, “সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য 
নয়? । 


(ইসলামে নতুন চাঁদের বিধান ও এ সম্পর্কিত বিতর্ক নিরসন।) 
অনুবাদ: কামাল আহমদ, যশোর, পৃ. ১৩৬ 


অথচ হেদায়ায় “সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত” শিরোনামে তো দূরের কথা, এই 
মাসআলারই কোনো উলেম্নখ সেখানে নেই। যাই হোক, আতাউল্লাহ 
ডায়রভীর মুল উর্দু রিসালা এবং পাকিস্তানে তার জবাবে যেসব 
রিসালা লেখা হয়েছে সেগুলো যেহেতু সরাসরি আমাদের হাতে নেই 
তাই কেবল তরজমার ভিত্তিতে তার উপর পর্যালোচনা পেশ করা 
সঙ্গত মনে হয় না। এমনিতেও এত বিশদ আলোচনার পর 
আলহামদুলিল্লাহ, পৃথক কোন পর্যালোচনার প্রয়োজনও নেই। তবে 
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যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বইয়ে আশ্চর্য রকমের 
সব নিত্য-নতুন বিকৃতি ও সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অবাস্তব কথাবার্তা রয়েছে, 
যা কারো কারো জন্য বিভ্রান্তি কিংবা ভোগান্তির কারণ হতে পারে; 
তাই এর উপর আমিও পর্যালোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি। 


আরো একটি বইয়ের উপর পর্যালোচনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু 
এখন আমি সেটিও ছাপতে চাচ্ছি না। কেননা নির্ভরযোগ্য সুত্রে আমি 
জানতে পেরেছি যে, এ বইয়ের লেখক বেচারা মসজিদে নামাযের 
জামাতে, এমনকি জুমাতেও উপস্থিত হন না। কারণ ইমামতির 
উপযুক্ত ইমাম তিনি কোনো মসজিদেই খুঁজে পান না!! 


আর প্রকাশ্য যে, এমন খারেজী" মনমানসিকতার কোনো লোকের 
বই নিয়ে আলোচনার কোনো মানে নেই। কেননা যিনি জুমা ও 
জামাতে হাজির হওয়া থেকে বিরত থাকেন তিনি কোন্‌ ঈদগাহে 
নামাজ পড়বেন? নামাজের বিষয়ে যার এই মতি সে লোক একই 
দিনে রোযা ও ঈদ পালনের দাওয়াতে কি ন্যায়নিষ্ঠ হবে? এমনিতে 
তার পুস্তকটি তো ধোকা ও জালিয়াতি এবং মূর্খতা ও জাহেলিয়াতে 
ভরপুর। তবু আমি সংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা লিখেছিলাম। কিন্তু 
তার সম্পর্কে এ তথ্য পাওয়ার পর আমি পর্যালোচনাটি আর ছাপা 
সমীচীন মনে করিনি। 


মোটকথা, এখন শুধু ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের বই 


শান্দ্রমাস' নিয়ে আলোচনা হবে, ইনশাআল্লাহ। এবং এর মধ্য দিয়ে 
প্রবন্ধের এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। | 


৬09 ৩৭৩ ৬৬ ০ এ ও ৩৪ 


(চলবে ইনমশাআলাহ) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


মার্চ ২০১৫, জুমাদাল উলা ১৪৩৬ 
মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এঁক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন একই দিনে 
দিন-১৭ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


'চান্দ্রমাস': একটি পর্যালোচনা 
বিশ্বব্যাপী একই দিনে/বারে ও তারিখে রোযা/ঈদ পালন করতে হবে 


(কোরআন,সুন্নাহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে মুসলিম বিশ্বের জন্য 
একটা জরুরী পরামর্শ ও যুগান্তকারী সংস্কার) 


লেখক : ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হক 
নবম সংক্করণ,পরিবর্ধিত,পরিমার্জিত ও পরিশীলিত 


যিলহজ ১৪৩১ হি.,ডিসেম্বর ২০১০ ঈ.,মাস্‌ পাবলিশার্স 
(৩/বি,কলাবাগান,ঢাকা) 
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জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হকের এই বইয়ে বর্তমান 

স্করণ অনুযায়ী পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে দুইশ' চল্লিশ। পর্যালোচনার 
উদ্দেশ্যে আমাদের হাতে আসা বই-পুস্তকের মধ্যে কলেবরের দিক 
থেকে এটিই বৃহৎ। কিন্তু এতে পুনরুক্তি ও পৌনঃপুনিকতা এত 
পরিমাণ যে, তা পাঠকের জন্য খুবই বিরক্তিকর। ভুল ব্যাখ্যা, 

অসংলগ্ন কথা এবং স্ববিরোধী বক্তব্যের দিক থেকে এই বই এক 
কথায় অসাধারণ, যাকে বলে বেনযীর! এর উপর বিস্তারিত 
পর্যালোচনা লিখতে শুরু করেছিলাম। একশ' পৃষ্ঠার মতো লেখা 
হয়েও গিয়েছিল। পরে দেখলাম, এত দীর্ঘ ও বিস্তারিত আকারে 
লিখতে থাকলে প্রায় তিনশ' পৃষ্ঠা লেগে যাবে। যা একটি মাসিক 
পত্রিকায় তো বটেই, এমনকি কোনো বইয়ের অন্তর্ভূক্ত করা হলেও 
পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। তাই দীর্ঘ আলোচনায় না গিয়ে 
পাঠকবৃন্দের জন্য এখন একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা তুলে ধরছি 
নীচের লাইনগ্তলোতে: 


যেমনটি আমি এইমাত্র বললাম, এই বইয়ের ভুল ও বিচ্যুতি এবং 
অপব্যাখ্যা ও অবান্তর দাবি এবং নিজের কথার মধ্যেই বৈপরীত্য ও 
স্ববিরোধিতার তালিকা অনেক লম্বা। সেজন্য খুব সংক্ষেপে শুধু ছয়টি 
শিরোনামে কিছু বিষয় উপস্থাপন করছি। শিরোনামগ্ডলো এই: 


১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সংস্কার কর্মের স্বরূপ 

২. 'হিলাল'-এর অর্থ বিকৃতি : একসঙ্গে অনেক বিভ্রান্তি 
৩. আল-বেরুনী কী বলেছেন? 

৪. বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা 

৫. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের লেখায় নতুন জিনিস কী? 

৬. প্রকাশ্য মিথ্যাচার 
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১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 'সংস্কার-এর স্বরূপ 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দাবি, এই বই লিখে তিনি এক বিশাল বিপ্লবী 
কাজ করেছেন। (তার ভাষায় যা হল, যুগান্তকারী সংস্কার) এবং এর 
মাধ্যমে হাজার বছর বরং তারও বেশি সময় ধরে চলে আসা ভুলের 
তিনি সংশোধন করেছেন। তার বক্তব্য মতে, তার এই সংস্কার কর্মের 
ভিত্তি হচ্ছে, সুরা বাকারা ১৮৯ নং আয়াতের প্রথম অংশ: 


৬৯13 ০৭] ১৪১০ ৩৯ & প৯3। ৩০ ৩০১৪ 


-এর তরজমা সংশোধন এবং এতে ১ -এর সংজ্ঞা পুনঃনির্ধারণ । 
তার দাবি, মুফাসসিরগণ এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন 
করতে পারেননি এবং যারা কুরআনের তরজমা করেছেন তারাও এর 
ভূল তরজমাই করে গেছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এসে সেই ভুলের 
প্রতিকার করেছেন এবং আয়াতের শুদ্ধ তরজমা ও বিশুদ্ধ অর্থ 
নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তার বক্তব্য, যদি এই সংশোধনকে 
গ্রহণ করা হয় তাহলে রোযা ও ঈদ-প্রসঙ্গে চলমান সমস্ত বিতর্ক ও 
বিশঙ্খলার অবসান ঘটবে! (দেখুন: 'চান্দ্রমাস” সপ্তম সংস্করণ, প্র. 
১৩, ১৫, ৪১, ৫৫ ও ১০৭-১১১ এবং নবম সংস্করণ, প্র. ২০, ২১, 
৪৭, ১১১-১১২ ও ২১৫-২১৯)। 


বাস্তবতা হল, এগুলো সবই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ধারণা। বলা যায়, 
নিজের ব্যাপারে সুধারণা। না হয় কুরআনের অনুবাদকারীগণও ভুল 
অনুবাদ করেননি এবং তাফসীরকারগণও সঠিক ব্যাখ্যা তুলে ধরতে 
ব্যর্থ হননি। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের আলোচ্য অংশের ব্যাপারে 
যা কিছু সহীহ কথা লিখেছেন তা পূর্ববর্তী মুতারজিম ও 
মুফাসসিরদের লেখাতেও পাওয়া যাবে এটাই স্বাভাবিক। কেননা 
তিনি তো তাদেরই কিছু কিতাবের অনুবাদ দেখে তা লিখেছেন। আর 
যা কিছু তিনি বিকৃত করে নিজের পক্ষ থেকে লিখেছেন- সত্যপন্থী 
কোনো লেখকের লেখায় তার উপস্থিতি পাওয়া অসম্ভব। তারা তো 
আয়াতের সঠিক অর্থই লিখবেন। নিজেদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ 
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অর্থ বিকৃত করবেন না এবং কোনো ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় 
নেবেন না। অতএব যদি তার এসমস্ত কথাবার্তা তাদের কোনো 
তরজমা ও তাফসীরে পাওয়া না যায় তাতে তার গৌরববোধের কী 
আছে? এটা তো বরং তার জন্য লজ্জার বিষয়! 


আলোচনার মূলপর্বে যাওয়ার আগে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রতি পূর্ণ 
আরবীর ভাষাজ্ঞান তার নেই। ফার্সির তো প্রশ্নই আসে না। উর্দুর 
জ্ঞানও খুব একটা হওয়ার কথা নয়। কুরআনের তরজমা এবং 
তাফসীর তো এই তিন ভাষাতেই সবচে' বেশি। বাংলা ও ইংরেজিতে 
তরজমা হয়ে থাকলেও কয়টা কিতাবেরই বা? যতটুকু যা তরজমা 
হয়েছে তার মধ্যে কয়টা তার নযরে পড়েছে বা পড়বার সুযোগ 
হয়েছে? এই যখন অবস্থা তখন কারো জন্য কি এটা শোভন হয় যে, 
তিনি তরজমা ও তাফসীরকারদের উপর কোনো আপত্তি তুলবেন, 
আপত্তি তোলার অধিকার আছে কি নেই এবং সেই আপত্তি যুক্তিসঙ্গত 
কি না সেটা ভিন্ন আলোচনা । আমার প্রশ্ন, যখন একজন লেখকের 
জানাই নেই যে, কোন মুফাসসির কী লিখেছেন এবং কোন মুতারজিম 
কী তরজমা করেছেন তখন এমনতরো কথাবার্তা তার মুখ থেকে কী 
ও সৌজন্যবোধের এতটুকুও কি অবশিষ্ট নেই আমাদের সমাজে? 


আয়াতের ব্যাখ্যা 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আবিষ্কৃত অর্থ এবং তরজমা ও 
তাফসীরকারদের উপর তার উত্থাপিত আপত্তিসমূহ উল্লেখের আগে 
আলকুরআনুল কারীমের অনুবাদ এবং তাফসীর ও ব্যাখ্যা গ্রন্থসমূহের 
সাহায্যে আলোচ্য আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের তরজমা ও তার ব্যাখ্যা 
উল্লেখ করে দেয়া সঙ্গত মনে হয়। যাতে সঠিক কথাটি সামনে এসে 
যায় প্রথমে । 


আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন 
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(19 ০৭] ৬৪৪৮ ০৯ 08 20১৯। ০০ এলি 
-সূরা বাকারা ২ :১৮৯ 
শব্দ-বিশ্লেষণ 
১. এগ তারা জিজ্ঞেস করে আপনাকে 
২. ০০ সম্পর্কে/বিষয়ে 
৩. ১৪ 


2১৩ শব্দটি হচ্ছে +১৯-এর বহুবচন। অমাবস্যা পার হওয়ার পর 
চাঁদের আলোকিত যে অংশ ধনুকের আকৃতিতে দৃষ্টিগোচর হয় তার 
নাম ২১৯ (হিলাল)। যেহেতু অমাবস্যার সময় চাঁদ পৃথিবী থেকে দেখা 
যায় না; বরং যখন তা ১৯ (হিলাল)-এ রূপ নেয় তখনই কেবল 
দৃষ্টিগোচর হওয়া শুরু হয় এবং সেই সময় থেকেই নতুন ইসলামী 
মাসের সুচনা হয়- তাই -১৬ (হিলাল)-এর তরজমা করা হয় 'নতুন 
চাঁদ' বা নবচন্দ্র। কতক অমুসলিম সম্প্রদায় চান্দ্রমাস আরম্ভ করে 
অমাবস্যার সময় যখন চাঁদ ও সূর্ধের সম্মিলন ঘটে সেই মুহুর্ত 
থেকে। আর এটা কেবল জ্যোতিশাল্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমেই জানা 
সম্ভব। এ অমুসলিম জাতিবর্গ যেহেতু অমাবস্যা থেকেই চান্দ্রমাস 
আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই পরিভাষাই প্রচলিত। এই 
জ্যোতিশীল্তীয় “নিউ মুন'-এর বাংলা তরজমা 'নতুন চাঁদ' বা 'নবচন্দ্র' 
নয়। এর তরজমা হল 'অমাবস্যা' ৷ জ্যোতিরশীল্্রীয় “নিউ মুন'-এর ধাপ 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর যখন “ক্রিসেন্ট মুন'-এর পর্যায় আরম্ভ হয় 
তখনই কেবল চাঁদকে বলা হয় ১১ (হিলাল)। আর এই 'হিলাল"- 
কেই আল্লাহ তাআলা বানিয়েছেন ০৬ বা সময় নিরূপণের মাধ্যম । 


আয়াতে «» (নবচন্দ্রসমূহ) এই বহুবচন নির্দেশক শব্দ কেন আনা হল 
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এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন মুফাসসির আলোকপাত করেছেন। এ দ্বারা 
হয়ত চাঁদের বিভিন্ন আকারকে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। অথবা এর 
ব্যাখ্যা, চাঁদ প্রতি উনত্রিশ/ত্রিশ তারিখের পর 'হিলাল' রূপে 
আত্মপ্রকাশ করে। অতএব হিলাল একটি নয়; বরং অনেক। 


আবার উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে 'হিলাল' প্রথম রাতেই সব জায়গা 
থেকে দেখা যায় না। বহু অঞ্চল আছে যেখানে দেখা যায় দ্বিতীয় 
রাতে। তাদের জন্য 'হিলাল' (নতুন চাঁদ) সেটিই। আরবী ভাষায় শুধু 
প্রথম রাতের চাঁদকেই নয়; বরং মাসের শুরুর দিকের দুই তিন 
রাতের চাঁদকেও 'হিলাল' বলা হয়। (লিসানুল আরব ১৫/৮৩-৮৪; 
তাজুল আরূস ৩১/১৪৪-১৪৫; তাফসীরে কাবীর : ফখরুদ্দীন রাযী 
৫/১০৩)। 


এএএ] ৩৪৪। ৩৯ এখানে ৫৯ অর্থাৎ 2৭। দ্বারা যতগুলি পর্যায়ে চাঁদের 
যত রকম আকার দাঁড়ায় তার সবটাই যে উদ্দেশ্য তাতো স্পষ্ট। 
কেননা শুধু প্রথম রাতের চাঁদ তো 'মীকাত' (সময় নির্ধারক) হতে 
পারে না। চাঁদের মীকাত বা সময় নিরপণের মাধ্যম হওয়ার বিষয়টি 
বরং 'হিলাল' আকারে তার প্রকাশ পাওয়া থেকে নিয়ে অদৃশ্য হওয়া, 
অতপর আবার হিলালরূপে আত্মপ্রকাশ পর্যন্ত যে নানা পর্যায় ও ধারা 
পরিক্রমা তার সাথে যুক্ত। সূরা ইয়া-সীনে তাই ইরশাদ হয়েছে : 


লি ০১৯১২] ০ ৩৯ 095 85১5 ১9 


“আর চাঁদের জন্য আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল। অবশেষে তা 
পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় (সরু, বাঁকা ও নিষ্প্রভ) হয়ে যায়।” -সূরা 
ইয়া-সীন ৩৬ : ৩৯ 


সুরা ইউনুসে ইরশাদ করেছেন : 
৩৯০ ২০190] 0955 5989105 ০3 2৬০০ ০ এল ভর % 


লা 
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“তিনিই সেই সন্তা,যিনি সূর্যকে করেছেন জ্যোতি এবং চাঁদকে আলো। 
জানতে পারো বর্ষণণনা এবং (অন্যান্য) হিসাব।"-সুরা ইউনুস ১০: ৫ 


সুতরাং বর্ষগণনা এবং মাসসমূহের হিসাব সাধারণভাবে বোঝার 
সম্পর্ক কেবল চাঁদের 'হিলাল' আকৃতির সাথে নয়;বরং তার ক্রমাগত 
তিথি পরিবর্তন ও রূপ বদলের সাথে। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই সুরা ইউনুসের উপরোক্ত আয়াতের অধীনে 
লিখেছেন, আর চন্দ্রকে আল্লাহ জ্যোতি দিয়েছেন। বিজ্ঞান প্রমাণ 
করেছে যে, চন্দ্র সূর্য থেকে আলো পায়। এই জ্যোতির হ্াস-বৃদ্ধির 
মাধ্যমে একটা মাসের সৃষ্টি হয়। তার ব্যাপ্তি এক নবচন্দ্রোদয় দিয়ে 
শুরু এবং আরেক নবচন্দ্রোদয় দিয়ে শেষ। আর এভাবে বারো মাসে 
বছর গণনা করতে বলেছেন আল্লাহ। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা :১১৮) 


তাই চাঁদের 'হিলাল' আকৃতি থেকে নিয়ে পরবর্তী 'হিলাল' এর রূপ 
লাভ পর্যন্ত তার এই সবগুলি পর্যায়কে ইঙ্গিত করে আয়াতে %। 
(আহিল্লাতুন) বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আর 
তা খুবই স্বাভাবিক। অনেক মুফাসসির এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করেছেন। (উদাহরণস্বরূপ দেখুন : 


ক. রুহুল মাআ'নী,আলুসী (১২৭০ হি.) ২/৭১ তিনি লিখেছেন : 

0) এ) 1054৩ ০১এ। 0৬ 95 ০০১৭৬ এজি এ ১৯ এ ৬ এ১এ। ৩৬ স% 
৬৯] ৮৪ ১৬ ৫2০9 মত ০১০ 2 শিস (5 ০০0 ০ ও ৯৯ জগ 
খ. আল-মুহাররারুল ওয়াজীয, ইবনে আতিয়্যা (৫৪৩ হি.) ২/১৩৪। 
গ. তাফসীরে কুরতুবী ৩/২২৯। 


ঘ. যাহরাতৃত তাফাসীর, আবু যাহরা মিসরী (১৩১৬-১৩৯৪ হি.) 
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২/৫৭৩) 


যাই হোক আয়াতে | (আহিল্লাহ) বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। 
কিন্তু বাংলা ভাষায় 'নতুন চাঁদ' বা 'নবচন্দ্র' শব্দ দ্বারাই বহুবচনের অর্থ 
বুঝে এসে যায়। একারণে সাধারণভাবে ৯৯১। ০০ এ১৯-এর 
তরজমা করা হয়েছে : “তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদ 
সম্পর্কে 


৪. ০৪ আপনি বলুন/বলে দিন। 
৫. ৬১ সর্বনামটির ইঙ্গিত ৯ (নবচন্দ্রসমূহ)-এর দিকে। 


৬. ০ : ৬৪৮ (মীকাত') শব্দের বহুবচন। এখানে “মীকাতে'র 
“মীম কে যদি 'মাসদারি' ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে ওয়াক্ত বা সময়। 
তবে সাধারণত কোনো কাজের জন্য নির্ধারিত সময়কেই “মীকাত' 
বলা হয় (লিসানুল আরব ১৫/২৫৪-২৫৫ ; তাজুল আরূস খ. ৫ 
প্ৃ১৩২-১৩৩) আর যদি 'মীম' কে ইসমে আলার জন্য ধরা হয় 
তাহলে 'মীকাতে'র অর্থ হবে সময় নির্ধারণের উপায় বা মাধ্যম । 
(আত তাফসীরুল মাযহারি খ. ১ প্র. ২১০) 


দু'রকম অর্থেরই অবকাশ আছে আয়াতে। বেশির ভাগ তাফসীরকার 
ও তরজমাকারীগণ এখানে দ্বিতীয় অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। তবে 
উভয় অর্থের ফলাফল একই। 


৭. ০এএ] মানুষের জন্য। অর্থাৎ মানুষের দ্বীনী ও দুনিয়াবি বিষয়ে 
যেখানে যেখানে সময় নির্ধারণের দরকার হয় তার জন্য । 


৮. ৮৯১ এবং হজ্বের জন্য। “মানুষের জন্য' কথাটির মধ্যেই হজ্বের 
প্রসঙ্গও এসে গিয়েছিল। কিন্তু গুরুত্ব বোঝাতে হজ্বের কথা আলাদা 
করে উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এতে নির্দিষ্ট সময় রক্ষার 
বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হজ্বের কাযাও করতে হয় এই নির্দিষ্ট 
সময়ের মধ্যেই, যা কিনা বছরে একবারমাত্র আসে। আরবী 
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ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে ₹১ ৮; অংশটি 9৪৯ -এর ছিফত। 
অর্থাৎ ০০৩ ভ৬ ০০৬, 


সুরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতের আলোচ্য অংশের পূর্ণ তরজমা 
দাঁড়ায় এরকম : 


“তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে। আপনি বলুন, 
সেগুলো মানুষের (যাবতীয় কাজকর্মের) জন্য এবং হজ্বের জন্য সময় 
নিরূপণের মাধ্যম? । 


হিলাল কীসের মীকাত? 


আয়াতে বলা হয়েছে ₹.$ ০এ/ ০৪৮ অর্থাৎ, হিলাল মানুষের জন্য 
এবং হজ্বের জন্য মীকাত। অর্থাৎ মানুষ দ্বীনী ও দুনিয়াবি কাজকর্মে 
এর মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে থাকে। বিশেষত হজ্বের সময় 
নির্ধারণ করে এরই মাধ্যমে ৷ হিলালের মাধ্যমে সময় নিরূপণের অর্থ, 
হিলাল কেন্দ্রিক চান্দ্রমাসের সাহায্যে সময় নির্ণয়। ইবাদতসমূহ এবং 
পারস্পরিক লেনদেন ও আদান-প্রদানের সময় জেনে নেয়া। কবে 
রোযা, কবে ঈদ এবং কবে হজ্ব ও কুরবানী ইত্যাদি। অনুরূপ 
দুনিয়াবি লেনদেনের ক্ষেত্রে। যেমন অমুকের ধারশোধ করতে হবে 
কোনদিন, ওয়াদাপুরণের সেই তারিখটি আসছে কবে... এ ধরনের 
আরো যা। ইমাম ইবনে আবী হাতেম রাহ. (৩২৭ হি.) তাঁর সংকলিত 
“তাফসীর-এ এবং ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (৩১০ হি.) 
“জামেউল বয়ানে' হযরত আব্ুদল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা 
করেছে যে, তিনি বলেছেন, 


০০ 095 : যু ৬ ৩১০ খএথু। ৩৪ ৮৮৪ এ ক এ &। 255 এ এ 
৫৯ ১ ০০ ১০০5 ৫৪১ ০০ এ ৩৯০ টানা ৩১৪০ ৩২ ভা 


অর্থাৎ, মানুষজন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে চাঁদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করল, তখন এই আয়াত নাধিল হল: 
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১৭] ৩১৪9০ ০৯ ৩8 2১। ০০ ওপর 


অর্থাৎ মানুষ এর মাধ্যমে তাদের খণ পরিশোধের সময়, মহিলাদের 
ইদ্দত এবং হজের সময় অবগত হয়ে থাকে। (তাফসীর ইবনে আবী 
হাতেম ১/৩২২, তাফসীরে তাবারী, ২/২৮২, 


(০5 শৈ০স ৩ 0৮০০ ০9 3 ০) 
বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম কাতাদা রাহ. (১১৮ হি.) বলেন, 


৩৬ ও কও ও 470 ৫৯9 ৩৯ ৬৬৯ ৫ ৬১ ৩৮ ০৩ ক ঝ। এ ও 1৮ 
১4০৪ ০৫৯০৯ ৮৫৩৮9 ০৯৯/৬০৪ ০৯৯৭ ১9০ (৫৯৯৪ 0০৩৪ ৬ট9 ৬১ 05 
১42০৮ (৭ ডু 419 ০৬৯ এ ৫৭০ ০5 ০৮৪০০১ 


ইমাম ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন, 


০0০] ০১ ৬৯ 00 ২৯ ০০ ৬১১০ 2৮ ৫ খা ১০৯ ৬৯৫ ০৪০৬ এ 
5০৩5 পৌর 555 2 ০০৩৮ ৩ ৪ ০ পর্দিেঠ ৫৯৯9 ০৯৩০৪] ৮৫০5] 

₹৮৫%১ ০০৪ ০০০ 
এই দু'টো বর্ণনার সারকথাও এটাই যে, হিলাল হচ্ছে মানুষের 
ইবাদত ও লেনদেনের সময় নির্ধারণ ও নিরূপণের মাধ্যম। রোযা, 


ঈদ, হজ্ব, কুরবানী; ইদ্দত পালন এবং খণ পরিশোধ বা কর্জ উসুলের 
সময় ইত্যাদি । 


একই রকম বক্তব্য আরো অনেক তাবেঈ ও তাবে তাবেঈ থেকে 
বর্ণিত আছে। (তাফসীরে তাবারী ২/২৮০-২৮৩; তাফসীরে ইবনে 
কাসীর ১/৩৩৮; তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম ১/৩২২)। 


হিলাল 'মীকাত' হওয়ার কী অর্থ? 
হিলাল মীকাত হওয়ার অর্থ খুবই পরিক্ষার। এতে কখনোই কারো 
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কোনো দ্বিধা বা সংশয় তৈরি হয়নি। অর্থাৎ, হিলাল দেখেই চান্দ্রমাস 
শুরু হবে এবং পরবর্তী হিলাল দেখার মাধ্যমে আগের মাস সমাপ্ত ও 
নতুন চান্দ্রমাস আরম্ভ হবে। খায়রুল কুরূন তথা ইসলামের প্রথম 
তিন প্রজন্মের লোকেরা এ অর্থই বুঝেছেন। সব ফকীহ, সকল 
মুফাম্সির এবং সমস্ত মুহাদ্দিস এটাই বুঝেছেন। মুসলিম 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও এ অর্থই বুঝেছেন। আমি শুধু আল-বেরুনী 
(8৪০ হি.)-এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। তিনি তার লিখিত ৬ ০৪৬ ১৪ 
»)এ। ৩১২। গ্রন্থে সন-তারিখের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন : 


2৮৯) ৩০ ৪ ৯৯ 6২৪০০ এ অতি ৩০১০১ ৮৬ এ এত এপর্ট জঠ। ৪৯ শ99 & 
৮৯৮০০ ০১ 4৯ এপ ৮১ কিতা এ 4১৭») 


অর্থাৎ হিজরী তারিখ, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা 
থেকে মদীনায় হিজরতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তার ভিত্তি চান্দ্রবর্ষের 
উপর-চাঁদ দেখার মাধ্যমে, হিসাবের ভিত্তিতে নয়। এবং সমস্ত 
মুসলমানের আমল এই তরীকা মোতাবিক। -আল আছারুল বাকিয়া 
পৃ. ৩১ 


আরেক জায়গায় লিখেছেন, 


০ : ০৬৩ ঞ। ০৩ উদ এ 6৯ ৩৪১ ০০9 ৪) ০৬৪ ০৭ ০৪০ ৩5১ 
-৬১ ০০এ৫ কা ৯ এ৪ এ৯৭। ৩৮ 


আরবের লোকজন চাঁদ দেখে মাস শুরু করে এবং এই বিধানই 
দেওয়া হয়েছে ইসলামে । যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 


-আল আছারুল বাকিয়া পৃ. ৩৪ 


এক বেদাতী ফের্কা, যারা চাঁদের হিসাব করে রোযা ও ঈদ করত এবং 
রমযান মাসকে সবসময় ত্রিশ দিন গণনা করত, এদের খণ্ডন করতে 
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গিয়ে আল-বেরুনী লিখেছেন যে, ইহুদী-খরিস্টানরা তো মাসের হিসাব 
ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে করে থাকে, কিন্তু মুসলমানের জন্য চাঁদ দেখা 
ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। তাদের এ অনুসন্ধান করা জরুরি, চাঁদ 
আলো গ্রহণ পূর্বক তার কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কি? আল- 
বেরুনীর আরবী ভাষ্যের সংশ্লিষ্ট জায়গাটি দেখুন : 


৩৪ 47815 ৯এ। ৩ ০৯ হনর্ডা ত ০০ ০১ আ$) ৩ ০১০০০ ৩৪৯১ এজ 
ডে৪ : 29৩ )১খা) ১ এ 7 ৮ 


নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিরিজ্ঞানী আল-বেরুনীর বক্তব্য থেকে 
যেমন এটা জানা গেল যে, হিজরী তারিখের ভিত্তি হল হিলাল দেখার 
উপর, তেমনি এ বিষয়টিও পরিক্ষার হয়ে গেল যে, কুরআনে 
কারীমের আলোচ্য আয়াতে *৮৯৫। ১১৪৪।  (চান্দ্রমাসসমূহ) শব্দ 
ব্যবহার না করে ৭৬১। শব্দের মাধ্যমে হিলালী মাসসমূহকে মীকাত 
বানানোর সুনির্দিষ্ট অর্থ এটাই যে, হিলাল দেখে মাস শুরু করা হবে। 
হিলালের হিসাব বের করে মাস আরন্ডের অর্থ এই আয়াতে 
কোনোভাবেই খাটে না। মোটকথা, এই আয়াত এ অর্থ বোঝাবার 
ক্ষেত্রে খুবই পরিক্ষার এবং ছ্যর্থহীন যে, চান্দ্রমাস শুরু হবে হিলাল 
দেখার মাধ্যমে। তারপরও যেহেতু আয়াতে 29) বা দেখা শব্দটির 
উল্লেখ নেই তাই আধুনিককালে কারো জন্য বিভ্রান্তি সুষ্টির কিংবা 
এই রাস্তাও তিনি বন্ধ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়ামাল্লামের যবানীতে, সহীহ হাদীসে এই আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েই 
হিলালের সাথে %:$) বা দেখা শব্দটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। যার 
ফলে আয়াতের অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 


৮5০ ৮৮ ৩৩ 4555195ঠি 485/1৮৯ ০০০ ল৮ এ৪খ। ০৯ এ9 এ) 41 ৩) 
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59 ০৩ 4197 


বানিয়েছেন। অতএব তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল 
দেখে রোযা ছাড়ো। আর যদি তা তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় 
তাহলে তাকে ত্রিশ দিন গণনা করো।' -আল-মুসান্নাফ, আব্দুর 
রাষ্যাক ইবনে হাম্মাম (১২৬-২১১ হি.), ৪/১৫৬, হাদীস : ৭৩০৬; 
আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকী : ৪/২০৫;আলমুসতাদরাক, হাকেম 
আবু আব্ল্লাহ ১/৪২২, হাদীস : ১৫৭৯ 


১5) ঠ৩: ১০০। ১৩৪১ ০০০৪ ৫9 0৪৮০০ এ ১৬ শ্স্পক ৬৯১৩ ০৯ 2 চলি এও 
৩ ০ ১ ৬ আঃ 


(অর্থাৎ, মুহাদ্দিস হাকেম আবু আব্দিল্লাহ বলেছেন, এই হাদীসের 
সনদ ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিম রাহ.-এর মিয়ার (মানদণ্ড) 
অনুসারে সহীহ। (আল-মুস্তাদরাক, প্রাপ্ত) 


এই হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযাইমা রাহ. (২২৩ হি.-৩১১ হি.) তাঁর 
“'আস-সহীহ' গ্রন্থে, কিতাবুস্‌ সওমের পঁচিশতম অনুচ্ছেদে 
রেওয়ায়েত করেছেন। এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম তার ভাষায় : 


| ৮5 ১ ০৯০১) পি্ঠাল্] এনএ শক্টা ঘু৯খু। ০২৯ ১৩০ ০৯ ৩6] ৪১০০৪ 
4390 : 4০৩ ০৮ ঝা এ৩ পা & ৮০:48 ০০০০০ ০4৯ ১ ৩ শু কত ৩৬৭ ৬ 
মুখ ০০০৫] ৬০৪ তে ৩১ ঘুখা ০ 


(অর্থাৎ অনুচ্ছেদ : এ বিষয়ক বর্ণনা প্রসঙ্গে যে, আল্লাহ তাআলা 
হিলালকে মানৃষের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। তাদের রোযা রাখা 
এবং রোযা ছাড়ার জন্য। কারণ আল্লাহ তাঁর নবী আলাইহিস 
সালামের যবানে আদেশ করেছেন হিলাল দেখে রোযা রাখতে এবং 
(তখন ত্রিশ পূর্ণ করতে হবে)। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
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... এ] ১৪155 2৯ ও ৭১৩ ০০ এপ 


(সহীহ ইবনে খুযাইমা ৩/২০১, হাদীস ১৯০৬-এর অনুচ্ছেদের 
শিরোনাম, যা স্বয়ং ইমাম ইবনে খুযাইমা কর্তৃক নির্ধারিত) 


হুবহু এই নির্দেশনাই হযরত তলাক ইবনে আলী রা.-এর মাধ্যমে 
বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 


২০০০ ভক্তাড এ ০৬৯ ৩৯ ০৯৪ ১৪ | ৩1211 ৮৪ ঝা এ এ 4১5 ৩) 
(০০9 ৮ ৩৯ 4815১ ৪৮19৭ 


অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা হিলালকে মানুষের জন্য মীকাত 
বানিয়েছেন। তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখে 
রোযা শেষ করো। যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় 
তাহলে সংখ্যা পুরণ করো। -মুসনাদে আহমাদ ৪/২৩, হাদীস 
১৬২৯৪ 


(এই হাদীস সনদের দিক থেকে হাসান এবং মতনের দিক দিয়ে 
সহীহ লিগাইরিহী, হাশিয়া মুসনাদে আহমাদ : শায়খ শু'আইব 
২৬/২২১-২২২, হাশিয়া শরহু মুশকিলিল আছার তাহাবী, শায়খ 
শু'আইব কৃত ৯/৩৯৪, মুহাম্মাদ ইবনে জাবের আল-ইয়ামামীর 
জীবনী 'রিজাল' বিষয়ক গ্রন্থে) 


এ দুই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরা 
বাকারার ১৮৯ নং আয়াত ৭১১। ০০ 4১-৬-এর প্রতি ইঙ্গিত করে 
হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ণয়ের মাপকাঠি এবং তার মীকাত হওয়ার 
ধরন সম্পর্কে বলে দিয়েছেন। এবং পরিক্ষার ইরশাদ করেছেন, 
হিলাল দেখে রোযা রাখতে হবে এবং হিলাল দেখেই রোযা শেষ 
করতে হবে। এ কারণে এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে যেমন এই 
মাসআলা প্রমাণিত হল যে, রোযা ও ঈদ হিলাল দেখার সাথে 
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সম্পর্কযুক্ত; হিসাবের মাধ্যমে হিলালের অস্তিত্ব জানার সাথে নয়, 
তেমনি হাদীসপগ্তলোর মাধ্যমে আয়াত ২:১৮৯-এর ব্যাখ্যাও হয়ে 
গেল। অর্থাৎ, হিলাল মীকাত হওয়ার অর্থ এই যে, হিলাল দেখে 
চান্দ্রমাস শুরু করা হবে এবং পরবর্তী হিলাল দেখে তবে পূর্ববর্তী 
মাস শেষ করা হবে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
বয়ান (তাফসীর) শিক্ষা দিয়েছেন এবং যাকে উম্মতের জন্য কুরআন 
কোনো ধরনের পুনর্বিবেচনা বা নতুন করে মত প্রদান কিংবা 
সংশোধনী দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। 


যে বিষয়ে পরিক্ষার এবং অবিচ্ছিন্ন ও মুতাওয়াতির সূত্রসমূহে বর্ণিত 
অনেক হাদীস রয়েছে সেখানে ভিন্নমত পোষণের অবকাশ থাকে না। 
যে কারণে এই মাসআলা উম্মতের কাছে সর্বজন্বীকৃত ও 
সর্ববাদীসম্মত। কেউ পা ফসকে যদি কোনো বিচ্ছিন্নতার শিকার হয় 
সেটা ভিন্ন কথা। না হলে যে কোনো নির্ভরযোগ্য আলেমকে এই 
আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি সে উত্তরই দিবেন যে 
উত্তর দিয়েছেন খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী রা.। ০ ০০৪৮. 
সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 


০৮৯0 1) 0৯৯০৯ ০১৯৪০ 1১0 এরর! ০ 0১5০৯) 148৯31-৯ ০৫৯ হাস ওই 
৩৯১৩1১৪০৮৪৪ ৮৯ ৩৩ 9555৬ 


অর্থাৎ হিলাল হচ্ছে মীকাত। তারপর আঙ্গুলের ইশারায় বললেন, 
মাস উনত্রিশ দিনের। যদি হিলাল দেখা যায় রোযা রাখো তারপর 
আবার হিলাল দেখা গেলে রোযা শেষ করো। যদি হিলাল দৃষ্টির 
আড়ালে থেকে যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো (তাফসীরে তাবারী 
৩/২৮১২) 


আজকেও যদি কাউকে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা হয় 
তাহলে তিনি নববী নির্দেশনার আলোকে তা-ই বলবেন, যা বলেছেন 
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হযরত আলী রা.। 'হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল দেখেই 
রোযা শেষ করো'- এই নির্দেশনা কেবল এই দুই হাদীসেই নয়; বরং 
এই দুই সাহাবী ছাড়াও অন্য অনেক সাহাবীর মাধ্যমে অনেকগুলি 
সনদে বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সুত্রে এই 
কথা তার বিপুল সংখ্যক ছাত্রের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। যা সহীহ 
বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমদ সমেত হাদীসের 
শতশত গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। উপরিউক্ত দুই সাহাবী ছাড়া আর 
যাদের সূত্রে এই নির্দেশনা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাদের নামগ্ুলোই শুধু উল্লেখ করা 
হচ্ছে, 


১. আবু হুরায়রা রা. 
২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. 

৩. হুযায়ফাতৃবনুল ইয়ামান রা. 

৪. আবু বাকরা রা. 

৫. জাবের রা. 

৬. সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. 
৭. আনাস ইবনে মালেক রা. 

৮. বারা ইবনে আযেব রা. 

৯. রাফে' ইবনে খাদীজ রা. 

১০. সামুর রা. 

১১. আদী ইবনে হাতেম রা. 
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১২. আয়েশা রা. 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. এবং তলাক ইবনে আলীসহ মোট 
চৌদ্দ সাহাবী হল। উল্লিখিত হাদীসসমূহের (একটি বাদে) সবক'টি 
কওলী এবং মারফ”। অর্থাৎ এতে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌখিক নির্দেশনা বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত 
হয়েছে। যাতে বলা হয়েছে, হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং হিলাল 
দেখেই রোযা শেষ করো। আর কোনো কোনো হাদীসে ইরশাদ 
করেছেন, তোমরা হিলাল না দেখে রোযা শুরু করো না এবং হিলাল 
দেখা ছাড়া রোযা শেষ করো না। যদি হিলাল ঢাকা পড়ে যায় তাহলে 
ত্রিশ পূর্ণ করো। 


সর্বশেষ হাদীস হযরত আয়েশা রা.-এর মারফ”» রেওয়ায়েত, যা 
ফে'লী। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের 
আমল বর্ণনা করা হয়েছে। যা তাঁর নির্দেশ ছিল সে মোতাবেকই ছিল 
তাঁর আমল। হিলাল দেখে রোযা শুরু করা, হিলাল দেখেই রোযা শেষ 
করা এবং হিলাল ঢাকা পড়ে গেলে ত্রিশ পূর্ণ করা। চাঁদ দেখা বিষয়ক 
এই সকল হাদীস ছাড়াও চাঁদের সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কিত হাদীস 
থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। কারণ এ হাদীসগুলোর অর্থও এটাই যে, 
হিলাল প্রমাণিত হবে দেখার দ্বারা। নিজে না দেখলেও যদি দেখার 
সাক্ষ্য পাওয়া যায় তাহলেও হিলাল প্রমাণিত হয়ে যাবে। চাঁদ দেখার 
সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কিত হাদীসও বহু সাহাবীর মাধ্যমে বহু সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। শুধু মুয়াত্তা ও পাঁচ কিতাব, যেগুলোর হাদীসের সমষ্টি 
ইবনুল আছীর-এর 'জামেউল উসূলে' রয়েছে- ওখানেই ছয় সাহাবীর 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। -জামেউল উসূল, ৬/২৭১-২৭৫ 


অতএব রমযানের হিলাল ও শাওয়ালের হিলাল প্রমাণিত হওয়ার 
জন্যে তা দেখতে পাওয়া যে জরুরি- এটা কেবল এক দুইটি সহীহ 
হাদীস দ্বারা নয়; বরং বিশের অধিক সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যার 
মধ্যে অধিকাংশ হাদীসই এমন, যার একাধিক সনদ রয়েছে। আর 
কোনো কোনোটির তো দশ বা তার চেয়েও বেশি সনদ রয়েছে। 
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মোটকথা,এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে অনুসৃত ও অবিচ্ছিন্ন বিপুল সংখ্যক সুত্র পরম্পরায় বর্ণিত ও 
প্রমাণিত এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ এবং তাদের কথা ও 
কাজ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত। অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন 
এবং তাবে তাবেঈনের আমল ও ফতোয়াও ছিল এটিই। এবং 
পরবর্তীকালের ইমামদের ইজমা ও সম্মিলিত সিদ্ধান্তও ছিল এ 
মোতাবেক। সংক্ষেপনের স্বার্থে এখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের 
আদর্শ এবং সাহাবা ও তাবেঈনের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হল না। এই 
মাসআলার মুজমা আলাইহি বা সর্বজনস্বীকৃত হওয়ার বিষয়ে মনীষী 
ফকীহ ও মুহাদ্িসদের ভাষ্য ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে 
উদ্ধৃত করা হবে। 


সারকথা দাঁড়ালো এই যে, কুরআনের তাফসীরের সমস্ত নির্ভরযোগ্য 
উৎস মোতাবেক ৬ ৬৮ এ)%. শীর্ষক আয়াতের তাফসীর 
সুনির্ধারিত। আর তা এই যে, হিলালের মীকাত হওয়ার অর্থ, চান্দ্রমাস 
শুরু হবে হিলাল দেখার মাধ্যমে এবং পরবর্তী হিলাল পর্যন্ত তা 
অব্যাহত থাকবে। পরবর্তী হিলাল দেখার পর কিংবা ত্রিশ দিন পূর্ণ 
করার মধ্য দিয়ে পরের মাস আরম্ভ হবে। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কী বলেন? 


আয়াতে কারীমার এই স্পষ্ট, অনুসৃত এবং সর্বজনস্বীকৃত অর্থের 
বিপরীতে এবং রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত 
খ্যক হাদীসের মোকাবেলায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কী বলেন তা 
(নাউযুবিল্লাহ সহকারে) একবার দেখুন। তিনি তার বইয়ের 
প্রশ্নোত্তর অংশে ৭৪ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন: 


'চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস শুরু করার কোন হাদীস নেই। কোরআন 
আমাদেরকে নতুন চাঁদ দেখে মাস শুরু করতে বলে না, হিসাব 
করতে বলে। এই জ্ঞান প্রকাশিত অথবা জানার আগে অস্থায়ী 
ভিত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে 
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হয়েছে। সেগুলো উপরোক্ত সত্য উদঘাটনের পর এখন আর 
গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না। (চান্দ্রমাস পৃ. ২১৪) 


বুঝুন তাহলে! এরকম ডাহা মিথ্যাচার সম্পর্কেও যদি পর্যালোচনা 
করতে হয় তাহলে আর কী করার থাকে? এরকম বে-ঈমানী 
দুঃসাহসকে আপনি কী বলবেন-'কুরআন মাস আরম্ভ করতে বলেছে 
হিলাল দেখে নয়;বরং চাঁদের হিসাবের ভিত্তিতে"নাউযুবিল্লাহি মিন 
যালিক!! 


তাই যদি হবে তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 
সাহাবায়ে কেরাম এবং সালাফে সালেহীন কেন চাঁদ দেখে মাস শুরু 
করতেন এবং চাঁদ দেখেই রোযা ও ঈদ করতেন? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
বলছেন, এ সবকিছু এই সত্য উদঘাটিত হবার পূর্বেকার কথা। যা 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বদৌলতে উম্মত জানতে পেরেছে! ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


যাই হোক আয়াতে কারীমার সঠিক অর্থ ও সহীহ ব্যাখ্য উল্লেখের পর 
এখন দেখুন,ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের কী তরজমা করছেন এবং 
কী ব্যাখ্যা হাযির করছেন ||; 


(চলবে ইনশাআল্লাহ) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


এপ্রিল ২০১৫, জুমাদাল আখিরাহ ১৪৩৬ 
চান্দ্রমাস: একটি পর্যালোচনা-২ 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


বিগত শাওয়াল ১৪৩৪ হি. থেকে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ 
হচ্ছে। গত সংখ্যায় জনাব ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ এনামুল হকের বই 
'ান্দ্রমাস-এর উপর পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনাটিও কয়েক কিস্তিতে আসবে। পাঠকদের কাছে দুআর দরখাস্ত, 
আল্লাহ তাআলা একে উপকারী বানান এবং কবুল ও মনযুর করেন। 
আমীন। (মুহাম্মাদ আবদুল মালেক) 


চান্দ্রমাস বইয়ের বিকৃতি 


গত সংখ্যায় পাঠকগণ আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা ও তাফসীর 
পড়েছেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আয়াতের অনুসৃত ব্যাখ্যাকে বাদ দিয়ে 
'সঠিক অনুবাদ" শিরোনামের নতুন তরজমা করেছেন এই: 


“তারা আপনার কাছে 'নতুন চাঁদসমূহ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বা জানতে 
চায়। বলে দিন, এগুলো সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) আরম্ভ (হিসাব) করার 
মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য।” 


অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায়: তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ 
(বারটা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এগুলো (বারটা নতুন 
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চাঁদ) সুচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার মাসসমূহের) পুরো 
মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য ।” (চান্দ্রমাস পৃ. ২১৫-২১৬) 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পুরো বক্তব্য সামনে আসছে। এতে তার গর্ববোধ 
রয়েছে যে, তিনি ঘখা 'আহিল্লাহ' এই বহুবচন শব্দের তরজমা করেছেন 
বহুনির্দেশিক শব্দ 'সমূহ' সহকারে। এমনিভাবে ০ (মাওয়াকীত) যেটি 
বহুবচন, এর তরজমাতেও বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি 
বলতে চান, অন্য মুতারজিমগণ এটা করেননি। তিনি আরো বলতে চান 
যে, কোনো মুফাসসির এই আয়াতের অধীনে বারো চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করেননি। তিনিই যা সর্বপ্রথম করেছেন। 


বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহারের দরকার হয় না। তথাপি কোনো কোনো 
বারো চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গও ধরেছেন মুফাসসিরগণের অনেকে। অতএব 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের গর্ব আসলে নিজের ব্যাপারে সুধারণা। এদিকে উনার 
খবরই নেই যে, তিনি ৬২ (মাওয়াকীত)-এর তরজমা করেছেন 
একেবারে গলদ। তদুপরি জেনে বুঝে আরবী 'হিলাল', বাংলা 'নতুন চাঁদ' 
এবং ইংরেজি 'নিউমুন' (যা কেবল আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)- 
এই সবগুলোকে বিকৃত করে তাতে 'অমাবস্যার' অর্থ চাপিয়ে দিয়েছেন, 
আর মিথ্যা দাবি করেছেন যে, ইসলামী মাস শুরু হয় অমাবস্যা থেকে! 
ভুল করছেন নিজে, বিকৃতির আশ্রয় নিচ্ছেন নিজে, কিন্তু দোষারোপ 
করছেন কুরআনে কারীমের অনুবাদক ও তাফসীরকারদের!! 


পাঠকগণ একটু ধৈর্য সহকারে তার কথাগুলো পড়ে নিন। যাতে 
পর্যালোচনা করা সহজ হয়। তিনি লিখেছেন: 


ক). 'পুনশ্চ : মুসলিম উম্মাহর কাছে আমার আকুল আবেদন ও জরুরী 
পরামর্শ, কালবিলম্ব না করে আসুন আমরা সবাই সুরা বাকারার 
আয়াত-১৮৯ (অংশ)-এর অনুবাদ সংশোধন বা শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে 
যুগান্তকারী সংস্কার মেনে চলি। একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দেওয়া এই 
প্রাকৃতিক বিধানকে মেনে চলি। দুনিয়া ও আখেরাতের কামাইকে আর 
বিনষ্ট না করি। আমীন।' (চান্দ্রমাস : সপ্তম সংস্করণ, প্র. ১৩) 
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আরো লিখেছেন: 
খ). 'আল্লাহ নবচন্দ্র দিয়েছেন চান্দ্রমাস গণনা শুরু করার জন্য : 


১। সুরা বাকারার ২ : ১৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, “তারা 
আপনার কাছে নবচন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বা জানতে চায়। বলে 
দিন, এগুলো (নতুন চাঁদসমূহ) আরম্ভ (হিসাব) করার মাধ্যম। পুরো মানব 
জাতির জন্য (লিননাছ) এবং হজ্জের জন্য।[1] তাই হিজরী মাস গণনা 
করতে হয় নতুন চন্দ্র দিয়ে।[2] এটা সারা পৃথিবীর মানুষের (লিননাছ) 
জন্য আল্লাহর নির্দেশ, কোন গোত্র বা দেশের জন্য নয়। তাই সারা 
পৃথিবীতে একক চান্দ্রমাস হিসাব করে একক হিজরী বৎসর গণনা করতে 
হবে। [3] 


২। এই আয়াতে 'হেলাল' বা নবচন্দ্র এর বহুবচন 'আহিল্লাতি' শব্দ দিয়ে 
আল্লাহ ১২ (বার) মাসে বারটা নবচন্দ্রের কথা বলেছেন। অর্থাৎ ১২টা 
নবচন্দ্র দিয়ে আল্লাহ সারা বিশ্বের মানবজাতিকে ১২টা চান্দ্রমাস আরম্ভ 
করতে বলেছেন। 


৩। আবার 'মীকাত'-এর বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ দিয়ে আল্লাহ বার 
মাসের সময়সমূহের শুরুসমূহ নির্ধারণের কথা বলেছেন।[4] উপরোক্ত 
আয়াতের মর্মার্থ বিশ্বব্যাপী তাফসীরকারগণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে 
পারছেন না কেন তা আমার বোধগম্য নয়।[5] (ান্দ্রমাস : নবম 
সংস্করণ, প্র. ২১) 


বইয়ের শেষে একই বিষয়ে লম্বা আলোচনা করেছেন। লিখেছেন: 


“২০ খানা তাফসীরের ইংরেজি অনুবাদ, না বাংলা অনুবাদ, কোনটা ভুল 
এই শিরোনামের অধীনে একটি ভমিকা টেনে লেখেন: 


“সঠিক অনুবাদ : 'তারা আপনার কাছে নতুন চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 
করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) 
আরম্ভ (হিসাব) করার মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের 
জন্য।' 
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অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় : “তারা আপনাকে নতুন চাঁদসমূহ 
(বারটা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এগুলো (বারটা নতুন 


চাঁদ) সুচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার মাসসমূহের), পুরো 
মানবজাতির জন্য এবং হজ্জের জন্য'। 


বিভিন্ন তাফসীরগ্রন্থে সুরা আল বাকারার আয়াত ২ : ১৮৯ (অংশ)-এর 


(এই ছকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইংরেজি, বাংলা ও উর্দু মিলিয়ে মোট বিশটি 
তাফসীরপগ্রন্থ থেকে আলোচ্য আয়াত-অংশের তরজমা ও সে সম্পর্কে 
মন্তব্য তুলে ধরেছেন। অতঃপর লিখেছেন: ) 


উপসংহার: 


ইংরেজি ভাষার পাঁচটি অনুবাদে 'আহিল্লাতি' এবং “মাওয়াকীতু' শব্দদ্বয়ের 
অর্থ সঠিকভাবে বহুবচন করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষার দ্বিতীয় অনুবাদে 
'মাওয়াকীতু' শব্দের অর্থ মৌসুমসমূহ (!) বলা হয়েছে। বাকী বারটা বাংলা 
অনুবাদে শব্দদ্বয়ের অর্থ কেউই বহুবচনে করেননি। এখন প্রশ্ন হল- কোন 
তাফসীরটা সঠিক? আবার 'নবচন্দ্রসমূহের' স্থলে কেউ কেউ অর্থ 'নবচন্দ্' 
করেছেন আর কেউ কেউ করেছেন শুধুই “চন্দ্র। বাকী দুইটা উর্দু 
অনুবাদের একটায় 'আহিল্লাতি' শব্দের অর্থ 'নবচন্দ্রসমূহ' (চাঁদসমূহ)' করা 
হয়েছে, অন্যটায় করা হয়েছে 'মাসসমূহ'। এমনকি আয়াতে না থাকলেও 
অনেকেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি(!) এবং নবচন্দ্রের হাস-বৃদ্ধির (11) কথাও 
বলতে দ্বিধা করেননি। আশা করি শ্রদ্ধেয় ওলামায়ে কেরাম অতিসত্তার এর 
একটা সমাধান দেবেন। সুরা তাওবার ৯ : ৩৬ আয়াতে উল্লিখিত ১২টা 
মাস আরম্ভ করতে বারটা নবচন্দ্রের কথা বুঝানোর জন্যই যে আল্লাহ ২ : 
১৮৯ আয়াতে 'আহিল্লাতি' বা 'নবচন্দ্রসমূহ' কথাটা বলেছেন, 
তাফসীরকারগণের কেউই তা চিন্তা করেননি।[6] এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি 
এত দীর্ঘ সময় ধরে কী করে সকল জ্ঞানী-গুণী মহলের দৃষ্টির বাইরে রয়ে 
গেল তা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না। পাঠক আপনি কী বলেন? 


মীকাতের অর্থ অভিধানে স্থান ও সময় দুইটাই বলা হয়েছে। মূলে এর অর্থ 


হবে আরম্ভ, সুচনা বা 91211070 012 2৬11, যার জন্য স্থান ও সময় 
দুটোরই প্রয়োজন হয়।[7] তাই মীকাতের বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ 
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বা আরম্ভকে বুঝিয়েছেন।” (চান্দ্রমাস, ২১৫-২১৯) 


পার্থক্য কোথায়? 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তরজমা এবং অন্যান্যদের কৃত তরজমার মধ্যে 
পার্থক্য কোথায়? তার কথায় তিনটি জিনিসের আলোচনা এসেছে: 


১। &»৩। (আল-আহিল্লাহ) বহুবচনের শব্দ। এর তরজমা হওয়া উচিত 
নবচন্দ্রসমূহ। কিন্তু বাংলা অনুবাদকগণ শুধু 'নবচন্দ্র' বা 'নতুন চাঁদ' 
লিখেছেন। 'সমূহ' এই বহুবচন নির্দেশক শব্দটি উল্লেখ করেননি। 


২। ৬৪৮ (মাওয়াকীত) শব্দটিও বহুবচন। এর তরজমাতেও বাংলা 
অনুবাদকারীগণ 'সমূহ' লেখেননি। 


৩। এই ব্যাপারটি কোনো মুফাসসিরই বুঝতে পারেননি যে, এখানে ৷ 
(আলআহিল্লাহ) বহুবচন আনা হয়েছে এজন্য যে, চান্দ্রমাস মোট বারটি। 
আর প্রত্যেক মাসে একটি করে নতুন চাঁদ। সর্বমোট বারোটি নতুন চাঁদ। 
অথচ বাস্তবতা এই যে, বারো চান্দ্রমাসের বারোটি নতুন চাঁদ এটা এমন 
কোনো রহস্য নয় যে, প্রত্যেক মুফাসসিরকেই এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে 
হবে। এটা খুবই সহজ এবং সাধারণ একটি বিষয়। তাই অনেক 
মুফাসসির এর উল্লেখ প্রয়োজন মনে করেননি। অথচ তাদের এই উল্লেখ 
না করার অর্থ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলতে চাচ্ছেন, তারা নাকি বিষয়টা 
বোঝেননি! আসলে এটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জ্ঞানের স্বল্পতা বরং তার 
অপারগতা। তিনি যে বলছেন কোনো মুফাসসিরই এখানে বারো মাসের 
দিব্যি আলোচনা করেছেন। 


রইল বহুবচন শব্দের অনুবাদে 'সমূহ' এর উল্লেখ-অনুল্লেখ প্রসঙ্গ। তো 
এটা কীভাবে অজানা থাকে যে, বহুবচনের অনুবাদে যদি ইসমে জিনস 
(জাতিবাচক) শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে বহু-এর অর্থ তাতে এমনিতেই 
আদায় হয়ে যায়। পৃথক বহুবচন-সুচক শব্দের দরকার হয় না। যেমন বলা 
হল, 'বাগানে ফুল ফুটেছে', এর অর্থ কেউ এটা বোঝে না যে, বাগানে 
কেবল একটি ফুল ফুটেছে। এখন যদি কেউ নিজের বিজ্ঞতা ফলাতে গিয়ে 
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বলে, 'বাগানে ফুলসমূহ ফুটেছে' তাহলে এটা কি বিশাল কোনো কৃতিত্ব 
হয়ে যাবে, যার জন্য অন্যদের অজ্ঞ মনে করা এবং নিজেকে সংস্কারক 
মনে করা জরুরি হয়ে পড়বে?! যাইহোক, যেসব অনুবাদক এখানে “সমূহ' 
লেখেননি তারা কিছুমাত্র ভুল করেননি। কথার আবহ থেকে বহু-এর অর্থ 
তাদের তরজমায় প্রতিফলিত হয়। তারপরও বাস্তব ঘটনা হল, অনেক 
অনুবাদক এ জায়গায় 'সমূহ' শব্দ স্পষ্ট করেই লিখেছেন। ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেবই প্রথম এই কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিচ্ছেন- বিষয়টা সে রকম নয়। কিন্তু 
আসল রহস্য, যা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের মনের মধ্যে রয়েছে এবং যা কিনা 
তার মতে যুগান্তকারী সংস্কার; অন্যান্য তরজমার সাথে নিজের তরজমার 
তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে সেটার উল্লেখ করেননি। জানা নেই, 
কেন তিনি এমনটা করলেন। অথচ এই রহস্য উদঘাটিত হওয়া ছাড়া এটা 
জানাই সম্ভব হবে না যে, তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের খেলাফ কী বলতে 
চান? এ রহস্যের কিনারা করতে চাইলে দেখুন, তার লিখিত চান্দ্রমাস' 
প্ব. ৯৬-৯৭ পর্ব ৫৮ এবং প্র. ২০৬ ও প্র. ৫৬-৫৮ পর্ব ৩৩ ইত্যাদি। 


সেই রহস্যটি এই যে, বাস্তবে তো হিলালের অর্থ হচ্ছে অমাবস্যা-পরবর্তী 
তির জ্যোতির্ময় চাঁদ। সমগ্র দুনিয়া এটাই বুঝতো এবং এখনো 
এটাই বোঝে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, হিলালের অর্থ হচ্ছে 
অমাবস্যা । তিনি বলছেন, অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাসের সূচনা হবে। 
দৃশ্যমান নতুন চাঁদ থেকে নয়!! 
করেছেন, 'অমাবস্যা' তো করেননি! ঠিক। এজন্যই তো এটা রহস্য। ভাই, 
নবচন্দ্রের অর্থ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অভিধানে 'অমাবস্যা'। তো তিনি কথা 
বলছেন তার অভিধান অনুযায়ী আর মানুষ বুঝছেন বাংলা ভাষার অভিধান 
অনুযায়ী! 


যাইহোক, আরবী 'হিলাল' এবং বাংলা 'নবচন্দ্র'কে যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
বিকৃত করে অমাবস্যা করলেন এটা পরিক্ষার ধোঁকাবাজি। এ বিষয়ে 
সামনে আলোচনা আসছে। প্রথমে আমরা এই তিনটি জিনিস নিয়ে 
আলোচনা করতে চাই, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যেখানে নিজের স্বাতন্ত্য প্রমাণের 
চেষ্টা করেছেন এবং অন্যদের দোষারোপ করেছেন। 


প্রথম বিষয় 
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'আল-আবহিন্লা'র অর্থ। যেমনটি আমি বলে এসেছি, আয়াতে কারীমার 
তরজমায় 'সমূহ' না লেখা হলেও বক্তব্যের আবহ থেকে তাতে বহুবচনের 
অর্থ বোঝা যায়। অধিকন্ত স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও এক জায়গায় “সমূহ' 
ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'এর জবাবে আল্লাহ বলেছেন, এই 
নবচন্দ্র সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাসসমূহ হিসাব করার মাধ্যম'। 
(চান্দ্রমাস, প্র ১১২) 

এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেও কেবল 'নবচন্দ্র' লিখেছেন 'নবচন্দ্রসমূহ' 
লেখেননি! আরো শুনুন, বইয়ের ১১২ থেকে ১৪১ পৃষ্টা পর্যন্ত ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব কুরআনে কারীমের অনেক আয়াত উদ্ধৃত করেছেন, সেগুলোর 
তরজমার উপর আমরা সংক্ষিপ্ত নযর বুলিয়েছি। তখন লক্ষ্য করলাম, তিনি 
বহু আয়াতে বহুবচনের অনুবাদ করেছেন একবচনের মতো করে। 
বহুবচনসূচক কোনো শব্দ সেখানে ব্যবহার করেননি। না সমূহ" না অন্য 
কিছু! যেমন, 


১। ৩৬০) এ] ৩১4৩৪) স্পষ্ট নিদর্শন' (প্র. ১১৩) 
২। ১১ ১%। ০০৫ এ 'অন্ধকারের মধ্যে (পৃ. ১১৫) 
৩। ০০১ ০।3। ৯৬ 'আসমান ও যমীন' (প্ব. ১১৬) 


৪। এট ০০৯1) ০০9০ এ 'আসমান ও যমীনে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি 
করেছেন তাতে নিদর্শন রয়েছে' (প্র. ১১৯) 


৫। 9১85 2৯ ০৪৯ 'জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন" (প্র. ১২১) 
৬। ০4০19 ৬৪ ৬০ 'বছরের গণনা ও হিসাব (পৃ. ১২২) 


৭। ০০১১১ ০3 ৪ 'তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন' (পর. 
১২৬) 


৮। 9৯৪৯ ৫৮] 4৩৯ 5. নিশ্চিত নিদর্শন (প্র. ১৩২) 


এছাড়াও আরো কয়েকটি আয়াতে বহুবচন শব্দের তরজমা করেছেন 


7 0122 6/25/17, 8:33 21৬ 


চান্্রমাস: একাট পর্যালোচনা-২ | মাসিক আলকাউসার 1100)://%% $/.8119%598100177/8111015/1303/01110 


একেবারে একবচনের মতো। কোনোরকম বহুবচন নির্দেশক শব্দ তিনি 
ব্যবহার করেননি। অথচ ব্যাকরণের দৃষ্টিতে উল্লিখিত স্থানগুলোতে এমন 


প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজে বহুসংখ্যক আয়াতে বর্ণিত বহুবচনের তরজমায় 
না 'সমূহ' লিখেছেন আর না অন্য কোনো বহুবচনসূচক শব্দ, সে লোক 
“'আল-আহিল্লা কিংবা 'মাওয়াকীতু-এর তরজমায় 'সমূহ' না লেখায় 
জানের নারে পভি এর রন জারতিডে হলি 
বা সংস্কারের দাবি করছেন কীভাবে? 


আশা করি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব শুনে অসন্তুষ্ট হবেন না যে, তার এই লেখার 
আগে শুধু নয়; বরং তার জন্মেরও আগে উর্দু, ফার্সীতে লিখিত তরজমা 
তো বটেই, স্বয়ং বাংলা ভাষাতেও এমন তরজমায়ে কুরআন রয়েছে 
যেখানে 'আল-আহিল্লা'-এর অনুবাদে 'সমূহ' বা এ ধরনের কোনো শব্দ 
আছে। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বইয়ের প্রথম প্রকাশ ৪/৫/২০০৬ ঈ. আর তার জন্ম 
যদ্দুর জানা সম্ভব হয়েছে, ১৯৪০-এর দিকে। এখন লক্ষ্য করুন: 


১। মাওলানা আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদি (১৬ শা'বান ১৩০৯ হি.-১৩৯৭ 
হি. মোতাবেক ১৬ মার্চ ১৮৯২ ঈ. - ৬ জানুয়ারি ১৯৭৭ উঈ.) - 
তরজমায়ে কুরআন এবং সংক্ষিপ্ত তাফসীরের বঙ্গানুবাদ ইসলামিক 
ফাউন্ডেশন থেকে বেরিয়েছে ১৯৯৫-এর অক্টোবরে। তাতে আয়াতের 
তরজমা লেখা হয়েছে: 'আপনাকে (লোকেরা) নতুন চাঁদপগ্তলি সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তা মানুষের জন্য এবং হজ্বের সময় 
জ্ঞাপক'। (তাফসীরে মাজেদী শরীফ ১/৩৫৫) 


২। জনাব আকরাম খাঁ (১৮৬৮ ঈ.-১৯৬৮ ঈ.)-এর তরজমায়ে কুরআনের 
ফাতেহা ও বাকারা অংশ প্রথমবার বেরোয় ১৯৩০ সনে। তাতে আয়াতের 
তরজমা নিয়রূপ: 


“(হে রাসূল!) লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদগুলো সম্বন্ধে, 


বল এগুলি হইতেছে জনগণের মঙ্গলের জন্য একটা সময় নির্ধারণ- বিশেষ 
করিয়া হজের জন্য। (২ : ১৮৯) (সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্তারিত 
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তাফসীরসহ, মোহাম্মাদ আকরাম খাঁ, ১/২৩১) 


৩। মাওলানা আলী হাসান রাহ., যার 'মাসলা শিক্ষা" নামক বই ১৯১৪ 
সনে বের হয়েছে। তিনি এবং মাওলানা আব্দুল হাকীম, যার জন্ম ১৮৮৭ 
তে এবং মৃত্যু ১৯৫৭ ঈসাব্দীতে। এ দুইজনের যৌথভাবে অনুদিত 
তরজমাতুল কুরআনের দ্বিতীয় পারা, যেখানে আয়াত ২ : ১৮৯ রয়েছে, 
যেটি ১৯২২ সনে প্রকাশিত হয়- ওখানে আয়াতের তরজমা লক্ষ্য করুন: 
'তাহারা তোমাকে নবচন্দ্রসমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি বল, উহা 
মানুষের জন্য ও হজের সময় নিরূপক'। (কুরআন শরীফ, বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ 
ও বিস্তারিত তাফসীর ১/৭৯)[৪] 


ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'আহেল্লাত- 'হেলাল'-এর বহুবচন; হেলাল অর্থ 
দ্বিতীয়ার চন্দ্র অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নবচন্দ্রকলা'। এই তরজমার একটি কপি 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পাঠাগারে সংরক্ষিত আছে। যা উসমানিয়া বুক 
ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। 


৪। শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলবী (১৬৯৯ ঈ. - ১৭৬৭ ঈ.) তাঁর ফার্সী 


৩৯ ৮1৯9০০১১০9১ ২০০ (1835 0০531155০০৪ ও 
(ফাতহুর রহমান প্র. ৪৩ মাতবায়ে মুজতাবাঈ ১৩০৪ হি.) 


এখানে 'আহিল্লা' এবং 'মাওয়াকীত' দুটোর তরজমাতেই বহুবচননির্দেশক 
শব্দ রয়েছে। 


৫। 'ফাতহুর রহমান'-এর সঙ্গে একই মলাটে শেখ সাদী (৬৯০ হি.) রাহ. 
-এর ফার্সী তরজমাও ছাপা হয়েছে। এতেও উভয় শব্দের তরজমায় 
বহুবচনসূচক শব্দ রয়েছে। 


ঙ। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান রাহ. (১২৮৬ হি. - ১৩৩৯ হি.)-এর 
তরজমা তো জগদ্িখ্যাত। 'মাআরিফুল কুরআনে' (মুফতি মুহাম্মাদ শফী 
রাহ.) আয়াতের নীচে হুবহু এ তরজমাই দেয়া হয়েছে। সেখানে লেখা 
হয়েছে: 


9022 6/25/17, 8:33 21৬ 


চান্্রমাস: একাট পর্যালোচনা-২ | মাসিক আলকাউসার 1100)://%% %/.8119%598100177/8111015/1303/0110 


05৫9] ০৯২ ০০৬৭ ১৬9 ৪০৫ 4১৪ 24 আল এছ ০০৯ ০৯ এইজ এলি কি 


75 4৫৮৯ 9916449 এ 
“মাওয়াকীত'-এর তরজমায় বহুবচনের চিহ্ু বিদ্যমান রয়েছে। 


একাধিক ইংরেজি তরজমা থেকে তো স্বয়ং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই উদ্ধৃত 
করেছেন যে, সেখানে আলআহিল্লাহ এবং মাওয়াকীত দুটোর তরজমাই 
পরিক্ষার বহুবচন নির্দেশক শব্দে করা হয়েছে। 


তার আগে এতগুলো মানুষ যে কথা লিখে গেছেন, সেটার আবিষ্কারক 
এবং সংস্কারক ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ে গেলেন কী করে?! 


দ্বিতীয় বিষয়: 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অনুবাদকগণ “মাওয়াকীত"- 
এর তরজমাও ভুল লিখেছেন। তাতে বহুনির্দেশক শব্দ উল্লেখ করেননি। 
অথচ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের খবরই নেই যে, “মীকাত'-এর তরজমা তিনি 
নিজেই ভুল করে বসে আছেন। অন্য অনুবাদকেরা ঠিক তরজমা 
লিখেছেন। 


চাই স্পষ্ট বহুবচনসূচক শব্দে তরজমা করে থাকুন কিংবা এমন কোনো 
শব্দে, যাতে পূর্বাপর থেকেই 'বহু'র অর্থ বুঝে এসে যায়। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই শব্দের তরজমায় তো 'সমূহের' পুরো স্তপ জমা 
১১১ পৃষ্ঠায় একাধিক অভিধানের উদ্ধতিতে এর যে অর্থ লিখেছেন, 
আয়াতের তরজমায় তার মোটেও ধার ধারেননি! 


আর সে কারণেই 'মাওয়াকীত'-এর সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভট এই 
তরজমা তিনি করেছেন: 'সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ-বারটা) -এর আরম্ভ 
করার মাধ্যম' | 


আমরা ইতঃপূর্বে অভিধানগ্রন্থসমূহের বরাত দিয়ে উল্লেখ করে এসেছি যে, 
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'মীকাতে'র অর্থ হয়ত সময় কিংবা সময় নির্ণয়ের মাধ্যম । 'মীকাত' যদি 
সময় অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে সাধারণত তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে কোনো 
কাজের জন্য নির্ধারিত সময়। এছাড়াও 'মীকাত'এর আরো বহু অর্থ 
রয়েছে। কিন্তু সেগুলো এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেমন হাত্বীদের জন্য শরীয়ত 
জায়েয নেই। একেও 'মীকাত' বলা হয়। বহুবচনে 'মাওয়াকীত'। (প্রকাশ 
থাকে যে, এই স্থানগ্তলোকে 'মীকাত' এজন্য বলা হয় না যে, এখান থেকে 
ইহরাম শুরু করা জরুরি। ইহরাম চাইলে ঘর থেকে বেঁধেও বের হতে 
পারে। ওগুলোকে বরং 'মীকাত' বলা হয় শেষসীমা হওয়ার বিচারে। কারণ 
এরপর আর ইহরাম ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। এমনিভাবে 'মীকাত'-এর 
একটি অর্থ, প্রতিশ্রুত সময়। এদিক থেকে কিয়ামত এবং হাশরের জন্যও 
'মীকাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়। 


যাইহোক ০৪১ এ ০৪৮ ৬৯ -এ মীকাত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত নির্ধারিত 
সময় কিংবা সময় নিরূপণের উপকরণ ও মাধ্যম। যদি সময় অর্থে নেয়া 
হয় তাহলে 'মাওয়াকীত'-এর অর্থ হবে, 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত 
সময়সমূহ'। আর যদি 'সময় নির্ণয়ের মাধ্যম অর্থ ধরা হয় তাহলে 
'মাওয়াকীত'-এর অর্থ হবে, 'সময় নির্ধারণ করার মাধ্যমসমূহ'। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি মীকাতকে সময় অর্থে নিতে চান তাহলে তাকে এর 
তরজমা করতে হবে, 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত সময়সমূহ'। তারপর 
যদি তার কাছে কোনো প্রমাণ থাকে তাহলে এর ব্যাখ্যা 'বার মাস' দিয়ে 
করতে চান তো করবেন। কিন্তু কোনো প্রমাণ তো নেই। উল্টো এর পক্ষে 
প্রমাণ রয়েছে যে, এখানে উদ্দেশ্য, মানুষের ইবাদাত ও লেনদেনের 
সময়। অন্য প্রমাণাদি ছাড়াও ০4 শব্দও এর পক্ষে খুবই স্পষ্ট ও বড় 
আলামত। যাইহোক 'সময়সমূহ' কিংবা 'নির্ধারিত সময়সমূহ' বলার পর 
'মাওয়াকীত'-এর তরজমা পুরা হয়ে গেছে। এখন "আরম্ভ করার মাধ্যম”, 
“হিসাব করার মাধ্যম", 'শুরুসমূহ' এসব বলার তো কোন অবকাশ বাকি 
থাকে না। এই শব্দগুলো আয়াতে বিদ্যমান কোন্‌ আরবী শব্দের তরজমা? 
কোনোটারই নয়। এগুলো বরং ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পক্ষ থেকে সরাসরি 
নিজস্ব সংযোজন। আর 'শুরুসমূহ' তো একেবারে অপরিচিত, অপ্রাসঙ্গিক। 
'মীকাত'-এর একাধিক অর্থ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ সব অর্থের মধ্যে শুরু 
এবং সূচনার কোনো নামগন্ধও নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি জিদ ধরেন 
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তাহলে আরবী অভিধানমালার একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে হলেও এ 
অর্থটি উদ্ধত করুন! এবং ৬৪ পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের দাঁড় 
করানো অর্থের পক্ষে আবেগতাড়িত হয়ে এক দুর্দান্ত কাজ করে 
ফেলেছেন। সেটা হল ৯১.। ০২৮ -এর তরজমা করেছেন 'সালাতের 
আরম্ভসমূহ'। অথচ এর অর্থ হচ্ছে, “সালাতের নির্ধারিত সময়সমূহ'। 
বেচারা বোধহয় এটাও চিন্তা করেননি যে, নামাযের সূচনা হয় তাকবীরে 
তাহরীমার মাধ্যমে, কেবল সময় আরম্ভ হওয়ার ছারা নয়! 


আর যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব “মীকাত'-কে 'সময় নির্ধারণের মাধ্যম' অর্থে 
নিতে চান তাহলে 'মাওয়াকীত'-এর তরজমা হবে 'সময় নির্ধারণের 
মাধ্যমসমূহ'। এই তরজমাও পূর্ণাঙ্গ এবং সঠিক। এই তরজমা করা হলে 
'সময়সমূহ' শব্দের ব্যবহার অগ্রাসঙ্গিক। এখানে এর কোনো অবকাশ 
নেই। যদি কোনো সুযোগ থাকত তাহলে পরে তার দ্বারা 'বার মাস' 
উদ্দেশ্য নেয়ার পক্ষে প্রমাণের দরকার হত। 


এই হলো সুরতেহাল। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, ইঙ্জিনিয়ার সাহেব 
'মীকাত' এর আলাদা আলাদা দু'টো অর্থকে একসাথে করে একটি অর্থ 
দাঁড় করিয়েছেন এবং তাকেই 'মাওয়াকীত'-এর তরজমা সাব্যস্ত 
করেছেন। এই প্রক্রিয়া আরবী-বাকরীতির সম্পূর্ণ রুচিবিরুদ্ধ হওয়ায় তা 
অবশ্যই পরিত্যাজ্য । কিন্তু এই অচল ও অবাস্তবকে আঁকড়ে ধরেই 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সংস্কারের যত গর্ব আর অহংকার!! অথচ ভাষার সঙ্গে 
যার সামান্য সম্পর্কও আছে তিনি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তরজমা পড়ে 
হতবাক হবেন। কে না জানে যে, বহুবচন শব্দের তরজমায় একটাই 
বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, দু'টো না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
“মাওয়াকীত' এর তরজমা করতে গিয়ে লিখেছেন: 


“আবার 'মীকাত' এর বহুবচন 'মাওয়াকীতু' শব্দ দিয়ে আল্লাহ বার মাসের 
সময়সমূহের শুরুসমূহ নির্ধারণের কথা বলেছেন। উপরোক্ত আয়াতের 
মর্মার্থ বিশ্বব্যাপী তফসীরকারগণ সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারছেন না 
কেন তা আমার বোধগম্য নয়;” (চান্দ্রমাস, নবম সংস্করণ প্র. ২১) 


এই যে 'বার মাসের সময়সমূহের শুরুসমূহ' এখানে একটিমাত্র বহুবচন- 


শব্দের জন্য (মাওয়াকীত) দুই দুই বার 'সমূহ' ব্যবহার কীভাবে সম্ভব 
হল? যে কেউ বুঝতে পারবেন, এটা এ কারণেই হয়েছে যে, এখানে এক 
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শব্দের অধীনে দুই শব্দের তরজমা করা হয়েছে। একটি আয়াতে আছে, 
আরেকটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের তরফ থেকে যোগ করেছেন। 


আরো মজার বিষয় হল, প্র.২১ এবং ২১৫-২১৬ তে যে তরজমা 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব করেছেন তাতে বহু-নির্দেশক শব্দ নেই। কেবল 
অতিরিক্ত যোগ করা শব্দে বহু-নির্দেশক রয়েছে। আবারো দেখুন: 


“বলে দিন এগুলো সময়সমূহের আরম্ভ করার মাধ্যম।” (প্র. ২১, ২১৫) 


“আপনি বলে দিন এগুলো সূচনাকারী বা আরম্ভ করার মাধ্যম (বার 
মাসসমূহের)।” (প্র-২১৬) 


উভয় তরজমাতেই 'মীকাত' এর অর্থ গলদ করেছেন। আরবী অভিধানে 
মীকাতের কোনো অর্থ 'সুচনাকারী' বা আরম্ভ করার মাধ্যম" নেই। 
সুতরাং তরজমা তো ভুল করেছেনই, এদিকে বহু-নিদের্শক শব্দ বসাতে 
ভুলে গেছেন! সেটা লাগিয়েছেন 'সময়'-এর সাথে, যা তার পক্ষ থেকে 
যোগ করা। আর সম্ভবত সে কারণেই দ্বিতীয় তরজমায় এটাকে বন্ধনীতে 
রেখেছেন। কিন্তু যে জিনিস আয়াতে উদ্দেশ্যের অন্তর্গত নয় তাকে 
বন্ধনীতেও রাখা যায় না। 


এটা ঠিক যে, কখনো কখনো বক্তব্যের মাঝে কোনো কোনো শব্দ অনুক্ত 
থাকে। কিন্তু উহ্য রাখতে হলে কিছু না কিছু আলামত উপস্থিত থাকা 
জরুরি। এখানে ০৪৮ ('মাওয়াকীত') -এর পরে .১৬। (মাসসমূহ) উহ্য 
থাকার পক্ষে কোনো আলামত বা প্রমাণ নেই। এ কারণেই আজ পর্যন্ত 
কোনো আলেম এমন ব্যাখ্যা করেননি। বরং সাহাবা-তাবেঈন যুগ থেকে 
সবাই এই অর্থই বুঝে আসছেন যে, হিলালসমূহ অর্থাৎ হিলালী মাসসমূহ 
মানুষের ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন এবং বিশেষভাবে হজ্বের জন্য 
মীকাত। 


যাই হোক, এই ভুল বরং তামাশা তো হল 'মাওয়াকীত' এর তরজমা 
প্রসঙ্গে। আরো একটি ভুল তিনি করেছেন, ৬০৬ ('মাওয়াকীত")-এর পর 
১৮ (আশশুহুর) শব্দ উহ্য মেনে বক্তব্য শেষ করে দিয়ে। আর সেজন্যই 
(মাওয়াবীত)-এর উপর ওয়াকফ করে ১ এ; অংশকে তার থেকে 
বিচ্ছিন করে দিয়েছেন। তরজমা ও তফসীর দু'টোই করেছেন এমনভাবে, 


13 922 6/25/17, 8:33 21৬ 


চান্দ্রমাস: একটি পর্যালোচনা-২ | মাসিক আলকাউসার 1100)://৬/ত ৬৭.8119৬7 981.00117/8111019/1 303/10111 


যার দাবি হলো .-এ উহ্য মুবতাদার খবর। অথবা ৯ মুবতাদার দ্বিতীয় 
খবর। অথচ বাস্তবে ৮ তার মা'তুফকে নিয়ে ০০৮ এর ছিফত। এবং 
মাওছুফ-ছিফত মিলে ৬৯ মুবতাদার খবর। মূলরূপ এরকম: ভ ০০৪৯ 
০০৫ কুরআনে কারীমের নাহবী তারকীব (ব্যাকরণের সূত্র মেনে বিশ্লেষণ) 
-এর জন্য ই'রাবুল কুরআনের যেসব পুস্তক লেখা হয়েছে তার মধ্যে থেকে 
শুধু তিনটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। ১. 'ইরাবুল কুরআন' শাস্ত্রে 
ইমাম ও পণ্তিত শিহাবুদ্দীন আসসামীন (৭৫৬ হি.) লিখেছেন: 


১০০০৬ স ৬19০ রো "০431৯" 22৬০ খু ০০৯৭০ ৬০ চিনির এ 
০0১স৬ গঞ। টা ০১৭৬ 25 55 4 29 এয এ ৮০৪ (09) এ% 


১] পাত এ একাকি এ 55 ৮০ মখ৩ 5৬? একা এ ৩০০ তে তে এড ৬ 
0০0] এ ৩৪৪৯ ০১৬০৮ ৩ 23. ০2০0০80 95 ভছন ০ 1০নএ) ভা৮" এগ 
৪ ৭ ১5০1 ০১০০। এপ 08 দস্আ। এপ ৩১৮০০ ০৩ হল এ িক্চএ০ ও 0 

০০৪৯ ও এআ 


(আদ-দুররুল মাসুন ফি উলুমিল কিতাবিল মাকনুন, শিহাবুদ্দীন 
আসসামীন, ১/৪৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, প্রকাশকাল, 
১৪১৪ হিজরী) 


২. ৯১ ৩ ০০৯১২ ভসল ১ 0৬ আআ 9৮ ০৯ কাস? 


('আল-জাদওয়াল ফি ই'রাবিল কুরআন ও ছারফিহি ও বায়ানিহি' মাহমূদ 
ছাফী (১৯৮৫ ইং.) ১/৩৮৬, দারুর রশীদ দামেস্ক ১৪১৮ হি.) 


৩. ০০৪19 ৪৪০ ০০৯৪১ 00০ 9215 0. ০০0 


(ই'রাবুল কুরআনিল কারীম ওয়া বায়ানুহু' মুহিউদ্দীন আদ-দারবিশ 
(১৩২৬-১৪০৩ হি.) ১/২৪৮, দারুল ইয়ামামা ও দারু ইবনে কাছীর, 
বৈরুত, ১৪২৬ হি., নবম মুদ্রণ)। 


আরবী ভাষা ও কুরআনে কারীমের ভাষা অলঙ্কার সম্পর্কে যার কিছুমাত্র 
জ্ঞান আছে তিনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 
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তাফসীরে সেই 'তারকীব, (বাক্যবিশ্লেষণের ধারা) রক্ষিত হয়নি, যা 
ইরাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বর্ণনা করেছেন। আর তার তরজমা ও 
ব্যাখ্যা থেকে যে 'তারকীব' বোঝা যায় তা কুরআনের ভাষা-অলঙ্কারের 
সাথে মোটেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এবং এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ০১ শব্দটি 
একদম অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। "৷ এর উপর তাকে ৮ (আতফ) করা 
অর্থহীন হয়ে পড়ে তখন। -৮ (আতফ্)-এর প্রাসঙ্গিকতা সৃষ্টির জন্য 
বক্তব্যের মাঝে একটা কিছু উহ্য মানতে হয়, যা সাধারণ নিয়মে পড়ে না। 


যেমনটি পূর্বেই বলা হয়েছে, তার ব্যাখ্যার দাবি এই যে, ওয়াকফ করা 
হবে ৬৪১৮এর উপর। অথচ কুরআনে কারীমের কোনো একটি 
'মুতাওয়াতির' কেরাতের বিচারেও এখানে ওয়াকফ হয় না। না ওয়াকফে 
লাযেম, না ওয়াকফে তাম। কোনো প্রকার ওয়াকফ বা বিরামের সুযোগ 
নেই এখানে। 


যাক, এই ইলমী আলোচনা তো লেখা হল তালিবে ইলম ভাইদের জন্য। 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে শুধু এটুকুই বলতে চাই, কোনো আয়াতের এমন 
কোনো অর্থ যা আজ পর্যন্ত কোনো মুফাসসির, কোনো মুতারজিম এবং 
কোনো একজন আলেমে দ্বীনের চিন্তায়ও আসেনি এটাই প্রমাণ করে যে, 
এই অর্থ ভিত্তিহীন। তা যদি কারো চিন্তায় আসে তো এটা তার কোনো 
বিশেষত্বের সনদ নয়; বরং বিচ্ছিন্নতার লক্ষণ। তার জন্য আনন্দের নয়, 
আক্ষেপের কারণ । কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হচ্ছেন সেই লোক, যে 
আসতাগফিরুল্লাহ -এর জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ পড়ে এবং বিকৃতি ও 
সর্বনাশকে সংশোধন ও সংস্কার মনে করে!! খোদার বান্দা! আল্লাহ 
তাআলা কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও বিধিবিধান এবং এর আমলি নকশা 
(বাস্তবরূপ) সবকিছুর হেফাযত ও সংরক্ষণ করেন ইলমের ন্যায়নিষ্ঠ ধারক 
ও বাহকদের মাধ্যমে । এমন লোকের মাধ্যমে নয়, যাদের কুরআন ও 
হাদীসের ভাষার 'আলিফ-বা'ও জানা নেই। হাঁ, দ্বীনের সাহায্য যে কারো 
মাধ্যমেই করিয়ে নেন। এমনকি ফাজের ও পাপাসক্ত ব্যক্তির দ্বারাও। 
দ্বীনের নুছরত বা সাহায্য আর দ্বীনের ইলম ও বিধানাবলীর সংরক্ষণ দু'টো 
এক জিনিস নয় যে, একটাকে অপরটার সাথে তুলনা করা হবে। সুতরাং 
উলামায়ে কেরামের ইজমার পরিপন্থী কোনো কিছু যদি কোনো গবেষকের 
মনে আসে তাহলে তার জন্য জরুরি, সে এটাকে শয়তানের ওয়াসওয়াসা 
মনে করবে। তা না করে একে রহমানী ইলহাম (উপর ওয়ালার দান ) 
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মনে করা একটি স্বতন্ত্র গোনাহ। 


তৃতীয় বিষয় 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের তৃতীয় অভিযোগ এই যে, কোনো মুফাসসির এটা 
বুঝতেই পারেনি যে, আয়াত ২ : ১৮৯ -এর সাথে সূরা তাওবার ৯ : ৩৬ 
আয়াতের সম্পর্ক রয়েছে। অথচ এটা এত স্পষ্ট বিষয় যে, সাধারণভাবে 
মুফাসসিরগণ তা উল্লেখের প্রয়োজন বোধ করেননি। 


আর ব্যাপারটা এমনও নয় যে, মুফাসসিরদের মধ্যে কেউই এর উল্লেখ 
করেননি। বরং অনেকেই উল্লেখ করেছেন। আর বুঝেছেন তো সকলেই। 
এমন সহজ সাধারণ একটা বিষয় কোনো মুফসসির বুঝবেন না তা কী 
করে হয়? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব হয়ত চাচ্ছেন যে, সবাই ওনার মতো আয়াত 
২ :১৮৯-এর অধীনে বারো মাসের কথা ০ (মাওয়াকীত') শব্দের অর্থ 
বা মর্ম হিসেবে বলুক। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কারণ এতো হবে ভুল 
ব্যাখ্যা। তাই আমার জানা মতে তাদের কেউ এই কাজ করেননি। বাকি, 
যে প্রসঙ্গে বারো মাসের উল্লেখ এখানে আসতে পারে সেভাবে অনেকে 
তার উল্লেখ করেছেন। 


এখানে একটি প্রাচীন তাফসীরের ভাষ্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে এবং আরো কিছু 
তাফসীরের শুধু হাওয়ালা উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে হচ্ছে। ইমাম আবু 
জা'ফর ত্ৃহাবী (২৩৯-৩২১ হি.) -এর প্রসিদ্ধ তাফসীর 'আহকামুল 
কুরআন'-এর দুই খণ্ড আলহামদুলিল্লাহ ছেপে এসেছে। এঁ তাফসীরে 


আয়াত ২ : ১৮৫ 

ভেউ ০৪৪] পর্ডিল ৬ ৩০৯) 

-এর অধীনে তিনি লিখেছেন: 

এ5) ল৯ এ ও হু ১৮ 1৯ এ ০৯১ ১ ও ভডি এ ৩০০১ ০৪৪ ৩৬ 


0] ০9৬৭ 4৯৭] 0০০ ১ ০৭৪ 5 (৮3 ০এ শক্ডা৮ ৬৯ 05 মা ০ ৬০৯০৪) 2৩৪ 
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1৬৬ ০০ ৮ ক% (৯ ও ১১৫0 ০৫৯ ৪৪ তা 


অর্থাৎ রমযানের মাস হিলালের মাধ্যমেই জানা যায়। যাকে আল্লাহ 
তাআলা আমাদের জন্য মীকাত সাব্যস্ত করেছেন তাঁর এই পবিত্র ভাষ্য: 


ত13 ০০৩১ কা টি ৩৪ ৬ ৩৪ ৬৯৪ 


তো আল্লাহ তাআলা আমাদের বলে দিয়েছেন যে, হিলাল হচ্ছে আমাদের 
হজ্ব এবং অন্যান্য ইবাদত ও লেনদেনের জন্য মীকাত, যে সব ক্ষেত্রে 


এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ মাসগুলোর সংখ্যা বর্ণনা করেননি, 
যেগুলো জানা যায় হিলালের মাধ্যমে । সেটা বর্ণনা করেছেন সুরা 
বারাআতে (সূরা তাওবায়) এই বাণীতে: 


174৯০ 03 4 ১৩৪ 450। 54৪ ৩! 


অর্থাৎ হিলালী মাসসমূহ, যাকে আল্লাহ মীকাত বানিয়েছেন তার সংখ্যা 
হল বারো...। 


(আহকামুল কুরআন, আবু জাফর তৃহাবী ১/৩৪১, কিতাবুস সিয়াম ওয়াল 
ই'তিকাফ, মারকাযুল বুহুছিল ইসলামিয়া ইস্তাস্থুল প্রকাশিত, ১৪১৬ হি. 
মোতাবিক ১৯৯৫ ঈ.) 


এত প্রাটীন এবং এত পরিক্ষার ভাষ্য থাকা সত্তেও কি এ কথা বলার 
অবকাশ আছে যে, আয়াত ২ : ১৮৯ এবং ৯: ৩৬-এর মধ্যকার সম্পর্কের 
বিষয়টি কোনো মুফাসসির উল্লেখ করেননি? ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তো কেবল 
উল্লেখ না করা নয়; তিনি বরং বলছেন, কেউ বোঝেইনি! ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


আয়াত ২ : ১৮৯-এর অধীনে চান্দ্রমাসের প্রসঙ্গ ধরেছেন আরো যেসকল 
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মুফাসসির তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের শুধু হাওয়ালা দেখুন: 


১. ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়ারদি (৩৬৪ হি.-৪৫০ হি.), 'আন- 
নুকাতু ওয়াল উয়ুন' (তাফসীরুল মাওয়ারদি) ১/২৪৯, দারুল কুতুবিল 
ইলমিয়্যা, বৈরুত। 


২. ইমাম আবু আবদিল্লাহ কুরতুবি (৬৭১ হি.) আল-জামে' লি আহকামিল 
কুরআন, ৩/২২৯ মুআস্সাসাত্ুর রিসালা, বৈরুত। 


৩. আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আলী শাওকানী রাহ. (১১৭৩ হি.-১২৫০ হি.) 
“ফাতহুল কূদীর আলজামে" বাইনা ফাননাইর রিওয়াতি ওয়াদ দিরায়াতি 
মিন ইলমিত তাফসীর', ১/২১৭, দারে ইবনে কাছীর দামেস্ক, প্রকাশকাল: 
১৪১৪ হি. 


৪. আল্লামা সিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮ হি.-১৩০৭ হি.) ফাতহুল বায়ান 
ফী মাকাছিদিল কুরআন ১/৩৮২, আল-মাকতাবাতুল আছরিয়্যা, বৈরুত, 
১৪১২ হি. 


আরো দেখুন: 


৫. 'আল-মুহাররারুল ওয়াজিয ফী তাফসীরিল কিতাবলি আযীয", আবু 
মুহাম্মাদ ইবনে আতিয়্যা আন্দালুসি (৫৪১ হি.) ২/১৩৪, দোহা, কাতার, 
প্রকাশকাল: ১৪০১ হি. 


৬. তাফসীরে মাজেদী' প্র. ৯৫, টীকা ৬৮৯, তাজ কোম্পানি। 


যাইহোক, এই হচ্ছে সেই তিন জিনিস যার উপর ভিত্তি করে ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব সমস্ত মুতারজিম ও মুফাসসিরদের ভুল ধরেছেন এবং নিজেকে 
হাজার বছরের ভুলের সংশোধনকারী দাবি করেছেন। পাঠকবৃন্দ এর 
হাকীকত ও আসল রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। এবার বলুন, এখানে কোন 
বিষয়টি এমন আছে, যাতে মুতারজিম ও মুফাসসিরগণ ভুল করেছেন 
এবং সেই ভুলের কারণে হাজার বছর কালব্যাপী বিশ্বঙ্খলা চলে আসছে? 
এবং এখানে কোন বিষয়টা এমন আছে, যাতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এমন 
কোনো কর্মযজ্ঞ আঞ্জাম দিয়েছেন, যার ফলে এঁ বিশ্বঙ্খলার অবসান 
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ঘটেছে? তাহলে কী দরকার ছিল এত কিছু দাবি করার এবং নিজের 


বইকে যুগান্তকারী সংস্কার' বলার?! 

(পরবর্তী শিরোনাম: ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক 'হিলাল' এর বিকৃতি 
সাধন'। চলবে ইনশাআল্লাহ।) 

দৃষ্টি আকর্ষণ: 


জুমাদাল উলা ১৪৩৬ হি. সংখ্যায় 'চান্দ্রমাস' একটি পর্যালোচনা'-এর 
প্রকাশিত অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় লক্ষণীয়: 


১। প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্ৃষ্ঠায় (আল কাউসার গত সংখ্যার প্ৃষ্ঠা ৮) তৃতীয় 
কলামের প্রথম প্যারা কিছু সংযোজনসহ এভাবে পড়তে হবে: 


সুতরাং বর্ষগণনা এবং মাসসমূহের হিসাব সাধারণভাবে বোঝার সম্পর্ক 
কেবল চাঁদের 'হিলাল' আকৃতির সাথে নয়; বরং তার ক্রমাগত তিথি 
পরিবর্তন ও রূপ বদলের সাথে। খোদ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ১০ : ৫-এর 
অধীনে লিখেছেন: 


“বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, চন্দ্র সূর্য থেকে আলো পায়। এই জ্যোতির 
হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে একটা মাসের সুষ্টি হয় যার ব্যাপ্তি এক নবচন্দ্রোদয় 
দিয়ে শুরু এবং আরেক নবচন্দ্র দিয়ে শেষ।” (চান্দ্রমাস, প্র.১১৮) 


তাই চাঁদের 'হিলাল' আকৃতি থেকে নিয়ে পরবর্তী হিলালের রূপ লাভ পর্যন্ত 
তার এই সবগুলি পর্যায়কে ইঙ্গিত করে আয়াতে ঘা বহুবচনের শব্দ 
ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আরবী ভাষার বাঞ্ধারা ও গদ্যরীতি 
সম্পর্কে যার জানা নেই, তার এখানে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ০১৬ 
(হিলাল)-এর অর্থ হল 'নবচন্দ্র'। তো একে বহুবচনরূপে ব্যবহার করে 
চাঁদের সবগুলি আকৃতির প্রতি ইঙ্গিত কীভাবে হয়? কিন্তু ভাষা সম্পর্কে 
যার জানাশোনা আছে এবং আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের 'সনআতে তাগলীব' 
সম্পর্কে যার জানা আছে তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পারবেন যে, ঘ্ট-কে 
খুব সহজেই সম্ভব। অনেক মুফাসসির এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
করেছেন। 
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২। ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলামের মাঝামাঝি ৬ ৬: 9 রা.-এর নাম 
এসেছে। বাংলায় লেখা হয়েছে: 'তলাক'। এর সঠিক উচ্চরণ হবে 'তান্ক'। 


এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বান্দা হযরত মাওলানা আব্দুল 
মতিন দামাত বারাকাতৃহুম, জামেয়াতুল উলৃমিল ইসলামিয়া ঢাকা- এর 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। 


৩। তিনি ৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আয়াত ৩৬ : ৩৯-এ ৮ ১৮৮৩-এর 
তরজমা সম্পর্কে বলেছেন যে, ৩৯।-এর তরজমায় 'শাখা' শব্দ খুব 
একটা উপযোগী নয়। তার কথা ঠিক। কারণ ১৯। তো আসলে ০ 
»এ। খেজুরের কাঁদি বহনকারী দণ্ডের নাম। 'শাখা' বললে চিন্তা যায় 
'ডালে'র দিকে। কিন্তু আমরা অবশ্য লিখেছি 'খেজুরশাখা' খেজুর গাছের 
শাখা নয়। এতে হয়ত কাছাকাছি অর্থ আদায় হয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে 
আরো ফিকির এবং মশওয়ারা করা যেতে পারে। 


এই দুইটি পরামর্শের জন্য বান্দা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাঁকে জাায়ে 
খায়ের নসীব করুন। আমীন। (আবদুল মালেক) 


[1] সপ্তম সংস্করণে তরজমা ছিল এ রকম: সূরা বাকারার ২ : ১৮৯ 
নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, (তারা) আপনার কাছে নবচন্দ্রসমূহ 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বা জানতে চায়। বলে দিন, এগুলো (নতুন 
চাঁদসমূহ) সময়সমূহ (চান্দ্রমাসসমূহ) নির্ধারণ (গণনা বা হিসাব) 
করার মাধ্যম, পুরো মানবজাতির জন্য (লিননাছ) এবং হজ্জের জন্য 
(চান্দ্রমাস, সপ্তম সংস্করণ পৃ. ১৫) 


তরজমায় পার্থক্য কেন করলেন কিছু বলেননি । আগে 'নির্ধারণ'-এর 
পরে বন্ধনীতে 'গণনা বা হিসাব' লিখেছিলেন আর এখন 'আরম্ত'-এর 
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পরে শুধু 'হিসাব' লিখেছেন! প্রশ্ন হল গণনা বা হিসাব- এটা 'নির্ধারণ' 
অথবা “আরন্ভ'-এর অনুবাদ নাকি ব্যাখ্যা? 


দুটো তরজমাতেই ০৪৮ (মাওয়াকীত)-এর অর্থ ভুল লিখেছেন। 
একটু পরেই যার বিস্তারিত আলোচনা আসছে। আবার .-৪ দ্বারা 
উদ্দেশ্য নিয়েছেন 'বারো চান্দ্রমাস'। এটাও ভূল। পাঠকগণ ইতঃপূর্বে 
সঠিক ব্যাখ্যা পড়ে এসেছেন। কিছু বিস্তারিত সামনেও আসছে। 
(আবদুল মালেক) 


[2] সপ্তম সংস্করণে ছিল : 'তাই হিজরী মাস গণনা করতে হয় নতুন 
চন্দ্রোদয় দেখে (পর. ১৫) উদয়" এবং 'দেখা'র বিষয়টি নবম 
সংস্করণে ফেলে দিয়েছেন কেন? 


প্রশ্ন হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে উদয় এবং দেখার বিষয়টি নবম 
সংস্করণে বাদ দিলেন তাতে কথার কী সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেল? আগে তো 
বক্তব্য পরিক্ষার ছিল, এখন অস্পষ্ট হয়ে গেল! আসল কথা হল, 
আগে তার হুশ ছিল না যে, এই শব্দগুলো তার সংস্কার (মূলত 
বিকৃতি)-এর দাবিকে অপাঙউক্তেয় করে ফেলে। পরে যখন খবর হল 
তখন ব্যস সেগুলো ফেলে দিলেন! (আবদুল মালেক)। 


[9] আয়াতে কোথায় আছে হিসাবের কথা? কোথায় বা একক হিজরী 
বৎসরের কথা? হিলাল পুরো মানবজাতির জন্য মীকাত, কিন্তু তা 
“একক' এ কথা কুরআনে কোথায়?! যখন একক চান্দ্রক্যালেন্ডার নয় 
শুধু, আগাম তৈরি করা ক্যালেন্ডারের চিন্তাও ছিল না তখন কি হিলাল 
মীকাত ছিল না? হিলালের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা হত না? 
(আবদুল মালেক)। 

[এ] "মাওয়াকীত'-এর তরজমায় 'আরম্ভ' এবং 'বারো মাস' এগুলো 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পকেট থেকে যোগ করা। 'মাওয়াকীত'-এর 


অর্থের মধ্যে এগুলো অন্তর্ভূক্ত নয়। তিনি নিজেই তার বইয়ের ১১১ 
পৃষ্ঠায় বিভিন্ন অভিধানের বরাতে ০০৪৮ (মাওয়াকীত)-এর অর্থ 
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লিখেছেন। সেখানেও এ জিনিসগুলো নেই। (আবদুল মালেক) 


[5] এটা 'বোধগম্য হওয়ার কথাও না। মুফাসসিরগণ তো সঠিক 
ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আসলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবেরই নিজের 
বোধ-বুদ্ধির চিকিৎসা নেওয়া উচিত (আবদুল মালেক)। 


[6] এ রকম নয় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! একটু ধৈর্য ধরুন! (আবদুল 
মালেক)। 


[7] আপনার বক্তব্যমতেই যখন অভিধানগ্তলোতে 'মীকাত'-এর অর্থ 
লেখা হয়েছে সময় এবং স্থান; আর এখানে সময় অর্থই উদ্দেশ্য, 
তখন আপনি 'সুচনা' এবং 'আরম্ভ'-এর অর্থ নিজের তরফ থেকে 
কেন এবং কীভাবে আবিক্ষার করলেন? শব্দ এবং পরিভাষার ক্ষেত্রে 
কি নিজস্ব মতামত চলে? শব্দকে ভাষাভাষীদের মধ্যে প্রচলিত, 
অনুসৃত ও স্বীকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে যেমনখুশী অর্থ 
তাতে চাপিয়ে দেওয়াই তো সবরকম বিকৃতির গোড়া। (আবদুল 
মালেক) 


[9] সদরুদ্দীন আহমদ চিশতি বিপথগামী চিন্তা-বিশ্বাসের লোক। 
তাফসীর লিখেছেন- সেটাও বাতেনী। কিন্তু আয়াত ২ : ১৮৯-এর 
তরজমা (তাফসীর নয়) তিনিও সঠিক লিখেছেন। লিখেছেন: 
'তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে নূতন চাঁদসমূহ সম্বন্ধে। বলিয়া দাও 
এইগুলো ইনসানের জন্য এবং হজের জন্য ওয়াক্ত করা হইয়াছে' 
(কোরআন দর্শন' সদরুদ্দীন আহমদ চিশতি ২ : ১৮৯) তো এখানেও 
'সমূহ' রয়েছে। এটা ছাপা হয়েছে ২০০০ সালে। 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


মে ২০১৫, রজব ১৪৩৬ 


চান্দ্রমাস: একটি পর্যালোচনা-৩ : আল-বেরুনী 


কী বলেছেন? 
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


ইচ্ছা ছিল, এ সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক হেলালের বিকৃতি বিষয়ে লিখব। 
পরে মনে হলো, প্রথমে হিলাল ও অমাবস্যা বিষয়ে আল-বেরুনীর বক্তব্য তুলে 
ধরি। কারণ শুনেছি, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে চান্দ্রমাস অমাবস্যা থেকে শুরু হওয়ার 
কথা বলেন- তার সুযোগ নিয়েছেন তিনি আল-বেরুনীর নামে পাওয়া একটি ভুল 
তথ্য থেকে৷ তাই এ সংখ্যায় আল-বেরুনী কী বলেছেন এ বিষয়ে লেখা হল। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অন্য অনেক বিষয়ের মতো অমাবস্যার ব্যাপারেও বিপরীতমুখী 
কথা বলেছেন। তবে বেশিরভাগ এটাই বলেছেন যে, “ইসলামে এবং বিজ্ঞানের 
কাছে অমাবস্যার কোনো স্থান নেই।"!! 


অমাবস্যা একটি বাস্তবতা । ইসলাম কখনো কোনো বাস্তব বিষয়কে অস্বীকার করে 
না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানও তাই। অতএব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই কথা সত্যিই বড় 
আশ্চর্ষের যে, ইসলামে এবং বিজ্ঞানে অমাবস্যার কোনো স্থান নেই। 


শুনেছি, একজনের সাথে আলাপকালে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার এই বক্তব্য নিয়ে 
গর্ব করছিলেন এবং নিজেই এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছিলেন যে, (বিখ্যাত মুসলিম 
জ্যোতিরবিজ্ঞানী) আল-বেরুনী একথা লিখেছেন, এটা নাকি তাকে এক মুফতী 
সাহেব বলেছেন। তিনি হলেন জনাব এ কে এম নেছার আহমদ খান লক্ষীপুরী। 
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যাইহোক তার সাথে যোগাযোগ করা হল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল: আল- 
বেরুনীর কোনো গ্রন্থ জনাবের কাছে আছে কি না? বললেন, না। তিনি বুঝতে 
পারলেন যে, তার ঠিকানা দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মাদ এনামুল হক! প্রশ্ন 
আছে। ইনশাআল্লাহ বাড়িতে গিয়ে লিখিয়ে দেব। যে ভাষ্যটি তিনি লেখালেন তা 
নিম্নরূপ: বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুবাদকৃত এগারশত শতাব্দী 
আল-বেরুনী গ্রন্থে ৮৯ পৃষ্ঠায় পরিষ্কার ভাষায় উল্লেখ আছে যে, চান্দ্রমাসের 
হিসাব গণনা অমাবস্যা হতে আরম্ভ হয়ে থাকে' (চন্দ্রকলা)। 


'চন্দ্রকলা' কার লিখিত? তিনি ফাউন্ডেশন কর্তৃক অনুদিত বই থেকে আল- 


নেছার আহমদ সাহেব এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি! যাইহোক, নেছার 
সাহেবের শোকর আদায় করা হল। 


এখানে অবাক করা বিষয় হল, এনাম সাহেব তো বলছিলেন, অমাবস্যার কোনো 
স্থানই নেই। ইসলামেও না, বিজ্ঞানেও না। এখন আল-বেরুনীর নামে বলা 
উক্তিতে এর অস্তিত্বই শুধু প্রমাণিত হচ্ছে না; বরং এত বেশি গুরুত্ব যে, চান্দ্রমাস 
শুরুই করা হবে অমাবস্যা থেকে! নাউযু বিল্লাহিল আযীম। 


যাইহোক, এটা তো পরিক্ষার যে, আল-বেরুনীর এরকম কোনো গ্রন্থ নেই। 
উদ্ধতিতে অবশ্যই কোনো ক্রটি থাকবে। আর অমাবস্যার বিষয়টি যে কেবল 
একের পর এক অনুবাদ নির্ভরতার ফল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। 


অনুসন্ধানের পর ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যা পাওয়া গেল তা হচ্ছে: জনাব 
এম আকবর আলী মরহুমের লেখআল-বেরুনী'।১ এটা তার মুসলিম বিজ্ঞানী 
সিরিজের চতুর্থ বই। এই বইয়ে জনাব আকবর আলী সাহেব আল-বেরুনীর 
জীবনচরিত এবং তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী বিষয়ে নাতিদীর্ঘ পর্যালোচনা 
লিখেছেন। স্বভাবতই এতে আল-বেরুনীর গ্রন্থ 'আত-তাফহীম লি আওয়া-ইলি 
সিনাআতিত্‌ তানজীম' সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। যা বইটির ৭৯-৯৩ পৃষ্ঠা 
পর্যন্ত বিস্তৃত। 


আকবর আলী সাহেব “কিতাবুত্‌ তাফহীম'-এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'আত- 
তাফহীম'-এর ইংরেজী অনুবাদক প্রফেসর র্যামসে রাইট (03২91158 $/18110- 
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এর বক্তব্য তুলে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন : “অনুবাদক র্যামসে রাইট-এর মতে 
গ্রন্থখানি যদিও জ্যোতিষ সম্বন্ধে উপদেশাবলী সম্বলিত তবুও একে একাদশ 
শতাব্দীর বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক বলে অভিহিত করা যেতে পারে।' (আল-বেরুনী 
প্ু. ৭৯) 


খানিক পরে আকবর আলী সাহেব 'কিতাবুত তাফহীম'-এর কিছু কিছু আলোচনা 
সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে সেসবের সারসংক্ষেপ আল-বেরুনী রাহ.-এর 'আত- 
অনূদিত বই। যদিও এই অনুবাদের সাথে আরবী মূল পাঠও সংযুক্ত আছে। কিন্তু 
উদ্ধৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আকবর আলী সাহেবের ভরসা ছিল র্যামসে রাইটের 
ইংরেজি অনুবাদের উপর। 


মরহুম আকবর আলী সাহেব আত-তাফহীমের উদ্ধৃতিতে তার বইয়ের ৮৮-৯১ 
পৃষ্ঠায় বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত মাসের নামসমূহের তালিকা 
দিয়েছেন। এ তালিকার প্রথম ছকটি ইসলামোত্তর আরবী মাসের নাম বর্ণনার 
জন্য। বারো মাসের নাম উল্লেখ শেষে নীচে নোট দেয়া হয়েছে : “অমাবস্যা থেকে 
মাস শুরু হয়। ৩৫৪ দিনে বৎসর। মলমাস জুড়ে দেওয়া হয় না।' (“আল- 
বেরুনী', এম. আকবর আলীকৃত, পৃ. ৮৯, প্রকাশক : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
চতুর্থ প্রকাশ, রমযান ১৪০২ হি. মোতাবেক জুন ১৯৮২ খ.)। 


এই হল ঘটনা। 'এগারো শত শতাব্দী' নামে আল-বেরুনীর কোনো গ্রন্থ নেই। 
ইসলামিক ফাউন্ডেশনও তা অনুবাদ করায়নি। “আল-বেরুনী' নামে আল- 
বেরুনীর জীবনী বিষয়ে লেখা বইটি এম আকবর আলী সাহেবের রচনা। যা 
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে মাত্র। আর 'এগারো শত শতাব্দী'র রহস্য 
আওয়া-ইলি সিনাআতিত্‌ তানজীম', যা ৪২০ হি: মোতাবিক ১০২৯ খৃষ্টাব্দে 
রচিত- এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আত-তাফহীমের ইংরেজি অনুবাদক র্যামসে 
এগারো শত শতাব্দীর প্রথম পুস্তক আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 


এখন দেখুন “চন্দ্রকলা'-এর লেখক অথবা যার বরাতে তিনি উদ্ধাত করেছেন, 
তিনি কথা কোথেকে কোথায় নিয়ে গেছেন?! 


এ পর্যন্ত তো ছিল তার মামলা। কিন্তু আসল বিপদ যেটা তৈরি হয়েছে সেটা 
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আকবর আলী মরহুমের অসতর্কতার কারণে । তিনি আল-বেরুনীর ভাষ্যে *$ 
ঘ৯খ। (নতুন চাঁদের দর্শন) শব্দবন্ধের প্রতি লক্ষ করেননি। ইংরেজি অনুবাদে 
'নিউমুন' শব্দ দেখে তিনি একে জ্যোতির্শান্ত্রীয় 'নিউমুন' মনে করে অমাবস্যার 
কথা লিখে দিয়েছেন। ব্যস, এই বিচ্যুতিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখন নিজের জন্য 
0৭ ০০ (মূলধন) গণ্য করছেন। 


পাঠকগণ আল-বেরুনীর মূল ভাষ্য লক্ষ্য করুন : আল্লামা আবুর রায়হান মুহাম্মাদ 
ইবনে আহমদ আল-বেরুনী (৩৬২ হি. -৪৪০ হি. মোতাবেক ৯৭৩ খ.-১০৪৮ 
খব.) নিজেই 'কিতাবৃত্‌ তাফহীম'টি রচনা করেছেন দুই ভাষায়; আরবীতে এবং 
ফারসীতে। প্রথমে ফারসী বক্তব্য দেখুন। মুহাররম থেকে যিলহজ্ব এই বারোটি 
ইসলামী মাসের নাম তালিকার প্রথম ছকে উল্লেখ করেছেন। ছকের শুরুতে 
লিখেছেন, 


১১ 3০ ১8৪০ 0813 ২] ০৪০৪ 2১৬ ০২ ৮০০ প্র ০৭ 


এখানে তিনি বলেছেন, ইসলামী আরবী মাসসমূহ চন্দ্রনির্ভর। এরপর ছকের 
শেষে লিখেছেন : 


১২০ ০4০৪০ 3৬৩ 0৯১৩১ ৮০৪৪ ভু ১০১ ০905 3৬ % এএ 01৬৭ 
৩১০39) ১৬৫ ০৯৪৪ ১৮৯৯ ৭৮৭ ১৪3৪ 


অর্থাৎ 'এগুলোর সম্পর্ক নতুন চাঁদ দেখার সাথে। এতে কোন কবিসা 
(মলমাস/অধিমাস) নেই। বছরে সর্বমোট দিন সংখ্যা তিনশ' চুয়ান্ন।' (আত- 
তাফহীম লি-আওয়া-ইলি সিনাআতিত-তানজীম' আবু রায়হান বেরুনী, মুদ্রণ 
১৩১৬ হি.) 

এখন দেখুন আরবী ভাব্য। ছকের শুরুতে লিখেছেন, 


1 72 ০20৯৪ ৬৯১ ০১০১ ঁ ০৮১৯] চিত 


লিখেছেন, 


রা ৮৯: 354 এ ১৭৪ (ভিন ০০ ৮ ৩৩ 0৯০৯ ১5 ১ 885 1৮ 
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(এই মাসসমূহ)-এর ব্যবহার চাঁদ দেখার মাধ্যমে । এতে মলমাসের নিয়ম মোটেও 
নেই। এর সর্বমোট দিন তিনশ' চুয়ান্ন'। (আত-তাফহীম লি-আওয়াইলি 
সিনাআতিত্‌ তানজীম, (লন্ডন, ১৯৩৪ খু.) প্র. ১৬৬)২ 


প্রফেসর র্যামসে রাইট এই বক্তব্য-ভাষ্যের অনুবাদ করেছেন, 712 ৬/০11€ 
27181 10% 02 175৬4 10011 : 00 1700 1151091902 8101 19৬2 
354 94511 012 %৪৭1.3 


এই অনুবাদে এম. আকবর আলী সাহেব “নিউমুন' শব্দ দেখে এই শব্দের প্রচলিত 
অর্থ বাদ দিয়ে জ্যোতিরশস্্রীয় 'নিউমুন'-এর দিকে চলে গিয়েছেন। আর সেটারই 
তরজমা করেছেন 'অমাবস্যা'। (এই ক্ষেত্রে অনুবাদক র্যামসেরও ত্রুটি আছে। 
একে তো তিনি 'ক্রিসেন্টমুন'-এর জায়গায় “নিউমুন' লিখেছেন; অথচ প্রথম 
শব্দটিই পরিক্ষার এবং যথার্থ ছিল। তার ওপর *$, বা 'দেখা' কথাটি একদমই 
গায়েব করে দিয়েছেন)। আল-বেরুনীর লেখায় 'হিলাল'-এর কথা রয়েছে, 
অমাবস্যা নয় এবং তিনি *$ বা দেখা শব্দটি স্পষ্ট করেই লিখেছেন : $% 1 
4১৬ ব্যামসে যদি তার অনুবাদে 'দেখা' কথাটি ফেলে না দিতেন তাহলে আকবর 
আলী সাহেব শুধু 'নিউমুন'-এর ধাঁধার কারণে বিভ্রমে পড়তেন না। 


মাসমূহের নাম লিখেছেন। সেখানে নোট দিয়েছেন, (ফারসী) (৯১ ।১ 0390 


১:১০] ডে 0৬ এএএ 80 আস5 ডেম 2401 9109 ৩৪৪ ১১৫ ৩৯১ 
আরবী ভাষায় :" 4৮. ১৯৯1১১৫ 4 9] এখ। 85 ১৬১ ও ফ১] 5০ আর্ত 


এখানে তিনি বলছেন, এরা মলমাস ধরতো। কিন্তু আবার নতুন চাঁদও দেখতো 
কেননা এরা হিসাব গণনা জানতো না। র্যামসে রাইট এ বাক্যের অনুবাদ 
করেছেন : :7716 101906520 117621091901, 10050116 ৬/11217 
1025591 10712 100951601) 01718 1৬/0901. 712 ৬/০15 
15110191701 09100130017. 


এই অনুবাদে একদিকে তো 'হিলাল এবং 'দেখ' ডুদু'টোরই রফাদফা করে 
ছেড়েছেন। আবার এ জায়গায় নিজের তরফ হতে 'পজিশন'-এর ব্যাপার জুড়ে 
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দিয়েছেন। যে কারণে বক্তব্যের শুরু ও শেষে স্ববিরোধিতার সৃষ্টি হয়েছে। 


মোটকথা, এম. আকবর আলী সাহেব যেহেতু মুল আরবী এবং ফারসী আত- 
তাফহীম থেকে সাহায্য নিতে পারেননি, সেজন্য র্যামসের অস্পষ্ট এবং ক্রটিযুক্ত 
তরজমার কারণে তিনি লিখে দিয়েছেন যে, অমাবস্যা থেকে মাস শুরু হয়'!! 
তিনি চিন্তাই করেননি যে, আল- বেরুনী কীভাবে এই গলদ কথা লিখতে পারেন। 
আল-বেরুনীর আসল ভাষ্য পড়ে নেয়ার পর আশা করি ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক 
প্রকৃত সত্যকে মেনে নিবেন এবং আল-বেরুনীর দিকে সম্পৃক্ত করে না-হক কথা 
বলা থেকে বিরত থাকবেন। 


আল-বেরুনীর আরো কিছু ভাষ্য: 


হিলাল এবং অমাবস্যা- দু'টো আলাদা জিনিস। ইসলামী মাস আরম্ভ হয় হিলাল 
দেখে; অমাবস্যার সময় থেকে নয়। কিংবা গণনার মাধ্যমে চাঁদের অবস্থান 
জানার মাধ্যমেও নয়। এবিষয়ে পাঠক ইতোমধ্যে আল-বেরুনীর বেশ কিছু 
বক্তব্য-ভাষ্য পড়ে ফেলেছেন। এখানে তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে আরো কিছু বক্তব্য 
উদ্ধৃত করা হচ্ছে, 


১.আত-তাফহীমে'র এক জায়গায় আল-বেরুনী চাঁদের সবগুলি পর্যায়ের উল্লেখ 
করেছেন এবং লিখেছেন, 


1৮05875 ১০০ ১১০২ ০009 ১5 ৯৬ এ ১৬০০ ১১৩ ০৪৪৪ | এগ ও ০৩৯৪ এরি ০শই]। এ 


অর্থাৎ মাসের শুরুতে চাঁদ সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে দৃশ্যমান হয় এবং প্রথমে তা 
শীর্ণকায় হিলালের আকারে দেখা যায়। এরপর তা সূর্য থেকে দূরে সরতে থাকে 
এবং তার আলো বৃদ্ধি পেতে থাকে... । 


আল-বেরুনী তাঁর আলোচনা অব্যাহত রেখে চাঁদের অন্যান্য পর্যায়গুলির বর্ণনা 
দিতে গিয়ে লিখেছেন, 


১৩৮ ও ০৮৯৭। শি ও এ ১09 59০০ ও) কলি ও ও 4১91 4১৬ ৮৮৮ এ ৯ এ এ? 
প৪০]। 3৬১ উঠ ০৬৭ 0৮৮ 9১০ হত ভে এপ (জে ৬০১ ০ 9০ ৪ ভিসি ভে ভা 
৫১ ৬ 2০ ১৭৯ উঠ ও পেশি তে শীট ভোএিও এ ও ০১৬ ৬টক এ ৯৯ এ এ এ 

"১20০০ ৮০ 
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অর্থাৎ চাঁদ (তিথির পর তিথি অতিক্রম করতে করতে) অবশেষে পূর্ব দিকে 
ভোরবেলায় আগের সেই চিকন হিলালের আকৃতিতে ফিরে আসে। সর্বাবস্থায় 
চাঁদের এ অংশই আলোকিত থাকে, যেটা সূর্যের সামনে থাকে। এরপর চাঁদ 

সূর্যের আলোকরশ্মির মাঝে প্রবেশ করে (অর্থাৎ সূর্যের আলো যখন চাঁদের এ 
515৮৮158478 
না সেটা থাকে পৃথিবীর দিকে। ফলে তা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না।) । তার এই 
আড়ালে থাকার সময়কে তাই 'সিরার' বলা হয়। (কারণ সিরার অর্থ লুকায়িত 
থাকা) এবং এই সময় চাঁদের আলো সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায় একে 
'মিহাক' বলা হয় (কেননা মিহাক অর্থ, কোনো কিছু ক্ষয় হয়ে যাওয়া অথবা 
সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়া। ০ ৬। বলা হয় যখন চাঁদ আলোহীন হয়ে যায়)। 
(উল্লেখ্য,) মিহাকের সময়ের মাঝামাঝিতে এসে সূর্যের সাথে চাঁদের সম্মিলন 
ঘটে, যাকে বলা হয় ইজতিমা (০০0110170001)। (আত-তাফহীম প্র. ৬৫) 


বোঝা গেল, আল-বেরুনী অমাবস্যাকে অস্বীকার করেন না। তিনি অমবস্যার দুটি 
আরবী নাম বলেছেন। একটি সিরার। অপরটি হল মিহাক। তিনি আরো বলেছেন 
যে, অমাবস্যা চলাকালে সূর্য ও চন্দ্রের মিলন ঘটে। যেখান থেকে হিন্দু 
ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের চান্দ্রমাস গণনা আরম্ভ করে। হিলাল অমাবস্যা থেকে 
আলাদা জিনিস। হিলাল তো অমাবস্যার স্তর পার হয়ে আসার পর “ক্রিসেন্ট 
ধনুক)-এর আকৃতিতে সূর্য ও শীর্ণকায় অবস্থায় সন্ধ্যাবেলায় পশ্চিমাকাশে 
দৃষ্টিগোচর হয়। ইসলামের অনুসারীরা এই হিলাল থেকেই নিজেদের চান্দ্রমাস 
গণনা আরম্ভ করে। 


২০০ ০৪ 0৪5 ভত৭। ও শস্ত উ [1] লে ১৪৪ শে ১৬] ১৬৬ ৬) 2 ০.) ডুহ 
৩ জা তি এডাঠা নত ৩৪ ১১ ৮৭ ১৪৪ এ ০১৬ ৭৩) এসসি ৯৬ ১৪55 

১921 ১১৯ (3৯৩ এ ১3৪5 তএ। ৮ 
অর্থাৎ ইহুদীদের মাস মুসলমানদের মাসের সাথে নামে নামে মিল থাকে না। 
কারণ মুসলমানরা মলমাস গণনা করে না। কিন্তু ইহুদীরা গোনে। হিন্দুদের মাসের 
অবস্থাও মুসলমানদের মাসের সাথে এমনই; (অর্থাৎ নামে নামে মিল থাকে না, 
তাছাড়া) তাদের মাসের সুচনা হয় আগে। কারণ তাদের মাস গণনা আরম্ভ হয় 
ইজতিমা (অমাবস্যার মধ্যে চাঁদ ও সূর্য একই রেখায় এসে যাওয়ার সময়, যাকে 
ইংরেজিতে বলে ০0111010001) থেকে। (আত-তাফহীম প্র. ১৬৮)। অন্যদিকে 
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ইসলামী মাসসমূহ সম্পর্কে আল-বেরুনীর বক্তব্য আমরা ইতোপূর্বে পড়ে এসেছি 
ঘে- 


৩. হিজরী তারিখের ভিত্তি চান্দ্রবর্ষের উপর। হিলাল (নতুন চাঁদ) দেখার উপর তা 
নির্ভরশীল। হিসাব গণনার উপরে নয়। সমস্ত মুসলমানের আমল এই তরিকা 

তাবেকই। ('আলআছারুল বাকিয়া আনিল কুরুনিল খালিয়া' আল-বেরুনী পৃ. 
৩১) আল-বেরুনীর এই বক্তব্যও গত হয়েছে- 


৪. 'আরবগণ হিলাল দেখে মাস আরম্ভ করে। ইসলামে এ নির্দেশই দেওয়া 
হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : 


৬৪৪০ ০৯ && খু ০০ এসএ (আল-আছারুল বাকিয়া পৃ. ৬৪)। 


তাঁর এই বক্তব্যও গিয়েছে যে, ইহুদী-্রিস্টানরা তো পূর্বপ্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডার 
দিয়ে মাসের হিসাব বের করে এবং এর মাধ্যমেই তাদের রোযার সময় অবগত 
হয়ে থাকে। অন্যদিকে- 


৫. 'মুসলমান হিলাল দেখতে বাধ্য এবং এ অনুসন্ধানও তাদের জন্য অপরিহার্য 
যে, চাঁদ আলো গ্রহণপূর্বক তার কোনো অংশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর্যায়ে এসেছে 
কি? (আল-আছারুল বাকিয়া পৃ. ৬৪)। 


আল-বেরুনী রাহ.-এর এসব বক্তব্য থেকে পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল, হিলাল আর 
অমাবস্যা এক জিনিস নয়। তিনি এও পরিক্ষার করে বলে দিয়েছেন যে, 
অমাবস্যার মাঝখানে সংঘঠিত ০01]0110চ01। থেকে চান্দ্রমাস শুরু করে 
হিন্দুরা। আর হিসাবের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতকৃত ক্যালেন্ডার দিয়ে রোযার তারিখ 
ঠিক করে ইহুদী-খস্টানরা। এদের সকলের বিপরীতে মুসলিম উম্মাহ কুরআনের 
নির্দেশ মোতাবেক হিলাল দেখে চান্দ্রমাস শুরু করে। 


আল-বেরুনী রাহ.-এর কিতাব 'তাহকীকু মা লিল হিন্দি মিন মাকুলাতিন 
মাকবূলাহ ফিল আকালি আও মারযূলাহ'-এর ইংরেজি অনুবাদ 'আল-বেরুনী ইজ 
ইন্ডিয়া' নামে এবং বাংলা অনুবাদ 'আল-বেরুনীর ভারততর্ত' নামে প্রকাশিত 
হয়েছে। কিন্তু অনুবাদের সীমাবদ্ধতা এবং ক্রটি-বিচ্যুতি অনেক সময় অনেককে 
বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। বিশেষত পাঠকের মধ্যেও যদি সাধারণ জ্ঞানের অভাব, 
তথ্যের স্বল্পতা, সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের সাথে অপরিচিতি এবং কোনো মতের ব্যাপারে 
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বিশেষ পক্ষপাতিত্বসহ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা তার মাঝেও আগে থেকেই হাযির থাকে 
তাহলে তো কথাই নেই! 


'আল-বেরুনীর ভারততত্ত্' পঁয়ত্রিশতম পরিচ্ছেদের (প্র ২০৯) প্রথম বাক্যটি এই : 
প্রাকৃতিক মাস হচ্ছে চন্দ্রের এক সংযোগ (অমাবস্যা) থেকে অন্য সংযোগ পর্যন্ত 
সময়ের পরিমাণ'। 


কেউ যদি কেবল এই একটি বাক্য পড়ে, সামনের কথাগুলো আর না পড়ে, মূল 
আরবী কিতাব খুলে না দেখে এবং আল-বেরুনীর অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন না করে 
তাহলে খুবই সম্ভব যে, সে এই একটি বাক্যের সুত্র ধরে ইঞ্জিনিয়ার এনামুল 
হকের মত এটাই বুঝতে শুরু করবে যে, আল-বেরুনীর দৃষ্টিতে চান্দ্রমাস এক 
অমাবস্যা থেকে আরম্ভ হয় এবং আরেক অমাবস্যায় গিয়ে সমাপ্ত হয়। কিন্তু 
অসম্পূর্ণ অধ্যয়ন এবং বোঝার অসম্পূর্ণতার কোনো চিকিৎসা আমাদের কাছে 
নেই! এখানে তো উল্লেখিত বাক্য দিয়ে আল-বেরুনীর কথা আরম্ভ হয়েছে, 
সামনে গিয়ে তিনি এই বক্তব্যের বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি বলেন- 


৬." এন এত ৮85 ০১4 215 6 ১১৬ এজ ৩0519 লৈ] 0৯ ৬৬ + ও ১ 5 এ 
একা এ] ৯০৪০ শির্ড ৯৯ ভততা ০৮ এ? 


এতে তিনি চাঁদের অমাবস্যা থেকে হিলালের আকারে আত্মপ্রকাশ করাকে সূচনা 
সাব্যস্ত করেছেন। অতপর পুনরায় অমাবস্যার মাঝে অন্তরীণ হওয়াকে সমাপ্তি 
বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। (দেখুন, “তাহকীকুল মা লিল হিন্দ' আল-বেরুনী : প্র. 
২৯১, পরিচ্ছেদ : ৩৫, দাইরাতুল মাআরিফিল উছমানিয়া, হায়দারাবাদ, 
হিন্দুস্তান থেকে প্রকাশিত ১৩৭৭ হি. মোতাবিক ১৯৫৮ খব.)। 


৭. "১৩০০ 1৩৭ 2১৬ ০9 ০৩৯৫৪ ০৯৩ 6 আকও। ১ ৬৪০ ১ ১৪ ০৫] 0৬ ৪" 


এতে বলেছেন, মাসের শুরু হয় চাঁদের রোশনি থেকে। এভাবে একসময় তা 
পূর্ণিমার আকারে রোশনির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তারপর আবার হাস পেতে 
পেতে অমাবস্যায় উপনীত হয়। (আল-কানুনুল মাসউদী, আল-বেরুনী ১/৬৭ পৃ. 
পঞ্চম অধ্যায়, হায়দারাবাদ প্রকাশিত ১৩৭৩ হি. মোতাবিক ১৯৫৪ খ.) 


৮. "৩ এ ওএ 09 ০৬৯১ 0৭5 এক এ পা ও 8০৫ ০০১ অঞ্জচ ভা তে ৩৯ আআ অভ 
৮120 ৩০ ১৯১৯ 0৯৯১ 4০০ ০০২ ১১৯ 4৭ ০৪০৯। 4১ 
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তিনি বলছেন, চাঁদের আলোকিত অবয়বসমূহের মধ্য হতে কোনো একটি অবয়ব 
করা যেতে পারে। কিন্তু যেই সূচনার ব্যাপারে একমত্য রয়েছে সেটা হল পশ্চিম 
আকাশের হিলাল। কেননা তা নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার পর আবার অস্তিত্ব 
লাভেরই মত এবং অন্ধকার থেকে নবজাতকের বেরিয়ে আসার মত। (আল- 
কানুনুল মাসউদী, আল-বেরুনী ১/৬৮)। 


আল্লামা আবু রায়হান মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ আল-বেরুনী তাঁর এই অতি 
মূল্যবান গ্রন্থ আল-কানূনুল মাসউদীর অষ্টম প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 
দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদের অবস্থান ও স্থান সনাক্ত করার জন্য একটি মূলনীতি 
বর্ণনা করেছেন। এ থেকে কারো এই ভুলবোঝার সম্ভাবনা ছিল যে, তিনি 
বোধহয় হিলাল দেখার পরিবর্তে হিসাবের আলোকে কেবল দেখতে পাওয়ার 
সম্ভাবনাকে ভিত্তি বলে গণ্য করতে চাচ্ছেন। অতএব তিনি এই পরিচ্ছেদের 
প্রারম্ভে একটি নোট সংযুক্ত করে দিয়েছেন, যাতে এরকম কোনো ভুল ধারণার 


ষ্টি না হয়। তিনি লিখেছেন, 


৯. "৬৪১ ০0১ 3) এ! জপ) টজাত লে ৮১০১ ও ১১৫৯ (৬০১৬ লা ও 9৬ এক 
5১) পু এতে ভন চল ৩5১ ৩৬৭ 5৮ ৩৮৪ 015 ৪৯ ০৮৯) এ] ০৯৮ ও ০ লি ৩ 
ও 455) পা ওত ও ভান এুর্ট ৩ ৩৪১ ০০১ ০১৮ এড ও ৮ ৩৪ ৩০ ০৬০১৪ 
১-5)--, 


এতে বলেছেন, ইসলামে মাসসমূহের বিধান হজ ও সিয়াম যেহেতু হিলাল 
দেখার সাথে সম্পৃক্ত তাই হিলালের দিক নির্ধারণের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া 
উচিত। এসমস্ত ইবাদত যদিও হিলালকে চোখে দেখার ভিত্তিতে ফরয করা 
হয়েছে, হিসাবের ভিত্তিতে নয়, তথাপি হিলাল দেখার সুবিধার জন্য তার সম্ভাব্য 
অবস্থান ও স্থান সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। একজন নির্ধারিত স্থানের 


সামনে এ বিষয়ের মূলনীতি উল্লেখের পর লিখছেন, 


১০. 10 ৪ ০ এল তু এখা ৯৮৮ ০৫ পা! ০৪] 25) 6 ৩০০১ উর 0১ এ আট 9 ও 
৮৭ ৫৬6280401০৪ এল আস 0 5 5 ৩ ০৯৬ এ ০56০ 


এ বক্তব্যের সারমর্ম হল, যদি উপরিউক্ত পন্থায় হিলাল তালাশ করা হয় তাহলে 
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দর্শনযোগ্য হিলাল ইনশাআল্লাহ এতে দৃষ্টির অগোচর থাকবে না। এখন এ 
অবস্থায় যদি কিছু মানুষ হিলাল পেয়ে যায় তাহলে তাদের দেখার ভিত্তিতে 
শরীয়তের বিধান সাব্যস্ত হয়ে যাবে। (আল-কানুনুল মাসউদী ১/৯৬৪)। 


মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক সাহেব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় 
সংক্ষিপ্ত সূচী দিয়েছেন। যা তার বইয়ের প্র. ৭৭, পর্ব ৪৮-এ রয়েছে। এ সুচীতে 
তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রে আল-বেরুনী রাহ.-এর নাম 
উল্লেখ করেছেন। আল-বেরুনী রাহ. জ্যোতিরবিজ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার পাশাপাশি 
কুরআন-সুন্নাহ এবং ফিকহ শাস্ত্রেও প্রাজ্ঞ ছিলেন। সেজন্য আমরা আশা করছি, 
তাঁর কথাগুলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গুরুত্বের সাথে পড়বেন এবং তাঁর কাছ থেকে 
শেখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকল কল্যাণ কাজের তাওফীক 
দান করুন এবং সবরকম অকল্যাণ থেকে নিরাপদ রাখুন। আমীন। 


(পরবর্তী শিরোনাম: ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কর্তৃক 'হিলাল' এর বিকৃতি সাধন ও তার 
খগ্ডন। যা ইনশাআল্লাহ যিলহজ্ব ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।) | 


ও ০১৬ 4)৬৮ ও ০৮৮ ৩৯ উর্ঘ এপ খা ৬৯ কটি ও শখ ১০০ 2৮20 ৩ [0] 
(9) 95 5৫1 ০ এ ০০ ০০ 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


অক্টোবর ২০১৫, যিলহজ্ব ১৪৩৬ 
শান্দ্রমাস? : একটি পর্যালোচনা-৪8 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


হিলালের বিকৃতি এবং একসাথে বহু বিভ্রান্তি 


সম্মানিত পাঠকবুন্দ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই দাবীর স্বরূপ তো 
প্রত্যক্ষ করেছেন যে, আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমা ও তাফসীর 
(মাআযাল্লাহ) মুতারজিম ও মুফাস্সিরগণ বোঝেননি কিংবা পেশ 
করতে পারেননি; কেবল ইঞ্জিনিয়ার সাহেবই তা বুঝতে সক্ষম 
হয়েছেন এবং পেশ করতে সমর্থ হয়েছেন! 


পাঠকগণ দেখেছেন, এটা তার নিছক দাবী, বাস্তবতার সাথে যার 
কোনো সম্পর্ক নেই। এবং এই বিষয়টিও পাঠকবর্গ লক্ষ্য করেছেন, 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে সংস্কারের স্বপ্ন দেখছিলেন, তথা আয়াত ২ : 
১৮৯-এর তরজমা কিনা তিনিই শুধরে দিয়েছেন এ শুধু তার 
আত্মতুপ্তি। তার এই স্বপ্ন পৃথিবীর সবচে” ব্যর্থ ও অবাস্তব স্বপ্নগুলোর 
একটি। হাকীকত হল, তরজমার যেটুকু তিনি সঠিক লিখেছেন তা 
পূর্ববর্তীদের লেখাতেও আছে। আর যা কিছু ভুল কথা লিখেছেন সেটা 
তার নিজের আবিক্কৃত। তো নতুন ভূলের সূচনা করার নাম যদি হয় 
সংস্কার তাহলে নিঃসন্দেহে, তিনি একটি সংস্কার কর্মই আঞ্জাম 
দিয়েছেন বটে। এ নিয়ে যদি তিনি আনন্দিত হতে চান তবে সেটা 
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তার মর্জি। (দেখুন, আলকাউসার, যুমাদাল উলা ও যুমাদাল উখরা 
খখ্যা ১৪৩৬ হিজরী) 


এমনিভাবে আলকাউসার রজব ১৪৩৬ হিজরী সংখ্যায় পাঠকবর্ণ 
এও পড়েছেন যে, অন্যায়ভাবে আল-বেরুনীর নাম ব্যবহার করে যেই 
দাবী করা হয়েছিল যে, আরবী চান্দ্রমাস অমাবস্যা থেকে শুরু হয়, তা 
কতটা অবাস্তব। আল-বেরুনী তার অনেক কিতাবে অনেকবার 
বলেছেন, ইসলামী চান্দ্রমাস অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর দর্শনযোগ্য 
“হিলাল” (01550617 171০901) থেকে শুরু হয়। তিনি সুস্পষ্টভাবে 
বলেছেন, এটাই কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং মুসলমানগণ এ 
হিসেবেই আমল করেন। 


এখন যে কথাটি পেশ করা উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তরজমা 
করতে ভুল করেছেন কিংবা জেনে-বুঝে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন 
শুধু তাই নয়; বরং তিনি আয়াতের উদ্দেশ্য এবং অনুসৃত 
তাফসীরকেই পাল্টে ফেলেছেন। আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তাআলা 
হিলালকে মীকাত বানিয়েছেন। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব “হিলালের' অর্থই 
বদলে দিয়েছেন। যাতে আয়াতের অর্থ এবং তার সাথে সম্্পকিত 
বিধানসমূহ পরিবর্তনে আলাদা কসরত করতে না হয়। তো “হিলাল"- 
এর অর্থ পরিবর্তন- এটা এমন এক ভয়াবহ গোমরাহী, যা তার 
নিজের মধ্যে একসাথে বহু বিকৃতি এবং বহুসংখ্যক বিভ্রান্তিকে ধারণ 
করে আছে। 


“হিলাল”-এর অর্থ হল অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর উজ্জ্বল ধনুকের 
আকৃতিতে প্রকাশ পাওয়া চাঁদ। যা দেখে ইসলামী মাস আরন্ভ হয় । 
কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে বিকৃত করে “হিলাল”-এর অর্থ 
বানিয়েছেন “অমাবস্যা' বা “অমাবস্যার চাঁদ'। এ হচ্ছে সকালকে 
সন্ধ্যা এবং দিনকে রাত বানানোর মতো ব্যাপার। 


চাঁদের ক্রমাগত তিথি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মাসে চাঁদ 
বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় অতিক্রম করতে থাকে। চাঁদের যেই পৃষ্ঠ 
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পৃথিবীর দিকে ফেরানো থাকে, তার আলোকিত অংশ বাড়তে-কমতে 
থাকে। এই হাস-বৃদ্ধির ফলে চাঁদের আকারের যে পরিবর্তন হয় 
তাকে ইংরেজীতে বলা হয় 99595 ০0? 016 170901। আর বাংলায় 
চাঁদের কলা। চাঁদের কলাসমূহের কয়েকটি এই: 

১1৯৬ বহুবচন 1 | অর্থাৎ দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ বা 
বাঁকা চাঁদ। 

অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর চাঁদ যখন প্রথিবী থেকে দর্শনযোগ্য হয়। 
তখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে চাঁদের যেই চিকন অংশ 
উজ্জ্বল ধনুকাকৃতিতে দেখা যায় তাকে “হিলাল' বলা হয়। ইংরেজীতে 


এর নাম 01250811700 | 

২) 1] 09১1 ৮৪১এ। 715 0008151 বাংলায় অর্ধচন্দ্র। 

৩) . ১৪) ৮১১১৯] /৪078 0195০৩ বাংলায় অর্ধাধিক। 
8৪) | ১২ 70|117007 বাংলায় পূর্ণিমা। 

৫) ] ০০৪০৭ ১৪১৯৭] 21170 910003 

৬) | ৯৯১ ৪১ 1251 00081151 

৭) নর] 02111 ০১৩] 21170 01690911 

৮) বি ০৪] 10151101721 1039100 বাংলায় অমাবস্যা । [1] 


কুরআন “হিলাল'কে (১ নং কলা) মিকাত বানিয়েছে অর্থাৎ ইসলামী 
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মাস গণনা হিলালের মাধ্যমে শুরু করার শিক্ষা দিয়েছে। কিন্তু 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, ইসলামী মাস “হিলাল' থেকে নয়, 
অমাবস্যা (৮ নং কলা) থেকে শুরু হবে। যে কেউ-ই বুঝতে সক্ষম 
যে, এ কথা কুরআন-বিরুদ্ধ। কুরআন তো হিলাল'কে মিকাত 
বানিয়েছে, “মিহাক' বা অমাবস্যাকে নয়। এ জন্যই ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব কৌশলে হিলালের অর্থই পরিবর্তন করে দিয়েছেন। বলেছেন, 
“হিলালে”র অর্থ দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ নয়, এর অর্থ হল অমাবস্যা! 


চাঁদের অর্থ বিকৃতি সাধনে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই ছুতা পেয়ে গেলেন 
যে, কুরআন ও হাদীসের অনেক ইংরেজী অনুবাদে “হিলালে"র অর্থ 
“নিউমুন" বলা হয়েছে। আর তিনি কোন ইংরেজী থেকে বাংলা 
অভিধানে “নিউমুনে”র অর্থ পেয়ে গেলেন অমাবস্যা । ব্যস, দু'টিকে 
মিলিয়ে তিনি এই আজগবি দাবী করে বসলেন, “হিলালে"র অর্থ হল 
অমাবস্যা । 


অথচ ইংরেজীতে “নিউমুনে”র সাধারণ ব্যবহার হল দর্শনযোগ্য 
চিকন চাঁদ বা 015502111001 -এর অর্থে। এটাই “নিউমুনে"র 
আভিধানিক অর্থ। এটাই তার পুরাতন ও মূল অর্থ । তবে এক্ট্টোনমির 
পরিভাষায় চাঁদের সংযোগ অবস্থা বা 00110170701 কে “নিউমুন' 
বলা হয় । অমাবস্যার সময় চাঁদ, সূর্য ও পৃথিবী যখন একই রেখায় 
অবস্থান করে এবং চাঁদ উভয়ের মাঝে থাকে, তখন চাঁদের 
আলোকিত অংশ সূর্যের দিকে থাকে এবং অন্ধকার অংশ পৃথিবীর 
দিকে থাকে। চাঁদের এই সংযোগ অবস্থাকে আরবীতে বলে 
ইকতিরান বা ইজতিমা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা চান্দ্রমাসের শুরু যেহেতু 
ইকতিরান বা সংযোগ অবস্থাকে সাব্যস্ত করেন, তাই একে তারা 
“নিউমুন” বলেন। বুঝা গেল, এটা এক্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন যা 
আভিধানিক ও প্রচলিত নিউমুন থেকে ভিন্ন। [2] 


নিউমুন -এর মূল ও অনুস্বত অর্থ, যা শত শত বছর ধরে চলে 


আসছে, তা হচ্ছে এই শব্দের আভিধানিক অর্থ। তবে যেহেতু 
আজকাল মানুষের মধ্যে নিউমুন শব্দটি এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন 


4 0124 6/25/17, 8:34 21৬ 


চান্দ্রমাস” : একটি পর্যালোচনা-৪ | মাসিক আলকাউসার 1100)://৬/ তা *৭.1197 981.00117/8111019/1681/1111 


অর্থে ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হতে শুরু হয়েছে। এজন্য এখন “হিলাল' 
-এর তরজমায় “নিউমুনে”র চেয়ে “ক্রিসেন্টমুন” শব্দটি বলাই অধিক 
শ্রেয়। 


যাহোক, ইংরেজী কুরআন তরজমাগুলোতে সাধারণত “আল 
আহিল্লাহ” &৯৬। এর অর্থ “নিউমুনস” লেখা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য 
হলো আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থ। তথা “ক্রিসেন্টমুন”। কিন্তু 
ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হক দ্যর্থবোধক শব্দের সুযোগ নিয়ে মানুষকে এ 
ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, কুরআনে আল্লাহ তাআলা 
অমাবস্যার মুহূর্তে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ থেকে চান্দ্রমাসের সূচনা 
করতে আদেশ করেছেন, যা শুধুই হিসাবের মাধ্যমে জানা সম্ভব । 


এই অপকর্মকাণ্ডের জন্য তিনি কোন ধরনের ভূমিকা কিংবা 
কোনোরকম কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। উপরন্তু 
তিনি বাংলা “নতুন চাঁদ” ও “নবচন্দ্র শব্দদু'্টিকে তার বইয়ের 
বা আরো বেশি দুঃসাহস দেখিয়ে বলেছেন, কুরআন চান্দ্রমাস শুরু 
করতে বলেছে অমাবস্যা থেকে!! আর কখনো একটু-আধটু ভয় 
জেগেছে, তাই “নতুন চাঁদ” ও “ নবচন্দ্রকে' নিজের উদ্ভাবিত 
অমাবস্যার অর্থে ব্যবহার করে বলেছেন, কুরআন নতুন চাঁদ থেকে 
চান্দ্রমাস শুরু করতে বলেছে!! তার মনের মধ্যে রয়েছে অমাবস্যার 
অর্থ। অথচ পাঠকবর্ণ ভাবছেন, প্রথম রাতের চাঁদ!! 


সারা পৃথিবীতে রোযা ও ঈদ একই দিনে করানোর সার্থে ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব তো এমনিতেই বহু বিকৃতি ও মিথ্যাকথনের আশ্রয় নিয়েছেন। 
তার মধ্যে এক নিঃশ্বাসে একই সাথে যে তিনটি বিকৃতি সাধন 
করেছেন, সেগুলো এই: 


১. হিলাল 
চাঁদের প্রসঙ্গে এর একমাত্র অর্থ, ক্রিসেন্টমুন। উদ্দেশ্য, অমাবস্যা 
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শেষ হওয়ার পর পশ্চিমাকাশে দর্শনযোগ্য চিকন চাঁদ। একে বিকৃত 
করে তিনি বানিয়েছেন অমাবস্যার চাঁদ! 


২. নিউমুন 


আয়াত ২ : ১৮৯-এর তরজমায় ইংরেজী অনুবাদকগণ এই শব্দকে 
আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ 
ক্রিসেন্টমুন, চান রাতের চাঁদ। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে 
এস্ট্রোনমিক্যাল “নিউমুনে” পরিণত করেছেন!! 


৩. নতুন চাঁদ, নবচন্দ্র 


বাংলা ভাষায় এই দুই শব্দের অর্থ একটাই । তথা অমাবস্যা-পরবর্তী 
প্রথম রাতের চাঁদ। কিন্তু একেও তিনি অমাবস্যা বানিয়ে ফেলেছেন!! 


বিকৃতির উপর ভর করে তিনি খুবই নির্লজ্জভাবে আল্লাহ তাআলা 
এবং তাঁর কালাম সম্বন্ধে পুরো বইয়ে বারবার এই মিথ্যা বলে 
গিয়েছেন যে, কুরআন হিসাবের মাধ্যমে, অমাবস্যার মাঝে শুরু 
হওয়া নতুন চাঁদ থেকে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলেছে! ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


এবার এই ভয়ঙ্কর বিকৃতির শিকার তার কিছু বক্তব্য, (লা হাওলা 
পাঠ করে) দেখুন: 


১. বইয়ের পর্ব ৪৪ এ “বাংলাদেশের চান্দ্রমাস গণনা ভুল হয়' 
শিরোনামের অধীনে চান্দ্রমাসের হিসাবের একটি নকশা দিয়েছেন। 
ওখানে অমাবস্যার সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন যে, প্রকৃত 
চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ এটিই। 


এরপর অমাবস্যার পরবর্তী দিনকে সৌদী আরবের প্রথম তারিখ 
এবং তারপরবর্তী দিনকে বাংলাদেশের প্রথম তারিখ দেখিয়েছেন। 
এরপর নোট লিখেছেন, 
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“অমাবস্যার মাঝখানে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ ২ লক্ষ ৩৯ হাজার 
মাইল দূরে অবস্থিত পৃথিবী থেকে ১২ ঘণ্টা পরে ছাড়া খালি চোখে 
দেখা সম্ভব নয়, বিধায় আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী (২ : ১৮৯) 
হিসাবের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দিয়ে মাস শুরু করতে হবে। তাহলেই 
কেবল মাসের ১৪/১৫ তারিখে পূর্ণিমা পাওয়া যাবে এবং ২৯/৩০ 
তারিখে অমাবস্যা হবে।” (চান্দ্রমাস, প্র. ৭১, নবম সংস্করণ) 


নতুন চাঁদের বয়স ১২ ঘণ্টার বেশি না হলে কখনো খালি চোখে দেখা 
যাবে না। তাই আল্লাহর হুকুম মোতাবেক হিসাবের মাধ্যমেই 
নবজাতক চন্দ্র দিয়ে চান্দ্রমাস শুরু করতে হবে। (চান্দ্রমাস, প্র. ৬৩) 


২. পর্ব নম্বর ৫৮ তে “খালি চোখে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে 
হবে না কেন? শিরোনামে লিখেছেন, 


“১৭। খালি চোখে দেখা আরবদের নতুন চাঁদ আর তৃতীয় বৎসরের 
অতিরিক্ত মাস গণনা, এর কোনটাই আল্লাহ গ্রহণ করেননি। 


১৮। তাই অমাবস্যার মাঝখানে শুরু হওয়া অদেখা ১২ টা নতুন চাঁদ 
দিয়ে আল্লাহ ১২ টা চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলেছেন (২ : ১৮৯) 
এবং তৃতীয় বৎসরের অতিরিক্ত মাস হিসাব করতে নিষেধ করেছেন 
(৯ : ৩৬, ৩৭)। 


১৯। তাই ১২ টা নতুন চাঁদ দিয়ে হিসাবের মাধ্যমে ১২ টা চান্দ্রমাস 
আরম্ভ করতে হবে; খালি চোখে দেখে মাস শুরু করা যাবে না।” 
(চান্দ্রমাস, পৃ. ৯৭, পর্ব ৫৮) 


আরবরা ফিতরি (স্বভাবগত) তরীকা মোতাবিক চান্দ্রমাস আরম্ভ 
করতো চাঁদ দেখে। তাদের এই তরীকা সঠিক ছিলো। ইসলাম তা 
গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে 
মোতাবিক আমল করেছেন এবং উম্মতকে আমল করতে আদেশ 
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করেছেন। এই বিষয়ে সহীহ এবং মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্ন সূত্র 
পরম্পরায় বর্ণিত) হাদীসসমূহ আমরা পড়েছি। 


হজ্বের সম্পর্ক যিলহজ্ব মাসের সঙ্গে। যা কিনা হিলালের উপর 
নির্ভরশীল চান্দ্রমাস। সে জন্য হজ্বের মৌসুম যথারীতি পরিবর্তন হতে 
থাকে। ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের মস্তিক্ষে এই কুফুরি চিন্তা সওয়ার 
হয়েছিলো যে, তারা হজ্বের মৌসুমকে ফিক্সড (নির্ধারিত) করে দিবে। 
অতএব তারা ইহুদীদের কাছ থেকে *৬১3 :বিলম্কিতকরণ / মলমাস 
গণনার ধারা শিখে নেয়। যার একটি তরীকা ছিল এই যে, প্রতি তিন 
চান্দ্রবৎসর অন্তর অন্তর একটি মাস যোগ করে দেয়া হতো। এর ফলে 
হজ্বের মৌসুম তো ফিক্সড / সুর্নিধারিত হয়ে যেতো, কিন্তু স্বভাবতই 
এর দ্বারা হন্ত্বের প্রকৃত তারিখ পাল্টে যেতো। সূরা তাওবায় ৯ : 
৩৬-৩৭ মাস বিলফ্বিত করণকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যে 
কারণে ইসলামী পর্বগুলোতে এর কোন অস্তিত্ব বা কোনোরপ প্রভাব 
নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব (আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ বিবেক এবং 
সিরাতে যুস্তাকীমের হেদায়েত নছীব করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে আরবের মুশরিকদের 
কাতারে এনে দাঁড় করিয়েছেন এবং বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তো 
আরবের মুশরিকদের তরীকা (হিলাল দেখে মাস আরন্ত) গ্রহণ 
করেননি অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর 
উম্মত তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবে” তাবেয়ীন- এঁরা 
কিনা এ তরীকাই অবলম্বন করলেন। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যেই 
তরীকা বাতিল করে হিসাবের সাহায্যে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া 
অদেখা চাঁদ থেকে মাস শুরু করতে হুকুম করেছেন; এঁরা আল্লাহর 
গ্রহণ করেছেন!! 


এই হল আমাদের টি এন্ড টি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সেই সংস্কার, যা 
নিয়ে তিনি গর্বিত। এবং যেই কীর্তির জন্য তিনি জাফরী সাহেব এবং 
আল-মারূফ সাহেবের স্তুতি বাক্যও পেয়ে যান (21) ইন্না লিল্লাহি ওয়া 
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ইন্না ইলাইহি রাজিউন! 


জানি না, মানুষ কোন কিছু না পড়ে তার উপর প্রশংসাবাণী কীভাবে 
লেখে? [3] 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত ২ : ১৮৯-এর 
ব্যাখ্যা তো করেছেন "চাঁদ দেখা" দিয়ে। আর তাঁর কৃত ব্যাখ্যা স্বয়ং 
আল্লাহ তাআলার শেখানো বয়ান (১৯ : ৭৫)। অথচ ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব শুধু “দেখা” কে “হিসাব" দিয়ে পরিবর্তন করে দিচ্ছেন তাই 
নয়; বরং পহিলালকেই' “মিহাকে' (অমবস্যায়) পর্যবসিত করেছেন 
(?) আয়াত ২: ডিন 8৮7 
থাকেননি; বরং আরো বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি এই আয়াতের বিকৃতি 
সাধন করেছেন। সম্ভব হলে সামনে এ বিষয়েও কিছু কথা পেশ করা 
হবে। 


আরো শুনুন তিনি কী বলেছেন, 


৩. “আরব দেশে রাসূল (সা.) এর জন্মের পূর্ব হতেই খালি চোখে 
টন 
সেটাকে অনুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু কোন হাদীস দিয়ে সেটাকে 
সমর্থন দিয়ে যাননি। কারণ কোরআন তা বলে না। অতএব, 
হিসাবের মাধ্যমে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ দিয়েই 
চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে হবে। তাহলেই কেবল “একক প্রকৃত 
বিশ্বহিজরী ক্যালেন্ডার” পাওয়া যাবে।” (ান্দ্রমাস পৃ. ২০৬, প্রশ্ন : 
৬০-এর উত্তর প্রসঙ্গে আলোচনায়, নবম সংস্করণ) 


চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল তো 
হাদীসই। যদি তিনি একটি তরীকা মোতাবিক আমল করে থাকেন 
তবে এটাই সেই তরীকার সমর্থন। আর যখন তিনি কোনো একটি 
তরীকা অনুযায়ী আমল করেছেন তখন এটা অসম্ভব যে সেই তরীকা 
কুরআনের পরিপন্থী হবে। যেহেতু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব স্বীকার করছেন 
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যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন চাঁদ দেখে 
চান্দ্রমাস শুরু করতেন সেহেতু তার একথা বলার অধিকার নেই যে, 
(তিনি এটা তাঁর হাদীস দ্বারা সমর্থন করেননি। কেননা রাসুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল অবশ্য-অনুসরণীয় হাদীস। 
তাঁর হাদীস কেবল তার বাণী-কথনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। 
এমনিভাবে তার একথা বলারও অধিকার নেই যে,) “কুরআন এরকম 
বলে না। কুরআন অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাস আরম্ভ করতে বলে?। 
কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ তো 
কুরআনের শিক্ষা এবং কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা 
এবং করানো। কুরআন পরিপন্থী আমল করা কিংবা কুরআনের 
খেলাফ কোনো তরীকা অনুসরণ নয়। 


যাই হোক, এই মুহূর্তে আসলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বক্তব্য নিয়ে 
পর্যালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমি দেখাতে চাচ্ছিলাম 
যে, তিনি পরিক্ষার ভাষায় দাবী করেছেন যে, কুরআন অমাবস্যার 
চাঁদ থেকে মাস আরম্ভ করতে বলেছে। হিলাল দেখার পরে নয়। তার 
এই দাবীর মধ্যে একই সাথে অসংখ্য বিভ্রান্তি লুকিয়ে আছে: 


প্রথম বিভ্রান্তি: হিলালের বিকৃতি 


প্রথম বিভ্রান্তি এই যে, “হিলাল” যা হলো কুরআন ও সুন্নাহর একটি 
বিশেষ শব্দ। যার সাথে বহুসংখ্যক বিধান যুক্ত- তিনি এটাকেই 
বদলে দিয়েছেন। যদ্দরুণ একই সাথে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহ 
তিনের সাথে সশ্নষ্ট ভাষ্য ও বক্তব্যসমূহ বিকৃতির অপরাধে তিনি 
জড়িয়ে পড়েছেন। যে এই বিকৃতি মেনে নেবে, সে এক নিঃশ্বাসে এই 
সমস্ত শরয়ী বিধানকে বদলে ফেলবে, যা হিলালের সাথে সম্পৃক্ত। 
এসকল বিধানকে তখন হিলালের পরিবর্তে মিহাক (অমাবস্যা) -এর 
সাথে যুক্ত করে দেবে। 


দ্বিতীয় বিভ্রান্তি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাখ্যাকে 
প্রত্যাখ্যান। 
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তৃতীয় বিভ্রান্তি: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন 
না বোঝার কিংবা কুরআনের বিরুদ্ধাচরণের অপবাদ। 


চতুর্থ বিভ্রান্তি: হাদীস ও সুন্নাহ -এর বিরুদ্ধাচরণ 


পঞ্চম বিভ্রান্তি: সাহাবায়ে কেরামসহ পুরো উম্মতের “ইজমা” এবং 
সাবিলুল মু'মিনীন তথা মুমিনদের সর্বস্বীকৃত পন্থার বিরুদ্ধাচরণ। 


ষষ্ঠ বিভ্রান্তি: কুরআনে উপর এই অপবাদ আরোপ যে, কুরআন 
জ্যোতি্শান্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জানতে বলেছে 
এবং এ উদ্দেশ্যে ২ : ১৮৯, ১০ :৫, ১৭ : ১২, ৫৫ :৫, মোট চারটি 
আয়াতের অর্থগত বিকৃতি সাধন!! 


বিকৃতির রাস্তা কীভাবে বের করলেন? 


এই ভয়ানক বিকৃতি করবার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চত্ুরতার সাথে 
বেশ কয়েকটি রাস্তা আবিক্ষার করেছেন। যেমন তিনি দেখলেন যে, 
কুরআনের ইংরেজী তরজমাসমূহে সাধারণভাবে ৬১ (আল 
আহিল্লাহ)-এর তরজমা করা হয়েছে, “নিউমুনস”। আর নিউমুন এর 
অর্থ হল, নতুন চাঁদ। এবার ধরুন বাংলা একাডেমীর অভিধান 
(ইংরেজী-বাংলা) তিনি দেখেছেন। সেখানে তিনি পেয়ে গেলেন, 
নিউমুন: অমাবস্যা । 


ব্যস, এ থেকেই তিনি বুঝে ফেললেন, তার কেল্লা ফতে। এবং এখন 
তার জন্য বৈধ হয়ে গেলো এই দাবী করে বসা যে, কুরআন 
অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া নতুন চাঁদ থেকে মাস আরম্ভ করতে 
বলেছে। কেননা, একে তো ৭১৬ (হিলাল)-এর অর্থ হল নিউমুন। 
আর নিউমুন অর্থ অমাবস্যা। দ্বিতীয়ত বাংলা কুরআন তরজমা ও 
হাদীসের তরজমার কিতাবগুলোতে “হিলাল"-এর অর্থ লেখা হয়েছে, 
“নতুন চাঁদ"। আর তার বক্তব্য অনুযায়ী, চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার 
পর্যায়ে আসতে আসতে পুরানো হয়ে যায়। অথচ কুরআন তো মাস 
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আরম্ভ করতে বলেছে নতুন চাঁদ দিয়ে। অতএব অমাবস্যার 
সময়কার অদেখা চাঁদ থেকেই মাস শুরু করতে হবে। কারণ নতুন 
চাঁদ তো সেটাই! 


শরীয়তের সর্ববাদীসম্মত বিধানের বিপরীতে এ ধরনের ওয়াসওয়াসা 
যদি বাস্তবেই কারো মনে এসে থাকে তাহলে তার উচিত ছিলো 
আউষুবিল্লাহ এবং লা হাওলা পড়ে মন থেকে তা ঝেড়ে ফেলা। এবং 
এ কথা বিশ্বাস করা, কুরআন যে নতুন চাঁদ দিয়ে মাস আরম্ভ করতে 
বলেছে এটা আমার চেয়ে এ সকল মুতারজিমীনই ভালো বুঝবেন 
যাদের তরজমার উপর ভিত্তি করে আমি কথা বলছি। সুতরাং এ 
ক্ষেত্রে তাদের আমলটা কী? আর যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম, অতঃপর সাহাবায়ে কেরামসহ গোটা উম্মত 
এখন পর্যন্ত চাঁদ দেখেই চান্দ্রমাস শুরু করেছেন ও করছেন; এতএব 
বোঝা গেল, দেখতে পাওয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষার কারণে চাঁদ 
পুরানো হয়ে যায় না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজের ওয়াসওয়াসার 
প্রতিকারের পরিবর্তে খোদ ওয়াসওয়াসাকেই এলহাম মনে করছেন 
এবং সেটাকে উম্মতের সামনে পেশ করছেন আমলের উদ্দেশ্যে! 


এই জনাবেরা যদি বুঝতেন, কুরআন মজীদের শব্দ নিউমুন'ও নয়, 
“নতুন চাঁদ'ও নয়। কুরআনের শব্দ হলো “হিলাল"! সুতরাং আপনাকে 
এখানে দেখতে হবে ০১৬ -এর অর্থ কী। 


হিলাল শব্দের ধাতৃউৎপন্ন অর্থের মাঝে দু”টি জিনিস পরিলক্ষিত হয়: 
ক) প্রকাশ। খ) আওয়াজ। 


(৭১) এই ধাতুমূল থেকে নিষ্পন্ন সমস্ত শব্দ ও তার প্রয়োগ-ক্ষেত্রের 
উল্লেখ আরবী বৃহৎ অভিধানগুলোতে বিশদাকারে বিদ্যমান। সেগুলো 
খোলামাত্রই এই দুইটা জিনিস সামনে এসে যায়। 


আরবরা যেহেতু প্রথম থেকেই অমাবস্যার পর দৃশ্যমান ক্রিসেন্টমুন 
(ধনুকাকৃতির চাঁদ) দেখে মাস আরম্ভ করতো, সেহেতু তারা তা 
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পরস্পরে দেখা ও দেখানোর ব্যাপারে গুরুত্ব দিতো। যে কারণে 
আওয়াজ উচু হতো। “এ যে চাঁদ, আরেকটু উপরে, একটু ডানে... । 
এখনও আমরা চাঁদ দেখতে কালে এরকম আওয়াজ হয়। 


তৃতীয় যে জিনিসটি “হিলালে”র অর্থের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি মিশে আছে 
তা হল তার ধনুকের অবয়ব বা বক্রাকৃতি, ক্রিসেন্ট। যেহেতু 
অমাবস্যা-পরবর্তী চাঁদ যখন আলো ছড়াতে শুরু করে তখন তা 
ধনুকের আকৃতিই প্রতিবিষ্বিত করে তাই আরবীতে () এই চিহ্ের 
নাম দেওয়া হয়েছে, “হিলালাইন” অর্থাৎ দুই হিলাল। এবং এরই 
ভিত্তিতে “হিলাল'-কে বিভিন্ন জায়গায় আলামত বা প্রতীক হিসেবে 
“হিলাল”-এর যে চিহ্ন আঁকা রয়েছে সেটা উজ্জ্বল ধনুকেরই আকৃতি, 
অন্ধকার চাঁদের ছবি নয়। 


মোটকথা “হিলাল'-এর ধাতু নিদের্শিত মূল অর্থ এবং তার 
প্রয়োগক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করাই এটা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে, 
অমাবস্যার চাঁদকে হিলাল বলার কোনোরকম অবকাশ নেই। এতে 
না প্রকাশ" আছে আর না তা দেখার মতো অবস্থা আছে যে, দেখতে 
ও দেখাতে গিয়ে আওয়াজ হবে । আর না এতে আছে ক্রিসেন্ট রূপ। 


সারকথা এই যে, কোনো একটি শব্দের অর্থ যত উপায়ে নির্ধারণ করা 
সম্ভব সব উপায়ে ও সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হলে কেবল 
মাত্র এই জ্বলজ্যান্ত বাস্তবতাই পরিদৃষ্ট হয় যে, অমাবস্যার পর্যায় 
অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাঁদের যে উজ্ভ্বল ধনুকাকার দর্শনযোগ্য হয় 
এবং মানুষ ২৯-এর দিবাগত রাতে যা দেখার চেষ্টা করে থাকে, 
কখনো দেখতে পায় কখনো বা পরবর্তী রাতে দেখে- আরবীতে এরই 
নাম “হিলাল”। যেহেতু মুসলমানদের এবং তারও আগে আরবদের 
কাছে নতুন চান্দ্রমাস এই হিলাল দিয়েই আরম্ভ হতো এজন্য 
নও" বাংলায় “নতুন চাঁদ” বা “নবচন্দ্র" এবং ইংরেজীতে “নিউমুন?। 
(অথার্থ ০১৬ কে এসকল ভাষায় নতুন চাঁদ বলার কারণ, তা দিয়ে 
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নতুন মাস আরম্ভ হচ্ছে, এই হিসেবে । এ কারণে নয় যে তা বয়সে 
সদ্যজাত। দ্বিতীয় অর্থটাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের আবিষ্ষার এবং তার 
উপরই তার সংস্কারকর্মের ভিত্তি। উল্লিখিত ভাষাসমূহে হিলালকে 
নতুন চাঁদ বলার এই প্রেক্ষাপটটি যদি তিনি বুঝতেন এবং গ্রহণ 
করতেন তাহলে অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া চাঁদের সদ্যোজাত 
অদেখা আকারটিকে নতুন চাঁদ বলার জন্য গোঁ ধরতেন না এবং 
হিলালকে তা দিয়ে ব্যাখ্যার জন্য উঠে পড়ে লাগতেন না)। 


না হয় এই শব্দগুলোর (নয়া চাঁদ, মাহে নও, নতুন চাঁদ, নিউমুন) 
সরাসরি আরবী প্রতিশব্দ তো হলো ২৯২৯॥ | (আল-কামারুল 
জাদীদ), ৭১৬ (হিলাল) নয়। 


তো বিভিন্ন ভাষায় “হিলাল”-এর এই অর্থ (নতুন চাঁদ) প্রচলনের 
বাস্তবতা ও তার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় না নিয়ে এই অর্থ (নতুন 
চাঁদ) টিকেই ০১৬ (হিলাল)-এর বিকৃতি সাধনের জন্য হাতিয়ার 
হিসেবে ব্যবহার করছেন। যদি তিনি এই বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট থেকে 
চক্ষু বন্ধও করেন তথাপি এ থেকে কীভাবে চোখ বন্ধ করে থাকবেন 
যে, কুরআন ও হাদীসের শব্দ হলো ১ (আহিল্লাহ) এবং ০১৬ 
(হিলাল)। ২২৯ ১ (কামারুন জাদীদ) বা ৮:২৯ ১১ (আকমারুন 
জাদীদাহ) নয় যে আপনি ব্যস ৯২৯ (নতুন) শব্দ দিয়েই আয়াতের 
নববী অর্থ (নবী যে অর্থ বুঝেছেন) এবং হিলালের অনুসৃত অর্থ 
বদলে দেওয়ার চক্করে পড়ে যাবেন। কুরআনের শব্দ তো হলো ১৬ 
(হিলাল)। আপনাকে এর যা অর্থ সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি 
তাফসীরে কুরআনের সমস্ত নির্ভরযোগ্য উৎস থেকেও আপনি দৃষ্টি 
সরিয়ে নেন, কেবল ০১৬ হিলাল)-এর অর্থ নিয়েই চিন্তা করেন 
তাহলেও ইনশাআল্লাহ, এই বিকৃতি থেকে আপনার বাঁচবার তাওফিক 
হয়ে যাবে। 


আল্লাহর বান্দা চিন্তী করে না, ১ 2৪5) (চাঁদ দেখা) এই যে আরবী 


কথাটা এবং১১১115)৮589 ১৩ 28)11(হিলাল দেখে রোযা ও 
ঈদ করা) হাদীস, সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তের এই যে ধারাবাহিক 
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অনুসৃত ভাষা- এখানেই তো এ বিষয়টি পরিক্ষার রয়েছে যে, 
“হিলাল” অমাবস্যার সময়কালীন চাঁদ নয়; রবং অমাবস্যার পর্যায় 
অতিক্রম করার পর দর্শনযোগ্য চাঁদ। অমাবস্যার চাঁদ তো 
অন্ধকারাচ্ছন্ন, সেটা দেখা, বা না দেখার প্রশ্ন আসে না। এবং সেটা 
দেখার সাক্ষ্য দেওয়ারও কোনো প্রশ্ন ওঠে না। অতএব “হিলাল' 
দৃষ্টিগোচর হওয়া বা না হওয়ার মধ্যেই এ ব্যাপারটি রয়েছে যে, 
চাঁদ নয়। হিলালের এই অনুস্বত এবং সর্ববাদীসম্মত অর্থের স্বপক্ষে 
- আরবী), কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের শব্দাভিধান, সেই সাথে 
তাফসীরগ্রন্থ এবং হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং অন্যান্য দ্বীনী 
কিতাবাদির শত শত সুত্রে প্রাচীন ও আধুনিক শত শত নির্ভরযোগ্য 
উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এত সুস্পষ্ট একটি জিনিসের জন্য 
উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি দিয়ে যাওয়া ভালো মনে হয় না। তারপরও 
নমুনাস্বরূপ বিশ-পচিশটি কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করছি। 


১. কিতাবুল আইন, 


আল-খলীল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহীদী (১০০ হিজরী- ১৭০ 
হিজরী) খ. ৪, প্র. ৩২০-৩২১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, 
লেবানন। 


ইমাম খলীল বলেন, ১৪২] ৮১০ ৬ এ 488 ০৯৯ ১০] ৪১৮ ৩১৩] 
অথার্থ হিলাল হচ্ছে চাঁদের শুভ্রঅংশ, মাসের প্রারম্ভে মানুষ যা 
দেখে। ইমাম খলীলের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখা যেতে 
পারে তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস (খ. ১৩, প্র. ২২২, 
মান্দা ১১) 


সামনে আমি শুধু উদ্ধৃতি উল্লেখ করবো। ভাষ্য উদ্ধত করবো না। 
কারণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আরবী ভাষার প্রত্যেক ইমামে লোগাত 
(ভাষা বিশেষজ্ঞ) এই অভিন্ন কথাটিই বলেছেন। কেউ আরেকটু 
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বিস্তারিত বলেছেন। আরবী ভাষায় “হিলাল'-এর ক্ষেত্রে প্রকাশ'-এর 
অর্থ এতই ব্যাপক প্রচলিত যে, ০১৬] 2১1 এবং ০১এা। 4৮ -এর 
অর্থই হল অমুক হিলাল দেখেছে। এমনিভাবে ০১৬ এ৯ এর অর্থ, 
হিলাল আত্মপ্রকাশ করেছে। 


সামনে যেসব গ্রন্থের নাম আসছে সেখানে এ দু”টি এবং এ ছাড়াও 
বহু ব্যবহার উল্লেখ করে এ কথাই বলা হয়েছে যে, “হিলাল" হচ্ছে 
মাসের শুরুতে দর্শনযোগ্য চাঁদ। এবং এই সমস্ত অভিধানে, 
এমনিভাবে অন্যান্য সকল অভিধানে অমাবস্যার জন্য আলাদা শব্দ 
লেখা হয়েছে। যেমন, মিহাক, সিরার ইত্যাদি। অতএব পুনরুক্তি 
থেকে বাঁচার জন্য শুধু কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করে দেয়া হচ্ছে। 
যার ইচ্ছা দেখতে পারেন। 


২. “কিতাবুল আলফায' 


ইবনুস সিককীত ইয়াকুব ইবনে ইছহাক (১৮৬ হিজরী- ২৪৪ 
হিজরী) প্র. ২৮৭-২৮৯ বাবু আসমায়িল কামারি ওয়া ছিফাতিহী। 


৩. “আদাবুল কাতিব' 
আৰু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা (২১৩ 
হিজরী- ২৭৬ হিজরী) পৃ. ৬৯-৭১, (বাবু মা“রিফাতি মা ফিস্‌ সামাই 


ওয়ান্‌ নুজুমি ওয়াল আযমান ওয়ার রিয়াহ)। দারুল ফিক্রু বৈরুত, 
১৩৮২ হি. মোতাবিক ১৯৬৩ খু. 


৪. “মাআনিল কুরআনি ওয়া ই“রাবুহু' 


আবু ইসহাক আয্-যাজজায ইবরাহীম ইবনুস-সারি। (২৪১ হিজরী - 
৩১১ হিজরী), খ. ১, পৃ. ২৫৮। 


এ অভিধানগুলোসহ অন্যান্য বহু ্যক অভিধানে এটাও লিখেছে 
যে, চান রাত বা প্রথম রাতের চাঁদের নাম হল হিলাল। কিংবা প্রথম 
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রাতের উদিত চাঁদের নাম হিলাল। দ্বিতীয়ার চাঁদকেও হিলাল বলা 
হয়। এক ব্যবহারে, তৃতীয়ার চাঁদকেও বলা হয়েছে- হিলাল...। 


এইসব বক্তব্যের দাবীও এটিই যে, হিলাল হচ্ছে অমাবস্যা শেষ 
হবার পর প্রকাশ পাওয়া চাঁদ। কেননা অমাবস্যার চাঁদ দৃশ্যমান হয় 
না তদুপরি অমাবস্যা চলাকালে 00118170007 থেকে কিংবা 
001)11001 -এর অব্যবহিত পর থেকেই যেই জ্যোতিরশস্ত্রীয় 
নিউমুন -এর সূচনা হয়- তার কোন সুনিদিষ্ট সময় নেই। চব্বিশ 
ঘণ্টার মধ্যে যে কোনো সময় তার সূচনা হতে পারে। ভোর চারটায়, 
পাঁচটায়, সকাল দশটায়, দুপুর বারোটায়; বিকেল তিনটায়, অথবা 
রাত দুইটায়... একেক মাসে একেক সময় তার সূচনা হয়। সেজন্য 
“হিলাল হচ্ছে প্রথম রাতের চাঁদ”। এই বক্তব্যের মাঝে এ কথাও 
বিদ্যমান রয়েছে যে, অমাবস্যা বা জ্যোতিরশীল্ত্ীয় নিউমুনের নাম 
“হিলাল নয়। এটা তো দিন-রাতের যে কোন সময় আরম্ভ হতে 
পারে। পক্ষান্তরে হিলাল -এর সময় সুনির্দিষ্ট। অমাবস্যার শেষে 
সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে তা দৃষ্টিগোচর হয়। [এ] 


৫. “জামহারাতুনুগাহ": 


আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে দুরায়দ আল-আযদি (২২৩ 
হিজরী- ৩২১ হিজরী), খ.১ পৃ.১২১, ১৬০, ১৬৯, ৩৭২; খ.২, প্র. 
৭৯২; খ. ৩, প্র. ১৩০৯। পাগুলিপি সম্পাদনা, ডক্টর রমযী মুনীর 
বা'লাবাক্কী, দারুল ইলম, লিলমালায়ীন, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৯৮৭ 
খ. 


৬. “আয্-যাহির ফি মা“আনী কালিমাতিন নাস' 


ইবনে বাশ্ার (২৭১ হিজরী- ৩২৮ হিজরী) খ.১, পৃ. ৪৬৮ 


৭. “তাহযীবুলুগাহ" 
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আল-হারাবী (২৮২ হিজরী- ৩৭০ হিজরী) খ. ৫, পৃ. ২৩৯-২৪৩, 
দারু ইহয়াউত্‌ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: 
১৪২১ হি. 


৮.আস-সিহাহ" 


আবু নসর আল-জাওহারী ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ (৩৯৩ হিজরী) খ 
৫, প্র. ১৮৫১, তাহকীক : আহমদ আব্দুল গফুর আত্তার, দ্বিতীয় 
প্রকাশ ১৩৯৯ হি. (পুণ:মুদ্রণ ১৪০২ হি.) সায়্যেদ হাসান আব্বাসের 
স্যেজন্যে। 


৯. “আল মুহকাম ওয়াল-মুহীতুল আযম” 


ইবনে সীদাহ আবুল হাসান আলী ইবনে ইসমাঈল (৩৯৮ হিজরী- 
৪৫৮ হিজরী) খ. ৪, পৃ. ১০০-১০৩, পার্জুলিপি সম্পাদনা আব্দুল 
হামীদ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, লেবানন, প্রথম প্রকাশ: 
১৪২১ হি. 


১০. “আল-মুখাসসিস' 


ইবনে সীদাহ (প্রাগুক্ত), খ. ২ প্র. ৩৭৬-৩৮০ (ছিফাতুল কামারি ওয়া 
আসমাউহু) এবং খ. € প্র. ২১১ (বাবুত-তারিখ), দারু ইহয়াউত্‌ 
তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন, প্রকাশকাল: ১৪১৭ হি.। 


আল- মুখাসসিসের এই সব আলোচনার জন্য আল-মুখাসসিসের 
উন্নত ও মানসম্মত পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত গ্রন্থ “আল ইফসাহ ফি 
ফিকহিল লুগাহ' পর. ৪৫৯-৪৬১ দেখা যেতে পারে। যা আব্দুল ফাত্তাহ 
আছ-ছঈদী (১৩১০ হিজরী -১৩৯১ হিজরী) এবং হুসাইন ইউসুফ 
মুসার প্রস্তুতকৃত। এর একটি ফটো সংস্করণ দারুল কুতুবিল ইলমিয়া 
বৈরুত থেকে ১৪০৭ হিজরীতে ছেপেছে। 
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১১. “মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন, 


মুফায্যাল (৫০২ হিজরী) প্র. ৮৪৩ (এ ৩০), দারুল কলম দামেস্ক, 
এবং আদ-দারুশ শামিয়্যা, বৈরুত, প্রকাশকাল, ১৪ ১২ হিজরী 


১২. 'আসাসুল বালাগাহ' 


মাহমুদ ইবনে উমর জারুল্লাহ আয্যামাথশারী (৪৬৭ হিজরী- ৫৩৮ 
হিজরী) প্র. ৫৮৩, ৫২২, ২৯৩। 


১৩. “আল ফায়েক ফী গারীবিল হাদীস, 


জারুল্লাহ আয্যামাখশারী (পূর্বোক্ত) খ. ৪, পৃ. ১১০-১১১, দারুল 
ফিক্র, বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪১৪ হিজরী। 


১৪. “মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহাহিল আছার' 


আবুল ফযল কাযী ইয়ায ইবনে মুসা আসসাবতী (৪৮৬ হিজরী- 
৫৪৪ হিজরী) খ. ২, পৃ. ৩৩৭ (০১ ০৭ ০৬] ৪১৯), দারুল ফিক্রু, 
বৈরুত, প্রকাশকাল: ১৪১৮ হিজরী। 


১৫. “আন নিহায়া ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছর' 

মুবারাক (৫৪8৪ হিজরী- ৬০৬ হিজরী) খ. ২, প্র. ৯১০-৯১১, দারুল 
মারেফা, বৈরুত, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪২৭ হিজরী। 

১৬. “আত-তাফসীরুল কাবীর' 


ফখরুদ্দীন আর-রাষী মুহাম্মাদ ইবনে উমর (৫৪৪ হিজরী-৬০৬ 
হিজরী) খ. ৫, প্র. ১০২-১০৬, আয়াত ২ : ১৮৯-এর তাফসীরের 
অধীনে। দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪২৫ 
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হিজরী। 
১৭. “আল-উবাবুয-যাখির ওয়াল লুবাবুল ফাখির' 


রযিউদ্দীন আছ-ছগানী আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ আল-লাহোরী 
(৫৭৭ হিজরী-৬৫০ হিজরী) এতে লিখেছে: 1১৩] এ -শেএাও - | 
৯4১3 ৩৪৭৯৪ 3179৯ অর্থাৎ ০০ (শাকাস)-এর অর্থ হল মিহাক; 
অমাবস্যা, হিলালের এক দুই দিন পূর্বে, (হরফুস্‌-সীন, পৃ. ২২২) 


দারুশ-শুউনিল আম্মাহ আস-সাকাফিয়্যাতুল আম্মাহ, বাগদাদ, ইরাক 
থেকে এই বিশাল গ্রন্থটি ছেপেছে। এই ভাষ্যটুকু হরফুস-সীন খণ্ডে 
এসেছে। যা ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মাদ হাসান আলে ইয়াসীনের 
তাহকীকে ছেপেছে। এখানে আরবী ভাষার বিখ্যাত পণ্তিত ইমাম 
রযিউদ্দীন ছগানী বলেছেন যে, অমাবস্যা হয় “হিলাল' -এর পূর্বে 
(হিলাল তার পরে), অমাবস্যার মধ্যে নয়। 


১৮. “লিসানুল আরব' 


(৬৩০ হিজরী-৭১১ হিজরী) খ.১৫, পৃ. ৮৩-৮৫, দারে ছাদের, 
বৈরুত। 


১৯. “আদ-দুররুল মাছুন ফী উলুমিল কিতাবিল মাকনূন' 


শিহাবুদ্দীন আস-সামীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইউসুফ 
(৭৫৬ হিজরী) খ.১, পৃ. ৪৭৮-৪৭৯, (আয়াত: ২ : ১৮৯-এর 
অধীনে), ভূমিকা: ডক্টর আহমাদ মুহাম্মাদ, উসুলুদ্দীন ফ্যাকাল্টি, 
জামেয়া আল-আযহার। দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, 
প্রথমপ্রকাশ: ১৪১৪ হিজরী। 


২০. আল মিছবাহুল মুনীর ফী গারীবিশ শারহিল কাবীর' 
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আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আল ফাহয়মী আবুল আব্বাস (মৃত্যু ৭৭০ 
হিজরী -এর দিকে) পৃ. ৪০১, দারুল হাদীস, কায়রো, ১৪২৯ 
হিজরী। 


২১. “আল কামুসুল মুহীত ওয়াল কাবুসুল ওয়াসীত' 


মাজদুদ্দীন আল-ফায়রুযাবাদী মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াকুব (৭২৯ 
হিজরী- ৮১৭ হিজরী) খ. ৪, প্র. ৭০, পার্জুলিপি সম্পাদনা ও টীকা: 
শায়খ নাছর আল হোরীনী। এর সঙ্গে “আলকামুস' -এর বিশাল 
ভাষ্যগ্রন্থ তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস'ও দেখুন। যা 
ভাষা বিশারদ, মুহাদ্দিস ও ফকীহ মুরতাযা (মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ 
হুসাইনী) যাবিদী (১১৪৫ হিজরী- ১২০৫ হিজরী) সংকলিত, 
কুয়েতের আলমাজলিসুল ওয়াতানী যা অনেকগুলি বিরাট ভলিউমে 
প্রকাশ করেছে। “হিলাল' -এর উল্লেখ এই সংস্করণে ৩১ তম খণ্ডে 
(পৃ. ১৪৪-১৫৬) এবং “মিহাক' (অমাবস্যা)-এর উল্লেখ খ. ২৬ প্র. 
৩৭৮ এবং “সারার” (ণমিহাক' -এর আরেকটি প্রতিশব্দ)-এর উল্লেখ 
খ. ১২, পৃ. ১৬-১৭ 


২২. “বাছাইরু যাউয়িত তাময়ীয ফি লাতাইফিল কিতাবিল আযীষ' 


মাজদুদ্দীন আল-ফায়রুযাবাদী (প্রাগুক্ত) খ. ৫, প্র. ৩৩১-৩৩২, 
আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যা, বৈরুত। এই গ্রন্থে "হিলাল” -এর 
হাকীকত এবং এর নামকরণের সাথে সম্পর্কিত এ তিনটি বিষয় 
(প্রকাশ, আওয়াজ, ধনুকাকৃতি) একসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে যা পূর্বে 
আলোচনা করা হয়েছে। 


২৩. 'গারাইবুল কুরআন ওয়া রাগাইবুল ফুরকান" 
নিযামুদ্দীন আল-হাসান ইবনে মুহাম্মাদ নিশাপুরী, (মৃত্যু ৮৫০ 


হিজরীর পর) খ.১, প্র. ৫২৫, মাকতাবা দারুল বায, মক্কা মুকাররমা, 
১৪১৬ হিজরী, তার ভাষ্যটি এই: 
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০7০ ৬৯৪9 ০১১৬ এট এ] ১১৪ ০91 ৮১৯৯০] 2১১৭ ৯২০] ৯৪ 
13051 ১১৪ ৭ এ 


অর্থাৎ (অমাবস্যার পরে) চাঁদ প্রথম প্রথম যখন প্রকাশ পায় তখন 
তার যে ছোট্ট অংশটি নযরে পড়ে তার নাম হিলাল। প্রথম দুই রাতে 
একে “হিলাল"ই বলা হয়। 


২৪. “আল-লুবাব ফী উলুমিল কিতাব' 


75571 5555589 
৮৮০ হিজরী) (আয়াত ২ : ১৮৯ -এর অধীনে) 


ব্যস, এই মুহূর্তে শত শত উদ্ধৃতির মধ্য থেকে নমুনাস্বরূপ কেবল 
এই চব্বিশটি উদ্ধৃতিই উল্লেখ করলাম। অতিরিক্ত একটি উদ্ধৃতি শুধু 
উল্লেখ করি: খ্রিস্টান গবেষক পণ্ডিত লুয়াইস মালুফ (১২৮৪ হিজরী- 
১৩৬৬ হিজরী মোতাবেক ১৮৬৭ খ্রস্টাব্দ- ১৯৪৬ খিস্টাব্দ)-এর কৃত 
আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ, যার প্রথম সংস্করণ ১৯০৮ খিস্টাব্দে 
ছেপেছে এবং এখন পর্যন্ত এর অনেক সংস্করণ বেরিয়েছে; এতে 
“হিলাল'-এর আলোচনা শেষ করা হয়েছে এ কথা দিয়ে: 


218 091 ০] ০০০৪ সেউী| ১1 ১০ ০১৩] 


অর্থাৎ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে হিলাল হচ্ছে চাঁদের সেই অংশ যা 
প্রথম রাতে দৃষ্টিগোচর হয়। (আল-মুনজিদ ফিল লুগাহ, প্র. ৮৭০, 
কলাম, তব ৩৫) 


বোঝা গেল, আরব জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও “হিলাল'কে অমাবস্যার পর 
প্রকাশ পাওয়া দর্শনযোগ্য চাঁদ -এর অর্থেই ব্যবহার করেন। ইংরেজী 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যেভাবে “নিউমুন'কে এর আভিধানিক অর্থের 
বাইরে অন্য একটি অর্থের জন্য পরিভাষার রূপ দিয়েছেন, আরব 
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ এ ধরনের কাজ করেননি । রবং তাদের শান্ত্রীয় 
পরিভাষাতেও হিলাল হচ্ছে অমাবস্যা-পরবর্তী সাধারণ দৃষ্টিতে 
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দৃশ্যমান উদিত চাঁদ। 


মুহতারাম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! একটি সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং 
অনুস্বত ও সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্ববাদীসম্মত বিষয়ে এতগুলো রেফারেন্স 
শুধু আপনার স্বার্থেই দেওয়া হল। সাধারণ পাঠকগণ হয়ত নারাষ 
হচ্ছেন যে, প্রবন্ধকার কী তামাশা শুরু করেছেন। জানা এবং স্পষ্ট 
একটি বিষয়ে এত হাওয়ালা উল্লেখ করার কী প্রয়োজন ছিল? 
তারপরও আপনার জন্য আমি এরূপটি করলাম। আশা করি, 
তাআলা আপনাকে সত্য উপলব্ধি করার এবং হককে কবুল করার 
তাওফীক দান করবেন। (হিলালের বিকৃতি বিষয়ের বাকী আলোচনা 
আগামী সংখ্যায়) 


[চলবে ইনশাআল্লাহ] 


[1] দেখুন, কা 2৪০ 2০৬৪৭091002 9891010 
57001009018) খণ্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৩২৬-৩২৭, দ্বিতীয় সংস্কারণ, 
প্রবন্ধ ১এ। 


আরো দেখুন, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২, প্রফেসর এ. 
এম. এম. আবদুর রহমান (অব.) বি. এস-সি (অনার্স, লন্ডন), এ. 
আর. সি এস. (লন্ডন) এম. এস-সি (ঢাকা) প্রাক্তন প্রফেসর, গণিত 
বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তিতাস পাবলিকেশন্স, ৩৮ 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ 

[২1 +%/1701) 019 10001] 19 001৮/9০10 1019 901] 8100 1019 98111 109 9001] 5100 1010 গ্রা' 5100 19 (0190 9ড/৫9 101) 
076 68107 £১901010017015 081] (15 0911061100. 1011850 01106 1170901) & 712) 71007.” 111০ 0110 09০01 


70501009018, ৬০1- 13, 7. 6461, ৬0110 ০০০%- ০1010 0180 11001118010109], 1170, 0) 1982 07১4১. & 
20095, ৬০1- 13, 7১784. 
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9এমনও হতে পারে যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এ অভিমতদাতাদের 
সামনে বইয়ের সেই কপিই কেবল পেশ করেছেন, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা 
ছিলো ৬৬। যাতে বিকৃতি ও অসংলগ্ন কথাবার্তা অনেক কম ছিলো। 
কিন্তু পরবর্তী প্রতিটি সংস্করণে তিনি এ অভিমতগুলো ব্যবহার 
করেছেন! 


[4] ইবনুল হুমামের ভাষায়: ৯৬০ ২০ 439১] 4০ ১১৪০৭] 25৪৭]) 


৪৯১০৪ ০০১ ৬৯ ৪৭] ২০ 55৬5 ৩৪ ১৯ (ফাতহুল কদীর, খ. ২ 
পৃ. ৩১৩, পরিচ্ছদ: চাঁদ দেখা প্রসঙ্গ ।) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


নভেম্বর ২০১৫, মুহাররম ১৪৩৭ 
চান্দ্রমাস” : একটি পর্যালোচনা- ৫ : হিলালের 
বিকৃতি এবং একসাথে বহু বিভ্রান্তি 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


[ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক সাহেবের বইয়ের পর্যালোচনা 
সংক্ষেপে লেখা সত্ত্বেও দীর্ঘ হয়ে গেল। চুলচেরা বিশ্লেষণসহ এমন 
দীর্ঘ পর্যালোচনা মাসিক পত্রিকায় মুনাসিব মনে হচ্ছে না। এজন্য 
“হিলালের বিকৃতি” বিষয়ক আলোচনাতেই এই লেখা সমাপ্ত করতে 
চাচ্ছি। সুতরাং আগামী ডিসেম্বর সংখ্যায় ইনশাআল্লাহ এ লেখার 
সর্বশেষ কিস্তি ছাপা হবে। 


উত্তম ছবরের পরিচয় দেওয়ার জন্য পাঠকবর্গের শোকরগুযারি 
করছি। -প্রবন্ধকার] 


“নতুন চাঁদ” কাকে বলে? 


কেউ বলতে পারেন, ইঞ্জিয়ার সাহেব হিলালের বিকৃতি ইচ্ছা করে 
করেননি, বরং নতুন চাঁদ ও নিউমুন শব্দদ্ধয়ের বাহ্যিক অর্থ থেকে 
ধোঁকায় পড়েছেন। তিনি ভেবেছেন, চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়া পর্যন্ত 
বিলম্ব করলে চাঁদ তো আর নতুন থাকে না, পুরাতন হয়ে যায়। অথচ 
শরীয়ত বলেছে, নতুন চাঁদ দিয়ে মাস শুরু করতে। তাই বাধ্য হয়ে 
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তিনি বলছেন, নতুন চাঁদ দর্শনযোগ্য হওয়ার আগেই অমাবস্যা থেকে 
মাস শুরু করতে হবে। কিন্তু এ বাহানা এজন্য চলবে না যে, 
শরীয়তের দৃষ্টিতে নতুন চাঁদ শুরুই হয় দর্শনযোগ্য হওয়ার পর। তাই 
র্শনযোগয হওয়ার অপেক্ষার কারণে তা পুরাতন হওয়ার র্নই ওঠে 
না। তাছাড়া নতুন-এর অর্থ কি এতই সীমিত যে, ব্যস মুহূর্তের 
মধ্যেই একটা জিনিস পুরনো হয়ে যাবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার 
বইয়ের এক জায়গায় কী লিখেছেন দেখুন- 


“চন্দ্রের বেলায় এই রকম হিসাব মোটেও প্রযোজ্য নয়। কারণ 
নবচন্দ্র প্রতি মাসে পৃথিবীতে একবারই মাত্র দেখা যাবে। বারবার 
নবচন্দ্র উদিত হবার কথা যারা বলছেন তারা মহাভুলের মধ্যে 
অযৌক্তিক বসবাস করছেন।” (চান্দ্রমাস, পৃ.৩১, পর্ব ১৯, ৭ম 
সংস্করণ) 


এই বক্তব্য নবম সংস্করণে এভাবে বদলে দিয়েছেন : 


“চন্দ্রের বেলায় এই রকম হিসাব মোটেও প্রযোজ্য নয়। কারণ 
নবচন্দ্র প্রতি মাসে প্রথিবীতে একবারই মাত্র জ্ঞানের চোখে দেখা 
যাবে। বারবার নবচন্দ্র উদিত হবার কথা যারা বলছেন তারা 
মহাভুলের মধ্যে অযৌক্তিক বসবাস করছেন।” (চান্দ্রমাস, প্র.৩৭, 
পর্ব ১৯, ৯ম সংস্করণ) 


কিন্তু এর বিপরীতে পর্ব: ১১, অনুচ্ছেদ: ৫ -এ লিখেছেন, 


“পৃথিবীর যে কোন স্থানে প্রথম যখন নূতন চাঁদ দেখা যাবে তাকেই 
বলা হবে নবচন্দ্র”। (পৃ.২৪ ৭ম সংস্করণ; পৃ.৩০ ৯ম সংস্করণ) 


আবার নবম সংস্করণের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 


“কারণ সেক্ষেত্রে প্রথমটা হবে নবচন্দ্র দর্শন; আর দ্বিতীয় ও তৃতীয়টা 
হবে পুরাতন চন্দ্র দর্শন। পুরাতন চন্দ্র দেখে মাস আরম্ভ এবং রোযা 
ও ঈদ করা যায় না।” (চান্দ্রমাস, প্র.১৭২, ৭ম সংস্করণ) 
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বোঝা গেলো, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এমন কাঁচা লোক নন যে, কেবল 
“নয়া” এবং “নব” শব্দ থেকে ধোঁকায় পড়বেন। এবং “নতুন” এর 
তাল সামলাতে গিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর “হিলাল+ (ধনুকাকৃতির 
উজ্জ্বল চাঁদ)-কে “মিহাক" (অন্ধকার চাঁদ) বানিয়ে দেবেন। মূলত 
তিনি যা করেছেন জেনে বুঝেই করেছেন। না হলে এতটুকু কথা কে 
না বোঝে যে, নতুন এবং পুরানো একটি আপেক্ষিক বিষয়। যদি হিন্দু 
এবং ইহুদীরা অমাবস্যার মাঝে সৃষ্ট সূর্য ও চন্দ্রের সম্মিলনের মুহূর্ত 
হয়ে গিয়ে থাকবে। কিন্তু এতে করে কি এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, 
মুসলমানদের নবচন্দ্রও হতে হবে সেটি। মুসলমানদের নবচন্দ্র তো 
হলো অমাবস্যা শেষ হওয়ার পর দৃশ্যমান ধনুকাকৃতির চাঁদ। 
দর্শনযোগ্য হওয়ার অপেক্ষার কারণে এটা কীভাবে পুরানো হয়ে 
যাবে যে, তার নতুনত্ব ধরে রাখার জন্য কিতাবুল্লাহ, হাদীস ও সুন্নাহ 
এবং ইজমায়ে উম্মতের অকাট্য বিধানকে পরিবর্তন করে হিলালের 
জায়গায় মিহাককে এবং “দেখা*-এর স্থানে গণনাকে ইসলামী 
চান্দ্রমাসের ভিত্তি সাব্যস্ত করা জরুরি হয়ে পড়বে? বলি, ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব এবং তার সমমনা লোকদের উম্মতে মুসলিমাকে ইহুদী এবং 


হিন্দুদের অনুগামী বানানোর এত সখ কেন? 

“নিউমুন” এর কী অর্থ? 

এখন দেখার বিষয়, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি নিউমুন” শব্দ দ্বারা বিভ্রান্ত 
হয়েছেন? অর্থাৎ ইংরেজি কুরআন তরজমাসমূহে ৬৭ (আল- 


আহিল্লাহ) -এর তরজমায় “নিউমুনস” শব্দ দেখে “এস্ট্রোনমিক্যাল 
নিউমুন" মনে করে বসেছেন?! 


এখানেও আমি এ কথাই বলবো, সম্ভাবনা তো আছে, তিনি কোনো 
ধরনের বিভ্রমের শিকার হয়েছেন, কিন্তু আপনি যখন তার বইয়ের 
এই বক্তব্যটি পড়বেন তখন কী বলবেন? যেখানে ৭৪ নং প্রশ্নের 
দ্বিতীয় অংশ তিনি দাঁড় করিয়েছেন, “এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন” এবং 
“ইসলামিক নিউমুন' এর মধ্যে তফাত কি?” 
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উত্তর লিখেছেন: 


“জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন চাঁদ শুরু হয় চাঁদের অদেখা সময়ের 
মাঝখানে । আর কিছু ইসলামী বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক কথিত ইসলামিক 

নতুন-চাঁদ শুরু হয় চাঁদের অদেখা সময় শেষ হওয়ার পরে। একই 
সারা 
এজন্যই চাঁদের অদেখা সময়টাকে ইংরেজীতে বলা হয় ২5৬ 
11001, 0211 অথবা 81801110017 নয়। আরবীতে এই অদেখা 
সময়ের কোন নাম নেই। আল্লাহ আমাদের জন্য একটা চাঁদ সৃষ্টি 
করেছেন, যার একটা শুরু ও শেষ আছে এবং যার সাহায্যে আমরা 
একটা চান্দ্রমাস হিসাব (081001215) করব। চাঁদ দেখে চান্দ্রমাস 
শুরু করার কোন হাদীস নেই। কোরআন আমাদেরকে নতুন-চাঁদ 
দেখে মাস শুরু করতে বলে না, হিসাব করতে বলে। এই জ্ঞান 
প্রকাশিত অথবা জানার আগে অস্থায়ী ভিত্তিতে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
অন্য ব্যবস্থা আমাদেরকে করতে হয়েছে। সেগুলো উপরোক্ত সত্য 
উদঘাটনের পর এখন আর গ্রহণযোগ্য থাকতে পারে না।” 
(চান্দ্রমাস, পৃ. ২১৩-২১৪) 


বোঝা গেল “নিউমুনে”র আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থ 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের জানা আছে। আর আভিধানিক অর্থের 
প্রেক্ষিতেই “হিলালে'র তরজমা হতে পারে এনিউমুন”। কিন্তু 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব গায়ের জোরে এই অর্থটিকে মাত্র কতিপয় 
ইসলামী বিদ্বানের মত বলে প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছেন। অথচ 
“হিলালে'র এই অর্থটি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশিত অর্থ এবং এটিই 
তার অনুসৃত ও সর্বজনসম্মত অর্থ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একে এ কথা 
বলে ছুড়ে ফেলছেন যে, “এক চাঁদের দুটো নতুন চাঁদ হতে পারে 
না”। যদি বাস্তবেই এক চাঁদের মধ্যে দুটি পর্যায় নতুন বলে গণ্য হতে 
না পারে তাহলে এ পর্যায়টিই নতুন বলে গণ্য হবে, যাকে শরীয়ত 
ইসলামী চান্দ্রমাসের সূচনা সাব্যস্ত করেছে। আর সেটা হচ্ছে 
“হিলাল”। সেক্ষেত্রে মিহাক' (অমাবস্যা)-এর পর্যায়টি হল পুরানো 
মাসের অংশ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ইসলামী চান্দ্রমাসের পরিবর্তে 
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ইহুদি এবং হিন্দুদের চান্দ্রমাসকে গ্রহণ করতে চান। সেজন্য 
“মিহাক' তথা (অমাবস্যা)-কে নতুন চাঁদ বলতে গোঁ ধরেছেন। এই 
হলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দর্শন। অর্থাৎ “দুটি নতুন চাঁদ হতে পারে 
না”। তাহলে কী করা যাবে? তাহলে উম্মতে মুসলিমা যাকে নতুন 
চাঁদ বলে সেটাকে বাদ দিতে হবে। আর ইয়াহুদী ও হিন্দুদেরটা গ্রহণ 
করতে হবে! তার ধর্ম-জ্ঞান ও ধর্মীয় আত্মমর্ধাদাবোধের জন্য সত্যিই 
তাকে মাশাআল্লাহ দিতে হয়। 


আর এও বড় আশ্চর্য হঠকারী ব্যাপার যে, আরবীতে নাকি অমাবস্যার 
কোন নাম নেই। অথচ আরবীতে অমাবস্যার অনেকগ্তলো নাম 
রয়েছে। প্রসিদ্ধ নাম মিহাক" এবং “সারার” বা “ইস্তিসরার”। একটি 
বিখ্যাত উক্তি আছে: 


২3১ ০০৯ 19৫ £ 9 


একদিকে কুরআনে কারিমের শব্দ ১ (আহিল্লাহ, যা এ১৬-এর 
বহুবচন)-কে বানিয়ে দিচ্ছেন অমাবস্যার চাঁদ। অন্যদিকে বলছেন, 
অমাবস্যার কোনো আরবী নাম নেই! 


দাহমা” ইত্যাদি। পুরো অমাবস্যার কিংবা তার একেকটি রাতেরও 
পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। আর খাছ জ্যোতিশাস্ত্রীয় নিউমুন 
(00110110101)-এর জন্য আরবীতে “ইকতিরান, ও “ইজতিমা' 
শব্দাবলী কয়েক শতাব্দী ধরে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। আল-বেরুনীও তার 
গ্রন্থসমূহে এই শব্দই ব্যবহার করেছেন। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার উত্থাপিত প্রশ্ন-৭৪ -এর উত্তর দিতে গিয়ে 
আরো যা লিখেছেন তা এতটাই নির্জলা মিথ্যা এবং তা এত ভয়ানক 
স্পর্ধায় ভরা, যার পর্যালোচনা করার মত ভাষা আমার নাই। এর 
ভয়াবহতার প্রতি ইঙ্গিত করে কিছু কথা ইতোপূর্বে লেখা হয়েছে। 
এখন শুধু কামনা, আল্লাহ তাআলা তাকে আকলে সালীম (সুস্থ 
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বিবেক) ও সিরাতে মুস্তাকীমের নিআমত দান করুন এবং আমাদের 
সবাইকে সীরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল রাখুন। আমীন। 


প্রাসঙ্গিক কথা দীর্ঘ হয়ে গেল। আমি বলতে চাচ্ছিলাম, এই সম্ভাবনা 
খুবই ক্ষীণ যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ১ (আহিল্লাহ)-এর তরজমায় 
“নিউমুনস' শব্দ দেখে ধোঁকায় পড়েছেন এবং একে “এস্ট্রোনমিক্যাল 
নিউমুন” ধারণা করে বসেছেন। যদি এই সম্ভাবনাটিকে মেনেও নেয়া 
হয়, তবুও এই অযুহাতে তিনি ক্ষমা পেতে পারেন না। কারণ যদি 
তিনি আরবী অভিধানসমূহ (আরবী-আরবী) দেখতে অপারগ হয়ে 
থাকেন, তথাপি তিনি কি অন্যান্য ভাষার অভিধানসমূহে “হিলাল' 
এবং “নিউমুন”-এর অর্থ অনুসন্ধান করতে পারতেন না? কুরআনের 
ইংরেজী অনুবাদকারীদের তাফসীর সংক্রান্ত টীকাগ্ডুলোতে নজর 
বুলাতে পারতেন না? যে দেখি, “নিউমুন” দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন 
তারা? যে লোক দশ-বিশটা ইংরেজী অভিধানও ঘাটতে পারে না, 
কুরআনের বিশ-ত্রিশটি ইংরেজি অনুবাদ দেখে নেওয়ার মত অবসরও 
যার নেই, তাজদীদ ও সংস্কারের ময়দানে অবর্তীণ হওয়ার কী 
দরকার ছিল তার? 


তার বইয়ের ১১১ নং পৃষ্ঠায় “অভিধান কী বলে?” শিরোনামে যে 
দু'চারটি অভিধানের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যদি শুধু সেগুলোতে 
উদ্ধৃত তথ্য-উপাত্তগুলোই হুবহু বুঝে নিতেন এবং তাকে সঠিকভাবে 
উপস্থাপন করতেন তবৃও ভূল করা বা বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ 
থাকতো না। 


বইয়ের ২১৬-২১৯ পৃষ্ঠায় আয়াত ২ : ১৮৯ -এর তরজমাসমূহের যে 
তালিকা পেশ করা হয়েছে, যদি তাতে উল্লিখিত ইংরেজী 
তরজমাসমূহের টীকাগুলো দেখে নিতেন এবং অন্যান্য আরো কিছু 
নির্ভরযোগ্য তরজমাসমূহেও দৃষ্টি দিতেন- যদি এরূপ করতেন 
তাহলে তো কোনো অবস্থাতেই ভূল বুঝার সুযোগ থাকতো না। তবে 
বিভ্রান্তি সৃষ্টির ইচ্ছা থাকলে সেটার প্রতিকার তো কারো হাতে নেই। 
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অভিধানে হিলালের অর্থ 


প্রথমে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উল্লিখিত অভিধানগুলো থেকে “হিলাল"- 
এর অর্থ উদ্ধত করছি : 


১. ডিকশনারি অফ ইসলাম : 


আমরা এ অভিধানের ১৮৮৫ সালের মুদ্রিত কপি দেখেছি। সেখানে 
লেখা আছে: 


41711 /91 (০১৬) 1118 176৬ 1109017, /$61ণা। 01580 00 176 
1151 0189 09/5 01 07121101111” 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 716.18$/ 11001 লিখে বাকীটা ফেলে 
দিয়েছেন!! তা ফেলে দিন, তবে থমাস পেট্রিক (1070189 
72810101) “হিলাল'-কে “এস্ট্রোনমিক্যাল " বলেননি যা তার 
বক্তব্যে স্পষ্ট। বরং দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদই বলেছেন। (472%9/72/ 
01 /5/2/) /7/ 7/70/7725 /221//0/ (71698-197 71) 12202. 77, 
///7. 4//£//4 ০০. /০//)০/, 71685) 


২. এ ডিকশনারি এন্ড গ্লোসারি অফ দ্যা কোরান : 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই অভিধানের যে সংস্করণের উদ্ধৃতি পেশ 
করেছেন তা আমরা দেখেছি। (একাডেমি পাবলিকেশন্স, ঢাকা, 
১৯৮৭ খু.) তাতে পুরো বক্তব্য এভাবে আছে : 


“0১70 800921. 41 0101. 01 ০১৬. , /% 19৬ 11001, 01 
৪0০01011010 50118 08 17001 001110 1112 10151 9170119591 
1/0 01 07152110115) 291 010761 101755 118 11001 15 081190 
১৭৪), 

(4 //0%/0/721/ 2/700/0555/1/ ০01 15 /609/2/17, 21 /0/717 


10917110525 (71575-71592), 10205 754 6 4410505/77/6 
/719//5/9/, 7197 
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ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এই পুরো বক্তব্য থেকে শুধু /$135%/ 11001 -কে 
গ্রহণ করেছেন। অথচ এ বক্তব্যে একেতো “দবশ্যমান হওয়া” 0০ 
81099281) শব্দটি স্পষ্টভাবে রয়েছে। আবার পূর্বাপরের ইঙ্গিত 
থেকেও এ কথা সুস্পষ্ট যে, এখানে “এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনে"র 
নাম-নিশানও নেই। 


৩. আল মাওরিদ : 


এটি ইংরেজী-আরবী অভিধান। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখান থেকে 
“হিলাল”-এর অর্থ উদ্ধৃত করেছেন: 0159061 । আশ্চর্যের বিষয়, 
ইংরেজী-আরবী অভিধানে তিনি “হিলাল" শব্দ কী করে পেলেন? ড. 
মুনীর বাণলাবাক্কী তার আল-মাওরিদ অভিধানে 0195097 -এর 
আরবী লিখেছেন ১৬ : 


01650911 : ০১৬ 
০৬/ 11001 : (১) ০১৬ (২) ৬৯] ১৫] ০০ 0381 ০৯] 


(৫1/41/2100) ////171/ /222//2//, 6)71996, /92/ ০9/-///7 
////712/2)/17, /59///1, /-992/70/7/ 


বুঝা গেল, ইংরেজী “নিউমুন” শব্দের দু”টি অর্থ রয়েছে। এক. ০১৬ 
অর্থাৎ দৃশ্যমান উজ্জ্বল ক্রিসেন্ট মুন। দুই. হিব্রু মাসের প্রথম দিন। 
কিন্তু আরবী “হিলাল" -এর অর্থ শুধু একটিই। আর তা হল “ক্রিসেন্ট 
মুন'। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মাওরিদের হাওয়ালা তো দিচ্ছেন, কিন্তু 
প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, মুসলমানদেরও ইহুদীদের মত হিব্রু 
ক্যালেন্ডার অনুযায়ী চান্দ্রমাস 00110010101 থেকে শুরু করতে 
হবে! নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। 


যাহোক, দেখাতে চাচ্ছিলাম, “নিউমুন" শব্দ থেকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন- বিষয়টি তেমন নয়। তিনি যেসকল 


অভিধানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেখানে স্পষ্ট করেই লেখা আছে যে, 
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“হিলাল” ও “এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন” এক নয়। 


8.1176 501001 [31011017271 (1701191-/8191010) 10: 1185 
/. 8189 & 6.1. 8199 মাওরিদের ন্যায় এখানেও তিনি 
ইংরেজী-আরবী অভিধান থেকে ০১৬ -এর অর্থ উদ্ধত করেছেন। 


০১৬: 0195081179৬ 1170017, [19111700101 1178 17011. 


[1195 501001 [010110121% (আরবী-ইংরেজী, ইংরেজী-আরবী)- 
এর ২০১৫ এর মুদ্রণ আমাদের সামনে রয়েছে। অভিধানটির আরবী- 
ইংরেজী অংশে ৭১ -এর অর্থ লেখা হয়েছে, 


১৭] ৮১০ ০0১৬: 01990911 [1] | 99 ১০৪ _ 
1024 11007 


এখানে উল্লেখ করা হবি সড়ড়হ থেকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ফায়েদা 
নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। কারণ আরবীতে তো লেখা আছে ০ 
৪] ০৪9 অর্থাৎ মাসের প্রথম দিকের (দুই তিন রাতের) দৃশ্যমান 


চাঁদ। 

অভিধানটির ইংরেজী-আরবী অংশে 01699911 -এর অর্থ লেখা 
হয়েছে : 

১০১০০ ০3 * ০১৬ 019902111 এবং 119৬4117001 - এর 
অর্থ লেখা হয়েছে: 


০১৬ 178৬4 110017 (/5//25 5০/00/ /£)/01/0/12/1 /0202. 
59. (0/5529/7/ 796 2 /7700/7)  €615/25 ///10905/77 
/7119//5/7/110 /7/00/52 2075, /50)/0%/ 


/5. 21285 -এর আরো কয়েকটি অভিধান রয়েছে, যেমন 
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৫. (৬ ৯ ৬:০০) ৬১ এআ 55581801285 1900517 
[01000181/ (/8010-2791151) )) এ থেকেও উদ্ধৃত করছি। 
তাতে লেখা আছে: 


19 8000921০016 ০01 ৫০:৫8 ৫০৯ 


70 109011 (4101 1019 21009208109 01 019 116৬/ 1- :১$২ ৫১ 
10017.) 


17091090117, (9.170111, 10/ 016 4১৩ ০৫০ :]1 0৪ 
210092121708 01078 172৬ 110017 


01990911 1109011: 718 11001 11 1101 7191 342] ১০ :0১৬ 
- 0091191 


9৬/170017১৫| 03191 ৪ :0১৬ 
010170017 ১৫1 ১১191 ৪ :0১৬ 


(/5//29 ///002/77 /7/019/72/7 (41/20/2-//9//5/), 6) 71982 
/0202- 7252 /)2//1/7//, /72///1 /2225/70/7/ 


এতটুকু স্পষ্ট করার পরও /. 8185 -এর অভিধানের উদ্ধৃতি 
একেও আমরা ভুল বোঝাবুঝি বলবো? 


এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উদ্ধৃতি দেওয়া অভিধানগুলো থেকেই 
মূল হাকীকত তুলে ধরা হল। আরো দু'একটি হাওয়ালা পেশ করছি। 


৫. এ্যারাবিক-ইংলিশ ডিকশনারি অফ কোরানিক ইউজেস : 
এ অভিধানে হিলালের অর্থ দেখুন : 


০/4/4/1-1-1176৬/ 11001, (01111110017) 10 81000921101 1076 
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11151 1118; (01 08 110111) 10 51211: 01830911, 01890611- 
51819590710 00118101111) 10 ০১৯21 300, 10 17/০018 3005 
12118 01001 211 211117191 21 01811011617 01 91810011191) ... 


2১1 8110181011 [01. 01 1. ০১৩৬ 11181] 1724 17001, 019 
0155908111170019 (৬/7/100191 05951017159 10 [0111010901515 
25 078 17001 09111191072 1191, 1112 01110 01 078 329৬০1701 
11019, 91010 ৬/11 11121 01 08 99001701107 210 112 


261 810 2711 110115), 919095 ০01 016 11001 (2:189) 
টে9 ০এএ] ০১৪০ ৩৯ ৪ 2৯৪) ০০ ০০৯০৪076891 ০৪ 
[01010161] 81000 019 019509171700175 -99, “1199 910৬ 
21000111090 11195 01710901019, 21701101072 10110111909.” 


(4/20/0-//10/5/ /)/01/0/757/1/ 01 ০%//2/10  //5202, // 
/7/52/10 14. /0202// /////72/77/7720 /4005/ /7/27/22/77, ৫) 
2005, 10205 985-989, 511 /782510/7) 


৬. /91-109110 -এর লেখক 11. 10001017132,20021 -এর ছেলে 
[0]. 87011 108:2099/4 (আমেরিকান ইউনিভার্সিটি, লেবানন-এর 
প্রফেসর) তার আল মাওরিদ-এ মডার্ন এ্যারাবিক-ইং্লিশ 
ডিকশনারি-তে লিখেছেন : 


(১০ ০০) ০১৬৬ 01850811, 176৬4 10017, 11811110017 


01690911 - এর পর কমা দিয়ে 179৬ 11001 লেখা হয়েছে। 
উদ্দেশ্য হল, উভয়টিই সমার্থক শব্দ। “হিলাল' অর্থে “নিউমুন” হল 
“ক্রিসেন্ট”-এর সমার্থক। ড. রূহী বাণলাবাকী অভিধানটির ভূমিকায় 
লিখেছেন, কোন শব্দের কয়েকটি ইংরেজী অর্থের মাঝে যদি কমা ()) 
হয় তাহলে উদ্দেশ্য, এ শব্দগুলো সমার্থবোধক। আর যদি 
সেমিকোলন (;) হয় তবে এর উদ্দেশ্য হল, এগুলো পরস্পর 
কাছাকাছি অর্থের অথবা কিছুটা ভিন্ন, সমার্থক নয়। দেখুন তার 
বক্তব্য : 
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(5) 85৯] 2১৯] 09 উনিও 2০৬] আই এ ও এ 
০১৪ 9123 ১৩1 280৯৭] সিএ] ৩১ ই এ] 0৪ ০০৫৩ 
".23১1)5০ 0959 0 05১ 0415 430] এ] ০১09 


(4/-///2///044 /770052// 2/20/0-9/10//5/) 07/00/7297 /)/ 
/70// 02 2/027// 10205. 72 ৪) 2005 1091-81 ||, 
////772/2)717, /9202/70/7/ 


লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, “হিলালে"র অর্থগুলোর মধ্যে ড. রূহী “ক্রিসেন্ট 
ও “নিউমুন”- এ দুয়ের মাঝে কমা (,) ব্যবহার করেছেন, 
সেমিকোলন (3) ব্যবহার করেননি । সুতরাং বুঝা গেল, এ দুটি শব্দ 
সমার্থক। সারকথা এই দাঁড়াল যে, “হিলালে'র মধ্যে 
“এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন” -এর অর্থ কল্পনাই করা যায় না। হিলাল 
হচ্ছে “মিহাক' পরবর্তী “ক্রিসেন্টমুন” কিংবা “মিহাকে”র আগের 
ক্রিসেন্টমুন”। তবে যেই “হিলাল' দিয়ে মাস আরম্ভ হয় তা 
“মিহাকে'র পরের পশ্চিমাকাশের “হিলাল"; “মিহাকে'র আগের 


পূর্বাকাশের “হিলাল” নয়। 
৭. গবেষণা বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশিত 
আরবী-বাংলা অভিধানের বক্তব্যও দেখুন : 
নতুন চাঁদ উঠল 0১৬] ৩৯ 
চান্দ্রমাস শুরু হল 98৯] ০২ 


চান্দ্রমাসের আরম্ভ, নতুন চাঁদের উদয় :0৯ 
0১৩ 


নতুন চাঁদ, মাসের প্রথম দুই রাত কিংবা প্রথম থেকে তৃতীয় বা সপ্তম 
রাত বা মাসের শেষের দুই রাত অর্থাৎ ছাব্বিশ-সাতাশের তারিখের 
চাঁদকে ৭১৬ বলা হয়, অবশিষ্টাংশ রাতের চাঁদকে ১ বলা হয়। 
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(আরবী-বাংলা অভিধান, গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 
বাংলাদেশ, জুন-২০০৬, ২য় খ-, পৃষ্ঠা ১০২৭) 


৮. আল ফারাইদুদ দুররিয়্যা (আরবী-ইংরেজি) 


১৬ 0১:7০ ভি|| 1152৬11) (12111).10 2100521 (19৬ 17001). 
1010901 (1017201701111). 10 1610109 ... 


0৯19 9১৬ ০৯70 2100991 (72৬4 11001). 70 12152 079 
৬০109 11 99170 ৬৬) (17918 1 21) 


... 819 2 0 ০১৩: 10017, 01795091101 09 
11001. 1112 1740 1191 01 0/01951 0295 012. 101791170111. 
/97101110 01550811- 9191020. 


(48819 48১ এজ] ভি 239] ১৪১) 4/20/0-/570//5/ 
0/101/0/72/)/10/ 115 52 07 54/02/7115. /)/ 7/12 /72%. /. 4. 
/7/2/2, 5.4. 10202 224, 6) 71999, ০21/70//010/255, /52)///7) 


৯. এ কম্প্রিহেনসিভ পারসিয়ান-ইধ্লিশ ডিকশনারি : 


0১:18] (৬..), 10009291110 (008 178৬4 11001); 91001010 
10110; 


*৯ 0৯111,7181090011110 01 8.170111, 016 81009818170 0 
1112 172৬1700171. ৭১৬৯:118121, 11121, 115 10901110170 08 
910৬/91) 

101121 (৬77. 3 0 ০৯) 1801991170 (৬10 0179) 10/ 1176 
110111,.01 101 11011 10 11011), 01176৬/ 17001710176 


1001. 118,164, 11001 : 2150 1118 11001 017 1078 ৬/9112, 
550901211/ 08 119 21701 1951 10 01 10159 0799 (076 
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10011102170 0911601 0207281 078 1531 01 1112 11011011); 112 
00111 01 50591) 91/011628015917007110 51022. 


(4 ০০9/779/2/5/75//25 /22/5/7/- £770/5/) 0/101/0/72/7/10)/ /. 
515//10255. /2/./). (1625-71909), 10202” 71505, /71177 
//770/255/101 - 71965, /7011/2202 & /2925/7 10214 ///77/1250 
/£0/700/7./ 


১০. এ ডিকশনারি অফ মডার্ন রিটেন এ্যারাবিক : 


10 /800921, 00116 010, 910৬4 (75৬4 170017)) 10 109011, 921 
|| (110111) ... 10 8100291 (79৬ 170017) 


12/ 11001; 1181 17001; 01890911) 4. ০ ৯ 01:১০ 
.09181710119919; 217 01850911 9121090 0101601 


£১৬: 01650911 911210990 1017819, 910119-91910990. 


(4 0/01/09/72/7 07 /71005//7 ////115/7 /4/22/0 0 /2/75 //2/ 
(71909-79871/, /0/1500)/ 4 //%//10/ 20//21 (790/-71995, 


19205 1090, 9410/717/70, ///2000/75/0 & /5/2/75 //7/150 
/£0/700/7./ 


১১. অরটাবেট"স এ্যারাবিক-ইর্লিশ ডিকশনারি : 


১৬ ০১:10 19111198৬11, /500092॥ (94 1170017); 10907 
1017 1176 172৬ 10017 (10172117011). 178101093 91701, 01৮ 
001... 


17109100921 (16৬4 17001); 1001 21116 172৬ 110017-:4 
,1018155 090 


9/17001; 0118 0151 011891 0021161 01109: এত ০১৬ 
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11001. 018509101. [00916111185919] 


7 /4/20/2-1/10/15/ 0101/0/751/ ৮1/11/1217 
/70/771501 10112092111) 172 29//2090/2110/7 07 /79%. /0/117 
//0/1221. //./). 2/70 /7/0/2550/ /72//2)/ 1/009/15/. 1/9/0, 
//2/112 01///9717, /22//1/1. (19841 


উদাহরণস্বরূপ শুধু বারোটি অভিধানের উদ্ধৃতি পেশ করা হল। 
বিষয়টি এমনিতেও স্পষ্ট ছিল, তারপরও ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 
খাতিরে উদ্ধৃতিগুলো পেশ করা হল। মোটকথা “হিলালে”র অর্থের 
মধ্যে এমন কোনো ধোঁয়াটে বা ধু্াচ্ছন্ন ভাব নেই যে, কেউ তাকে 
চিনতে পারবে না। “হিলাল" বাঁকা ও চিকন তো বটে কিন্তু সুস্পষ্ট ও 
প্রকাশিত। নতুবা পৃথিবী থেকে তা কীভাবে দেখা যাবে? এটা বড়ই 
মূর্খতা যে, কেউ মিহাক' (অমাবস্যা) এবং “হিলাল' (দৃশ্যমান 


্ 


ধনুকাকৃতির উজ্ভবল চাঁদ) -এর মাঝেও পার্থক্য করতে পারবে না! 
ইংরেজী অভিধানে “নিউমুন” -এর অর্থ 


এবার “নিউমুন” এর অর্থ দেখুন: 

১) শর্টার অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি : 
24: 

175 17001: 


(৪) 112 [10017 91161 1 21009215 85 2. 951917091 016509111 
91011 9191115 00110110110 ৬/10118 9001. 


(0) 11176 012 9/1117.1115 00০00115; /8501010017: 11176111176 
21417101119 17001 15 11 0011]017011017 1111 015 9017. 


(09) 172 217019111791015/ 05911/2| 08191018150 21112 10718 
011119172৬4 17007. 


(5/0/15/ ০১79/0 72 /9/01/0/725/7/ /0/ 2 102899. 
19714, /7/17//501110/7, 20026) ০১/70/0 //7//25/5/17/ টিটি 
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আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, “নিউমুনে”র প্রচলিত ও আভিধানিক 
অর্থ, দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির চাঁদ। তবে জ্যোতিরবিজ্ঞানের 
পরিভাষায় সম্মিলনের অবস্থা (00110070001)-কে “নিউমুন” বলা 
হয়। 


২) দ্যা অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি : 


16 170017: 


1,17179 11001 1161 [151 5991 95 2৪. 5191091 018906111 
91011 9191115 00110110110 ৬/10118 90017. 


2.1016 0118 $/1191 118 112৬4 11001. 21009815; 8150 
/5511011. নয 1118 11179 21 11011 07617001715 
| 0011101700101 41111 176 9017. 


10. 11788511৬21 08181019159 10/ 02 2/70191711791019/5 21 
1112 0178 0 02178৬17007. 


(€7/2 ০১/0/0 //70//5/ /)/01/0/72// /0/ 7 10202. 7719) 
০/০/1/) 21 1/2 0/2/9/100/71/0/2555, 10/11/7120 //7 172 0/22% 
17111211721 1/12 £//7//9/5/1/191255 ০১/0/0 /7//51 /7//15/20 
1959, /90//7150 1967 


তের খণ্ডের এই বিশাল অভিধানে ধনুকের আকৃতিতে প্রথম 
দৃষ্টিগোচর হওয়া চাঁদকেই “নিউমুনের মূল অর্থ বলা হয়েছে। আর 
কনজাঙ্কশান বা সম্মিলন অবস্থাকে “নিউমুনে”র এস্ট্রোনমিক্যাল 
পারিভাষিক অর্থ হিসাবে দেখানো হয়েছে। সুতরাং ২ : ১৮৯ আয়াতে 
2৯১ এর তরজমায় “নিউমুনস'কে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কিসের 
ভিত্তিতে এক্ট্রোনমির পারিভাষিক অর্থের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন? 


সামনে প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ কিছু ইংরেজি অভিধান থেকে “নিউমুনে”র 
অর্থ লক্ষ্য করুন। সবাই এ শব্দের মূল অর্থটিই লিখেছেন, অর্থাৎ 
দৃশ্যমান ধনুকাকৃতির প্রথম চাঁদ। শাস্ত্রের বিশেষ পারিভাষিক অর্থকে 
তারা উল্লেখই করেননি। 
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৩) ক্যামব্রিজ এযাডভান্সভ লার্নার”স ডিকশনারি : 
175৬ 17001: 


11121710017 ৬/1191 1115 31810501115 2. 019509171, 01 2. 11119 
17811 115 91791090115 015: 10 ৬৭5 9911. 170৬/ 9170 075 
51191 01 2 178৬4170017 00010 102 5861 0৬/2111290. 0) 09 
6691 015009৬2120 012 012 001812015 0.029 ০ ৬/৭11721 9 থি|| 
10011 011 2012৬417007. 


(০2/770//005 40/25/7050 /22//19/5 /)/01/0/72/)/ /0202- 
957 9222%01, 2) ০5/70/1775 ///7//5/5/7//0/255 2008) 


৪) অক্সফোর্ড ইংলিশ রেফারেন্স ডিকশনারি : 
1712৬. 


164 11001] 1.109 10901] 9/11211 1151 59817 85 2. 016509111 
21091 0011]017011017 ৬101 10112 9001. 


2. 10721117901 115 89100022121709 
(০1010 //10//5/ /7219/2/702 £710//0/72/)//0/1150 1 ///01/ 


/092/55// 2/70 1511 7/1//77//5, 10205. 97, ৫69 ০১/0/0 
£/7//9/5/1//0/255 7995, ০১70/0 //2///0// 


৫) নিউ অক্সফোর্ড গ্যাডভান্সভ লার্নার”স ডিকশনারি : 


176৬ 110017 1. 1719 17001 ৬1717 1 10015 1115 2. 11017 
00190 912109 (3 2. 01890811) 


2. 016 1116 0 116 110111 91617 1176 17001 1985 015 
912102. 


(//5// ০1010 40/25/7050 /22//12/5 /7/0//0/72/7/ /)/ /4.৩. 


/7/0//7)/ (1695- 71975) 10202 7025 71) 2210/ 2005, ও) 
০১70/0 4//7//2/5/7//7/255 2005) 


৬) কলিন্স কোবিল্ড এ্যাডভান্সড লার্নার”স ইংলিশ ডিকশনারি : 
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164 11001 : / 116৬ 11001 15 076 1709017 47910110151 
2100925 95 2,111 00190 51810221108 31911 0115 1001- 
/০91€ ০৮০12. 


118176৬/17090119,2150 1118 16 01 09 110111] 41117 1176 
11001 81002219111 1115 ৬2১. 


(০০////75 ০০57/////) 40/52/1020 /92//79/5  /£110/5/ 


£7101/0/75/7/ 10202 967, 5% 22107 2008, /7/2/109/ 
০০////75 /71////5/2/5, 9/25001/ 09/12211/5/1/12//7./ 


৭) লংম্যান ডিকশনারি অফ কনটেম্পোরারি ইংলিশ : 


154 11001: 1. 076 1109017 9/11611 1 1151 21009815117 076 
91/ 93 21111 019509111. 


2.1179 11779 0 1179 170110 21 /11017 176 17001 15 1191 
58217. 


(/0/10/772/ 0/01/0/2// 07 ০2০9/15/7009/57/1/ £/770/5/7 


19205-717105, 4 /501%0/7 71/77/7710 255/515/7 2005, 
/092/50/7 9201/2251/0/7 ///77/150 /5/10/2/70./ 


৮) চ্যাম্বার”স কম্প্যাক্ট ডিকশনারি : 


16/10010: 1. 0116 170011 /1611115 ৬191019 95 29112110৬ 
/7১0170 016909111. 


রি [72 0178 ১1121 17178 11001 109001195 ৬1591018 117 015 
01. 


(০/2/77/952/5 ০০0/770201 /7/10//0/72/7/ 10202. 525, ৪) 
0/25/7709/5 /72//2101/019//5/9/5 /10 2005 


আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন, এ সব অভিধানে “নিউমুনে”র অর্থ 
শুধুই দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির চাঁদকে বলা হয়েছে। সম্মিলন অবস্থার 
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(0011101701101) অর্থ লেখাই হয়নি। কারণ তা বিশেষ একটি শাস্ত্রীয় 
পরিভাষা । সাধারণ অভিধানে এ ধরনের অর্থ উল্লেখ করা জরুরি 
নয়। 


কিছু কিছু অভিধানে যদিও উভয় অর্থ লেখা হয়েছে কিন্তু সুস্পষ্টভাবে 
বলে দেয়া হয়নি যে, এটি হল আভিধানিক এবং প্রচলিত অর্থ আর 
এটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের পারিভাষিক অর্থ। এটা হচ্ছে অভিধানগুলোর 
দুর্বলতা। এ ধরনের তিনটি অভিধানের উদ্ধৃতি দেখুন: 


৯) দ্যা ওয়ার্ড বুক ডিকশনারি : 


12৬ 170017: 1. 112 170017 ১/17917 99817 85 8. 11711 018590111 
/1111119170110 95109 01 078 1211. 


2. 08 17001191161 115 0916 91098 15 10/9195 1118 52111, 
21009211170 91170911119311019: /৯ 01785 0178৬170017 08 
11901151091/5617 09 2110 076 9017. 


(€7/5 1//09//0 /500/ /)/01/0/72/7% ৮ 02, 1/0202 7400, 79809 
/50/11/01, 1//0//0 /5090/ ০///70/5711 //712/7721/0/72/ //70, 
/0///7120//7 ///4) 


১০) দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ওয়েবস্টার নিউ এনসাইক্লোপেডিক 
ডিকশনারি : 


2৬/170017: 1. 01810911001 01 10176 ১4161 076 11090115117 
2. 01150101119 109/5617 078.91001 21710117112 98111 50 0781115 
|||01111782150| 91061591701 ৬1511016101 1116 69101; 016 170011 
910010/ 2791 08 1017952 ৬/1191 1 15 ৬151015 25 2. 
016506111. 


(€7/15  //715//72110172/ //20515/ /79// /5/70/0/0090/10 
/7101/0/727/)/ 071/5 /5/0/5/ /2/101/202 & //0/12/)/ 01 /52/%/ 
//70//2202, 10205 540, 6 79771, 7220 /0459, 
//5///0//0 
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১১) দ্যা রেন্ডম হাউজ ডিকশনারি : 


2৬/ 11001: 1. 17176 11001 6111181 17611 11 00111017001017 
/101078 900 01 50011 21191, 10911091091 11৬15101801 
৬1911019011 85 2. 91810191 019509171. 


2. 07811017958 01118 [10011 21115 0172. 


(€7/2 /72/100/7 /710/525 /)/01/0/2// 017 172 //70//5/ 
/2/101/202, 10202: 9659, 6 79259, £0/10/ 17 0//21 /255 
515//7, /2/700/77 /10452, /৬/9/7/0//0/ 


“হিলাল” এবং এর অর্থ একেবারেই পরিক্ষার। “মিহাক' শেষ হওয়ার 
পর পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন চাঁদ। 


যারা “হিলালে”র তরজমা “নিউমুন” করেছেন, স্পষ্টতই এ দ্বারা 
তাদের উদ্দেশ্য আভিধানিক ও প্রচলিত অর্থে “নিউমুন'। একে 
“এস্ট্োনমিক্যাল নিউমুন” বানিয়ে দেওয়া পরিক্ষার জালিয়াতি। 
অভিধানে হিলাল এবং নিউমুন শব্দদ্ধয়ের অর্থের মধ্যে এমন কোনো 
শক-সন্দেহ নেই যে, তাতে কেউ ধোঁকায় পড়বেন। যেমনটি পাঠক 
অভিধানের বেশ কিছু উদ্ধতিতে দেখেছেন। উদ্ধৃতি তো রয়েছে 
প্রচুর, শুধু উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পেশ করা হল। 


ইংরেজী অনুবাদকগণকেই জিজ্ঞাসা করুন 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেই কুরআনের কয়েকটি অনুবাদ থেকে ২ : 
১৮৯ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি 
তাদেরকে এবং অন্য আরো অনুবাদককে এ কথা জিজ্ঞেস করতে 
পারতেন, “হিলালে"র অনুবাদে “নিউমুন” লিখে আপনারা কী উদ্দেশ্য 
নিয়েছেন? (যদি বাস্তবেই তার কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়ে থাকে)। 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চান্দ্রমাসের ২১৬ পৃষ্ঠার তালিকায় সর্বপ্রথম 
আল্লামা ইউসুফ আলীর অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। সামনে গিয়ে ৫ম 
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নম্বরে আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি লক্ষ্য 
করেননি যে, উভয় তরজমা এক ও অভিন্ন এবং একই ব্যক্তির 
অনুবাদ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে কপি থেকে প্রথম উদ্ধৃতিটি উল্লেখ 
করেছেন, তাতে অনুবাদকের নাম এভাবে /২. 090 /এ1 লেখা 
হয়েছে। তিনি /.. কে আল্লামা বানিয়ে দিয়েছেন। অথচ /. এখানে 
আব্দুল্লাহ এর সংক্ষেপিত রূপ। অনুবাদের এ কপির শেষে 
অনুবাদকের সংক্ষিপ্ত জীবনী আরবীতে লেখা আছে। সেখানে 
স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে, 


39৮ ও ৯১ 
০০ ০৬০৪8 || ১১০ 2৯০ 


যা হোক, বলতে চাচ্ছিলাম, আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর অনুবাদটি শুধু 
অনুবাদ নয়। তার নাম তো হল, “দ্যা হলি কুরআন স্্যা্সলেশন এন্ড 
কমেন্ট্র। তো ২: ১৮৯ আয়াতের সংশ্লিষ্ট অংশের তরজমা আব্দুল্লাহ 


ইউসুফ আলীর অনুবাদে এভাবে আছে : 


“176 991 1192 00170917170 1112 175৬/ 1100105. 528, 078 
212 100 51015 10 171211€ 1১89 10911995 01 1178 1 (09 
21115 010 91, 21710 101 101101101909-” 


পরে তিনি “নিউমুন” শব্দের উপর ২০২ নং টীকা লিখেছেন: 


/5 28176990116 01 0116, 9/17818 08 101121 02816108115 
0590; 018 176৬4 11001 15 0178 01621 5101, 701 ৬1101 
099016 /2101. ৬4111 9909171655...1015111 18910/8915, 
11010101170 108 101101117905, 218 109010/ 08 910099121702 
01118 176৬ 110901. 


(€7/2 /7/0// ০///2/7, 7/2/75/21/0/7 2/70 29/77/775/715/7 // 44. 
7//5/7/4/ (71872-71959) 1/749//5/20 0)/ /4/7719//02/7 ///51 
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/0/9//021/0175 101 1/12 /770/5//77) 51/02/7115 25500211017 ০07 


72 //7/150 512155 & 05/7208, 10809: 75. 274 20/%/017, ৫) 
////712, 79777 


জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী টাকায় কত স্পষ্টভাবে লিখেছেন, 
“নিউমুন, দেখেই মুসলিমদের হঙ্ত্রসহ অন্যান্য সন্দেহপূর্ণ 
তারিখগুলো নির্দিষ্ট করা হয়। তিনি এও বলেছেন যে, চান্দ্র 
ক্যালেন্ডারের ক্ষেত্রে “নিউমুন” একটি অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
এজন্য লোকেরা চাঁদ দেখার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়। 


এই টীকাটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের উল্লিখিত কপিতেই রয়েছে। 
এমনিভাবে মালিক ফাহাদ কমপ্লেক্স থেকে প্রকাশিত সংশোধিত 
সংস্করণেও রয়েছে- যার উদ্ধৃতি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তালিকার ৫ম 
নম্বরে প্রদান করেছেন! 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তালিকার ৬ষ্ঠ নাম্বারে আহমাদ আলী-এর 
অনুবাদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। আহমাদ আলী “নিউমুন” বলে 
কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা ২ : ১৮৫ আয়াতের ১২] ₹৫১০ ১ ০৭৪ 
-এর তরজমা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি এর তরজমায় লিখেছেন: 


১. 30 ৬4117 2? 528118172৬4 11001 ৮০৪ 91709010991 072 
10191701117) 


(41/97/1517 44 ০০0/715/7700/25// 1/2/75/21/017 0)/ /4/7/7790 2// 
10202 39 ০0710 //7//2/517/1/0/255,  /20/77/2)/ 
/65/025115///7720125, ৫) 1989 


আয়াতের এ অনুবাদ প্রচলিত শাব্দিক অনুবাদ থেকে কিছুটা ভিন্ন, 
কিন্তু অশুদ্ধ নয়। আরবী ভাষায় ১১ কে ০১৬ এর অর্থে ব্যবহার 
করা হয়। এখানে আমরা শুধু এটুকু দেখাতে চেয়েছি যে, অনুবাদক 
জনাব আহমাদ আলী “নিউমুন” দ্বারা দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন 
চাঁদই বুঝিয়েছেন। অমাবস্যার চাঁদ নয়। 
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আর এ কথা শুধু আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী ও আহমাদ আলীর বেলাতে 
নয় বরং যারাই আরবী “হিলাল' শব্দের অনুবাদ “নিউমুন” করেছেন, 
তাদের সকলের উদ্দেশ্য ছিল এটাই। এখানে “নিউমুন” বলে 
এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন” উদ্দেশ্য নেওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠে না! 


পাঠকগণ নিজেরাও কুরআনে কারীমের ইংরেজী অনুবাদ দেখতে 
পারেন যেগুলোতে১৬ - এর অনুবাদ “নিউমুন” শব্দের মাধ্যমে করা 
হয়েছে এবং টীকা, ব্যাখ্যায় (অথবা ২ : ১৮৫-এর অনুবাদের 
মাধ্যমে) পরিক্ষার ভাষায় নিউমুন দেখার কথাও বলে দেয়া হয়েছে। 
বলাবাহুল্য যে, “নিউমুন' দিয়ে যদি অমাবস্যার চাঁদই উদ্দেশ্য হত 
তাহলে দেখার কথা কেন লিখবেন? উদাহরণ স্বরূপ দেখুন: 


১. তফসীরে মাজেদী : 


72151 ০21/72/7 1/2/75/21/0/) 2/70 20/77/772/712/7/ ০07 172 
/70// ০/2/7, /)//77121//2/72 4001 ///2/10 /)2/)/2020/, /71/51 
/0110/- 71991, 10/0//5/1900)/ /)2/%// /5/1221 ///01/12252/ 
/65/20/7/-7, /72//515/7. 


২. তফসীরে মারেফুল কুরআন : 


///22//1/// ০9///2/) 4 009/779/2/2/75//5 ০20/77/772/712/1/ 0/ 
1172 /0// ০91//729/7, /9)/ //721/12/72 ////1% //////72/77/77120 ৩/7277, 
7/2/5/2150 £/ /////712/77/7720 ৩/7/77//7, /752//520 
///121//2/72 /////72/771720 720/ (/5/772/17/, 6) 1998 ///7/12/2- 
০- /)2////-//00/7,/65/20/7/ 


৩. তাফসীরে উসমানী : 


17/12 /৬0//5 ০%//2/17 721522/-2-/5/77217/,  //770/5/ 
7/2/5/2150 0 /45/7120 /4/7/7720, 151 /50/1/0/-71992, /72/2 
/5/221-2-/7//77/21 (12) /10, /)9//7/ 
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৪. ট্র্যান্সলেশন অফ দ্যা মিনিং অফ দ্যা নোবেল কুরান : 


1102৬91 0 /০9.5101115 (0765 01650211017 176 10151110171 
909 119 11011 (01 17321728081] 1.5, 15 1019521 21 715 
110112), 119 [10151 010581/8 52001 (519) 1112 17010. (2. 
185,10209: 37) 


(7/2/5/2110/ 01115 /77122/7170 01 1/12 //090/2 091//2/7 7 1/72 
/5719/5/ /25/101/202, ৮/ /////72/7717720 720/-/0-01/7 2/- 
/7/2// /)1. /////72/77/7720 //%//75//) //72/7, 6) 71419 /, //70 
/2/20 ০০9/770/2) 10/ 112 10111717001 1/12 /70// ০91//2/7 
///20//72/ /€৩./4) 


৫. দ্যা কুরান ইন্টারন্যাশনাল ট্রযান্সলেশন : 


50 ৬/702৬21 9101115 (012 176৬4 11001 00 1112 17010, 161 
1 99111. (2: 18510250909 : 46-47) 


(€7/2 ০9///2/) 52/29/ //712//721/0/72/ 7/2/75/21/0/7, /50/150 
/7/4./. 4/-//5/7/ 6) 2010, //2/12/92/7 /28090/59//5/5 2/70 
/019//5/9/5, /7///7//10/72/77, £//7/1250 ///7000/77/ 


যেহেতু “নিউমুন” জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় সম্মিলন অবস্থা 
(00111010001) ও চাঁদের জন্ম বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং 
আজকাল এই পরিভাষা সাধারণ মানুষের নিকটও পরিচিত, তাই এ 
ক্ষেত্রে যেন কোনো বেখবর লোক ধোঁকায় পতিত না হয় কিংবা 
আমানত ও দিয়ানতের দৈন্যের ফলে অন্যকে ধোঁকা দেওয়ার সুযোগ 
না পায়, সেজন্য অনেক ইংরেজী অনুবাদকগণ “হিলাল' (০১৬)-এর 
তরজমা “নিউমুনে”র স্থলে “ক্রিসেন্ট” অথবা “ক্রিসেন্ট মুন” শব্দের 
মাধ্যমে করেছেন। 


উদাহরণস্বরূপ জামিয়া আল-আযহারের রচনা ও অনুবাদ বিভাগ 
কতৃর্ক সংশোধিত ড. মুহাম্মদ মুহাম্মদ আল-খাতিব-এর অনুবাদ 
“মাআনিল কুরআনিল কারীমে” ২ : ১৮৯ নং আয়াতের তরজমা 
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এভাবে লেখা হয়েছে: 


1178 291 না 008 01850910 110015. 529: 079.816 
11195 দি 1011179110110| 2170 101 101101117909 ... (2 : 189, 
0909: 


(€7/5 15017120945 /(0/2/172/ £17 1///. //21/, 
44/10/1520 7 /4/ 42/2/, 7984, /7//511749//5/907 7986, 
///20/77///2/719/255, /0/700/ / 


আরো দেখুন: 
১. দ্যা কুরান, এ নিউ ভ্র্যা্সলেশন : 


(€7/2 ০//2/17 / /752// 1/2/75/2710/ /)/ ////4.৩5. /42০025/ 
/7/7/225/77, ৫) ///.. 5. /4905/ /712/29/7 2004, 2005, ০১70/0 
£//7//2/5/1//7/2555/ 


২. টুওয়ার্ডস আন্ডার্টেন্ডিং দ্যা ইভার গ্লোরিয়াজ কুরান: 


(70//27/05 £/705/517/701110 7/2 //25/-9/0//0/5 ০///2/7 
// /////72/77/7720 //5/7770/0 9/7//, /7/./), /72//5200)/4/ 
/4// /4//7720 ৩/222/ /7/./), /4//7720 ৩2717 /4/-//21/ 
/7/7./) 49/71/1725 40925 ///50/7/2/ 11. /4.. 7/71/10 /50/11/0/ 
2009 /2//4/7-/725/7/10/ (//7//2/5/125- /07)/71/ 


৩. দ্যা নোবেল কুরান : 


(7/12 /৬0//25 //2/7, 44 /19// /72/705/7//70 ০//15 ///22/7/710 //7 
/57710/15/ /)/ /4005//12007 2/70 /4/5/2 /52/%/2)%/ 6) 14954 
/201 102 4/02//12070 2/70 /4/5/2 /22//2), /7///2/71/0/2555, 
/৬09///0/, /£/10/2/72:/ 


৪. দ্যা কুরান, ট্রা্পলেশন টু ইলিশ : 
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(7112 09//2/7, £/2/75/2150 10 /£/19/15/ /7/ 72/2/ /12/7/, ৫) 
2009-2012 72/2/ 4. /157/7, /71/9//5/720 0/ ০/22/ ০9///2/7, 
/72//25, /29///) 


মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানীর ইংরেজী অনুবাদ 


হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত 
বারাকাতুহুমও কুরআনুল কারীমের ইংরেজী তরজমা করেছেন। যা 
দ্যা মিনিংস অফ দ্যা নোবেল কুরআন” (77910991109 01 019 
0018 00121 101 9১0019118101% 10159) নামে প্রকাশিত 
হয়েছে। এতে ০১৬ এর তরজমা “নিউমুন” শব্দের মাধ্যমে করা 
হয়েছে। জানা কথা যে, তিনিসহ সকল ইংরেজী অনুবাদক এর দ্বারা 
অমাবস্যার পর দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির নতুন চাঁদকেই বুঝিয়েছেন। 
তারপরও সংশয়বাদীদের সংশয় নিরসনের জন্য বর্তমান যুগের 
সর্বজনমান্য এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের কাছে এ বিষয়ে মতামত জানতে 
চাওয়া হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এ শব্দ দ্বারা আপনার 
কী বুঝানো উদ্দেশ্য? আমাদের এখানে তো অনেকে “হিলাল”কে 
“এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন" বানিয়ে ফেলছেন? 


তিনি উত্তরে লিখেছেন,যেসকল ইংরেজী অনুবাদক ০১৬ -এর 
নিয়েছেন, এ অর্থ নয় যা “অমাবস্যা”র অবস্থাকে বুঝায়। তাই এর 
দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষার “নিউমুন' বুঝা- যা অমাবস্যার 
মধ্যে হয়ে থাকে- কোনোভাবেই ঠিক নয়। “হিলাল” শব্দের 
ধাতুমূলের মধ্যেই প্রকাশিত হওয়ার অর্থ রয়েছে। ফলে কোনভাবেই 
একে “অমাবস্যার অবস্থা" বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা যাবে না। 
আর এই তরজমা থেকে “এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনে"র মাধ্যমে 
চান্দ্রমাস শুরু করার প্রমাণ পেশ করা বিলকুল গলদ। 


আমিও ইংরেজী তরজমাতে “নিউমুন' শব্দটি আভিধানিক অর্থ 
হিসেবেই উল্লেখ করেছি, আর যেহেতু এটাকে ভুল ব্যবহার করা 
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হচ্ছে, তাই ইনশাআল্লাহ সামনে এর স্থলে ক্রিসেন্টমুন লিখে দেয়া 
হবে। (২২/০১/১৪৩৬ হি.-তে লেখা হযরতের চিঠিটি লেখকের কাছে 
সংরক্ষিত আছে।) 


“হিলালে”র অর্থ বর্ণনা এবং “হিলালে"র অর্থ বিকৃতি নিয়ে 
পর্যালোচনা করার জন্য এ পরিমাণ আলোচনাও প্রয়োজনের চেয়ে 
বেশি। আল্লাহ তাআলা একে কবুল করুন এবং সংশয় সৃষ্টিকারীদের 
অপচেষ্টাকে দূরীভূত করুন। আমীন। 


যেমনটা পূর্বেও বলেছিলাম, এসব আলোচনা শুধু সংশয় নিরসনের 
জন্যই পেশ করা হল। নতুবা যেমনটি বেশ কয়েকবার ইঙ্গিত করেছি 
যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজেও “হিলালে”র আভিধানিক ও শরীয়ত 
কর্তৃক নির্ধারিত অর্থ ভালোভাবেই জানেন। এ বিষয়ে তার কয়েকটি 
সুস্পষ্ট বক্তব্য পিছনে উল্লেখ করা হয়েছে, আর কিছু সামনে আসছে। 
এখানে শুধু একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি : 


তিনি তার বইয়ের ৫ম অধ্যায়ে লিখেছেন: 


“নবচন্দ্র কখনো হ্রাস পায় না, আর বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে সেটা 
আর নবচন্দ্র থাকে না। তাই নবচন্দ্ হাস-বৃদ্ধি হবার প্রশ্ন আসে না।” 
(চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা: ২১৫) 


তাহলে হাস-বৃদ্ধির প্রসঙ্গ তিনি কেন ওঠালেন? 


যদি “হিলাল' (নবচন্দ্র) অমাবস্যার পরের ধনুকাকৃতির উজ্ভ্বল চাঁদ না 
5352 বৃদ্ধি পেলে তা আর নবচন্দ্ 
থাকে না। অমাবস্যার চাঁদ কি বৃদ্ধি পেতে পারে? তা তো 
অন্ধকারাচ্ছন্নই থাকে? অন্ধকার যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে আরো 
অন্ধকার হবে। আর নবচন্দ্রের মধ্যে আলো না থাকলে তিনি কীভাবে 
বললেন, তা কখনো হাস পায় না? বেচারা গায়ের জোরে যতই বলতে 
চাচ্ছেন যে, “হিলাল' মানে হচ্ছে অমাবস্যার চাঁদ কিন্তু বিভিন্ন 
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জায়গায় কলম থেকে তার মনের সুপ্ত কথাটাই বেরিয়ে আসছে। 


নবচন্দ্র বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই তা পুরাতন হয়ে যায়- এই দর্শন 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের ব্যক্তিগত দর্শন। তিনি তো একবার এ কথাও 
বলেছিলেন, অমাবস্যার চাঁদই নতুন চাঁদ। দর্শনযোগ্য হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা হলে তা পুরাতন হয়ে যাবে। এখন বলছেন, আলো বৃদ্ধি 
পেলে পুরাতন হবে। তিনি তার বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, যারা 
সর্বপ্রথম নবচন্দ্র দর্শন করেন সেটাই নবচন্দ্রের দর্শন। পরে যারা 
দেখবেন সেটা পুরাতন চন্দ্র দর্শন হবে। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এই বইয়ের একটি পুরাতন সংস্করণ 
৩০-৪-২০০৭ ইং তারিখে দেয়া তার স্বাক্ষরসহ আমাদের কাছে 
আছে। এ সংস্করণের ভূমিকাতেও তিনি এ কথা বলেছেন যে, “প্রকৃত 
জ্ঞানের অভাবে বিষয়টাকে একেক আলেম একেকভাবে বুঝেছেন, 
ব্যাখ্যা করেছেন এবং একেকভাবে অনুসরণ করতে বলেছেন। ফলে 
মুসলিম উম্মাহ তথা পুরা মানবজাতির মধ্যে যুগ যুগ ধরে বিভেদ 
সুষ্টি হয়ে আছে, আর মুসলিম ধর্ম পালনে অহেতুক বিড়ম্বনা ভোগ 
করতে হচ্ছে। মানবসৃষ্ট এই সমস্যার সহজ সমাধান একান্ত জরুরী 
বিধায় এই পুস্তকখানা লেখার কাজে হাত দিতে হলো।” (পৃষ্ঠা ৮) 


বইটির এ সংস্করণের পরিশিষ্টের প্রথম অধ্যায়ে ২ : ১৮৯ নং 
আয়াতের অনুবাদ ও তফসীর এভাবে লিখেছেন: 


“আয়াতের অর্থ: লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে নবচন্দ্র সম্পর্কে । 
বলে দিন, ইহা (নবচন্দ্র) সময় নির্ধারণ করার মাধ্যম, মানবজাতির 
জন্য (লিন্নাছ) এবং হজ্জের জন্য। 


ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য: 


এই আয়াতে আল্লাহ চন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের কথা 
বলেছেন। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারে নৃতন চন্দ্রোদয়, 
চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি বা এর সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। এর জবাবে 
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আল্লাহ বলছেন, এই চাঁদ সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাস গণনা 
করার মাধ্যম। নৃতন চন্দ্রোদয় দিয়ে মাস আরম্ভ হবো2] এবং এর 
বৃদ্ধি ও হ্রাস দিয়ে মাস শেষ হবো[3]। ফলে পরবর্তী মাস আরম্ভ হবে 
আরেক নৃতন চন্দ্রোদয় দিয়ে। এ ভাবে জিলহজ্জের চান্দ্রমাস আরম্ভ 
হবে আরেক নূতন চন্দ্রোদয় দিয়ে। এ ভাবে জিলহজ্জের চান্দ্রমাস 
আরম্ভ হলে হজ্জের দিন তারিখ নির্ধারণ করা যাবে। এই চান্দ্রমাস 
কোন দেশ বা এলাকার ভিত্তিতে হবে না। সারা বিশ্বের সকল 
মানুষের জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ। তাই বিশ্বের যে কোন 
যাবে ।!4] 


অথচ এই সহজ বিষয়টা সঠিক ব্যাখ্যার অভাবে মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে আছে, যা অনতিবিলম্বে দূর করা 
দরকার[5]। তাহলে সারা বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে একতা 
প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একই সাথে বা দিনে (একই সময়ে নয়) ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদি পালিত হবে।” (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা ৩১-৩২, ৩০-৪-২০০৭ 
ইং তারিখের স্বাক্ষরসহ প্রচারিত কম্পোজ সংস্করণ। যার ব্যপারে 
তিনি লিখেছিলেন, বইখানা আগামী ১৫-৬-০৭ তারিখের মধ্যে প্রেসে 
যাবে ।) 


পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অনেক কিছু পরিবর্তন ও 
পরিবর্ধন করেছেন। আমার প্রশ্ন হল, আপনি এ কম্পোজ কপিতে যা 
কিছু লিখেছেন তাও ভুলসংশোধনের উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে বিদ্যমান বিভেদ ও অনৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যেই 
লিখেছিলেন। তাহলে সেটা আবার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হল 
কেন? 


আয়াতের অনুবাদে আপনি “হিলাল” ও “মাওয়াকিত' কোনো শব্দের 
অনুবাদেই “সমূহ” লিখেননি। “মাওয়াকিত'-এর অর্থ “সুচনাকারী' 
অথবা “আরম্তকারী” কিছুই বলেননি। “হিলাল'কে অমাবস্যাও 
বললেন না। তারপরও সে সময় আপনার দৃষ্টিতে এ আয়াতের 
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মাধ্যমে আপনার দাবী (বিশ্বব্যাপী একই দিনে রোযা ও ঈদ করতে 
হবে) প্রমাণিত হয়েছিল। তাহলে পরে তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন 
করার প্রয়োজন পড়ল কেন? 


স্বাভাবিক নিয়ম তো হল, কোনো কিতাবের পরবর্তী সংস্করণ পূর্বের 
চেয়েও বেশি নির্ভল ও অধিকতর ভালো হয়। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেবের ক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো- তার বইয়ের প্রত্যেক 
পরবর্তী সংস্করণ পূর্ববর্তী সংস্করণের চেয়ে ভুল-ত্রুটি ও বিকৃতির 
দিক দিয়ে শুধু অগ্রসরই হচ্ছে! 


পূর্ববর্তী এ সংস্করণের বক্তব্য উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এটা দেখানো 
যে, প্রথম থেকেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট 
ছিল যে, “হিলাল" অমাবস্যার চাঁদ নয় বরং অমাবস্যার পরের 
দর্শনযোগ্য ধনুকাকৃতির উজ্ভ্বল চাঁদের নাম হচ্ছে “হিলাল'। এর 
বিপরীতে তিনি যা কিছু লিখছেন সবই নিজের মনের বিরুদ্ধে 
লিখছেন। 


তারপরও বাস্তবেই যদি কোনো বিভ্রমের শিকার তিনি হয়ে থাকেন, 
পর্যালোচনায় উল্লিখিত সুস্পষ্ট তথ্য-উপাত্তগুলো এবং স্বয়ং তার গ্রন্থ 
থেকে উদ্ধৃত বক্তব্যগুলো যদি চিন্তা ও ফিকিরের সাথে পড়েন, 
ইনশাআল্লাহ বিভ্রম দূর হয়ে যাবে। 


এ বল19 এ 5 4805 ৪ এ! ও এও 


[চলবে ইনশাআল্লাহ] 


নোট : প্রবন্ধের এই কিস্তিতে অনেক ইংরেজী অভিধানের উদ্ধৃতি 
এসেছে। বিভিন্ন লাইব্রেরী থেকে এই উদ্ধৃতিগুলো সংগ্রহ করে 
দিয়েছে আমার ছাত্র সায়ীদুল হক ইবনে মোছাদ্দেক হোসাইন। 
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এগুলোর মর্ম উদ্ধার এবং উপযুক্ত স্থানে এগুলোর ব্যবহার করতে পূর্ণ 
সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম প্রতিদান দান 
করুন। 


তাছাড়া এই প্রবন্ধে বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন দেশ 
বিদেশের অনেকে । সকলের নাম নিতে গেলে পত্রিকার পাতায় আরো 
দুই তিন পৃষ্ঠা দরকার। আল্লাহ তাআলা সকলকে এবং সকলের 
খেদমতকে কবুল করুন। অন্য কোনো প্রসঙ্গে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত 
শুকরিয়া আদায় করব। 


৯৯১19 03২] ওই 2৫2৭ ৫৪9 198৯ গোল এ| 2৯1১ 


[টাড় এটা কিন” এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন নয়, বরং ক্রিসেন্ট নিউমুন । আরবীতে 
স্পষ্টই বলেছেন তিনি ১৫] 73191 এড যা ক্রিসেন্ট মুনের জন্যই প্রযোজ্য, 
এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের জন্য কোনোভাবেই প্রযোজ্য নয় । (আবদুল মালেক) 


২ অর্থাৎ নবচন্দ্রের উদয় দেখে । এঁ সংস্করণের শুরুতে ১০ম পৃষ্ঠায় ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব লিখেছেন: “তাই হিজরী মাস গণনা করতে হয় চন্দ্রোদয় দেখে ।” এ 
বক্তব্য ৭ম সংস্করণেও হুবহু এভাবেই রয়েছে । দেখুন, পৃষ্ঠা ১৫, পর্ব ১। 


[3] ডুইঞ্জিনিয়ার সাহেব যাকে “বৃদ্ধি ও হাস' বলছেন, সাধারণ প্রচলনে তাকে 
হাস ও বৃদ্ধি বলা হয় । অন্যরা প্রচলিত এই বর্ণনারীতি গ্রহণ করেছেন । পরবর্তী 
সংস্করণগুলোতে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সকলের উপর বিরক্ত হয়েছেন, কেন তারা 
হাস-বৃদ্ধি লেখেন? অথচ তিনি নিজেই একটু আগে লিখে এসেছেন চন্দ্রের 


হাসবৃদ্ধি | 
[এ] ডুইঙ্জিনিয়ার সাহেব! এটা আপনার দাবী । আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু 
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নেই । হিলাল সকল মানুষের জন্যই মিকাত | কিন্” সকলে তার থেকে মিকাতের 
ফায়েদা এভাবে অর্জন করতে হবে যে, প্রত্যেক এলাকার মানুষ প্রথম দর্শনের 
অপেক্ষায় থাকবে এবং এ প্রথম দর্শন থেকে প্রত্যেকে তার সময় নির্ধারণ 
করবে । এটা একটি অতিরিক্ত বিষয় যার ব্যাপারে আয়াতে কারীমা নিশ্চুপ । 
যখন মানুষের জন্য প্রথম দর্শনের খোজ নেওয়া সম্ভব ছিল না তখনও হিলাল 
মিকাত ছিল। সকলেই এর দ্বারা মিকাতের ফায়েদা অর্জন করত । 
আয়াতের এএুড় -এর মধ্যে এ যামানার লোকেরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো ৷ এজন্য 
০এ॥ শব্দের মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে বারবার একই দিনে রোযা ও ঈদের 
কথা প্রমাণ করতে চাশ্ছেন তা কোনোভাবেই এ আয়াত দিয়ে প্রমাণ হওয়ার 
নয়। 


[গাড় কিন্ঁ আপনার “সঠিক ব্যাখ্যার বিরোধিতা আপনিই তোড় পরবর্তী 
সংস্করণে করেছেন! 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 
ডিসেম্বর ২০১৫, সফর ১৪৩৭ 

চান্দ্রমাস” : একটি পর্যালোচনা- ৬ : শেষ কিছু 
নিবেদন 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


যেমনটি আমি বলে এসেছি, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হকের এই 
বইয়ের পর্যালোচনাটি সংক্ষেপে লেখা সত্তেও দীর্ঘ হয়ে গিয়েছে। 
সামনের আলোচনার শুধু শিরোনামগ্ডলো দেখে নিতে অনুরোধ 
করছি- 


১. চান্দ্রমাস” বইয়ে নতুন জিনিস কী? 

২. বইয়ের মাঝে বিদ্যমান বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা। 

৩. ২ :১৮৯ ছাড়াও অন্যান্য বহু আয়াতের বিকৃতি। 

৪. কিছু জলজ্যান্ত মিথ্যা । 

৫. চাঁদ দেখা বিষয়ক হাদীসসমূহের বিকৃতি ও তার অবমাননা। 


৬. হাস্যকর, বায়বীয় কথাবার্তার কিছু নমুনা (মাত্র পনেরটি 
উদাহরণ)। 
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৭. জ্যোতির্শাস্ত্রে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের পারদর্শিতা। 
৮. “বে-সনদ আলেমে 'র দর্শন। 
৯. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দৃষ্টিতে নিজের মর্যাদা। 


১০. প্রকৌশলী জনাব শামছুল হক চৌধুরীর বই চান্দ্রমাস বইয়ের 
বিভ্রান্তি” থেকে কিছু গুরুত্ৃপূর্ণ চয়ন। 


১১. ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সমীপে সবিনয় কিছু নিবেদন। 


এই সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা যদিও এখনো প্রায় একশ" পৃষ্ঠার বেশি 
(হাতে লেখা) জমা আছে, যা আলকাউসারে ছাপা হচ্ছে না, তথাপি 
বিগত জুমাদাল উলা, জুমাদাল উখরা, রজব ও যিলহজ্ব ১৪৩৬ 
হিজরী সংখ্যা, সেই সাথে গত মুহাররামুল হারাম ১৪৩৭ হিজরী 
সংখ্যায় প্রকাশিত মোট পাঁচটি কিস্তি আলহামদুলিল্লাহ 
পর্যালোচনাধীন বইয়ের হাকীকত বুঝতে যথেষ্ট। বিশেষত ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব যদি এই পাঁচ কিস্তির আলোচনাগুলো সত্যসন্ধানী মন নিয়ে 
ভ্রান্তিগুলো বুঝতে পারবেন এবং আশা করা যায়, তিনি সত্যের সন্ধান 
লাভে সমর্থ হবেন। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে, “হিলাল" এবং বৈজ্ঞানিক “নিউমুন” দু'টোকে 
গুলিয়ে ফেলেছেন, গত সংখ্যায় সে সম্পর্কে পর্যালোচনা হয়েছে। শুধু 
এই একটি আলোচনাতেই তার জন্য চিন্তাভাবনার এবং 
শিক্ষাগ্রহণের বহু উপাদান বিদ্যমান রয়েছে, যদি তিনি শিক্ষাগ্রহণ 
করতে চান। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব অমুসলিমদের 
খাতিরে ইসলামী “হিলাল'কে বৈজ্ঞানিক নিউমুন' বানাচ্ছেন। অথচ 
বহু অমুসলিম জ্যোতিবিজ্ঞানীরও এই সত্য জানা আছে যে, ইসলামী 


বারাকাতুহুম তার এক বক্তৃতায় এ বিষয়ে একটি চমৎকার কাহিনী 
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“... একদিন আমার স্মরণ হল, ওয়াশিংটনে একটি মহাকাশ যাদুঘর 
91050210152 রয়েছে। আপনি এ 50502 14521 এ গেলে 
বিস্ময়কর সব 50161ট70 1599101 (বৈজ্ঞানিক গবেষণা) দেখতে 
পাবেন। ওখানে আমি যখনই যেতাম, আমার দশ থেকে বারো ঘন্টা 
সময় ব্যয় হয়ে যেতো। কিন্তু কখনোই আমি তা পুরোপুরি দেখে শেষ 
করতে পারিনি । সবসময়ই কিছু অংশ দেখে ফিরে আসতাম। 


ওখানে আমি একদিন জানতে পারলাম, এখানে এমন একটি বিভাগ 
(5206017) রয়েছে, কর্তৃপক্ষ যেখানে একটি বিশেষ চ্যানেল খুলে 
রেখেছে। যাতে সর্বক্ষণ সম্প্রচার (81950085) করা হচ্ছে, 
“মহাকাশে কী ঘটছে? ৬1305 11910131175 11 59808? 


তারা প্রতিনিয়ত এই সংবাদই দিয়ে থাকে। মহাশুন্যে যা কিছু হচ্ছে 
তার সংবাদ জানাতে হবে, এটাই তাদের কাজ। তখন আমার মনে 
হল, যেহেতু এরা মহাকাশের খবরাখবর প্রচার করে তাই চাঁদ 
সম্পর্কিত তথ্যও তাদের কাছে থাকবে। অতএব আমি এদের নম্বর 
টুকে নিলাম এবং বাসায় এসে আমি তাদের ফোন করলাম । বললাম, 
স্বী আমি অমুক এলাকায় থাকি, আমার জানা দরকার, এখানে নতুন 
চাঁদ কবে দেখা যাবে? তারা উত্তর দিলো, মুসলিমরা যাকে নতুন চাঁদ 
বলে আমরা তাকে বলি ক্রিসেন্ট (07950910) আর আমরা যাকে 
নতুন চাঁদ (6৬/17001) বলি তা সম্পূর্ণ কালো এবং তা দেখাই যায় 
না। এটা (5৬/ 1770017) আমাদের একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা 
(50161760 7617)। আর মুসলিমদের কাছে যেটা 16৬ 17001 
সেটা হচ্ছে 025091৮ | যাকে বলা হয় হিলাল। এই হিলাল 
দৃষ্টিগোচর হওয়া সম্পর্কে আমরা বলে থাকি, সম্ভাবনা (0181085) 
রয়েছে, নিশ্চিত কিছু বলতে পারি না। আমি বললাম, কিন্তু আমাকে 
তো নিশ্চিত করেই বলতে হবে। তখন তারা বলল, যদি আপনাকে 
চূড়ান্ত কোন তথ্য পেতে হয় তাহলে আপনি আমাদের নৌ বাহিনীর 
আকাশ-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র 3/| 0105915301%)-কে ফোন করুন। 


30120 6/25/17, 8:35 21৬ 


চান্দ্রমাস? : একাঁট পধালোচনা- ৬ : শেষ কিছু নিবেদন | ম... 1100)://৬/ত ৬৭.8119৬7 981.00117/8111019/171 8/10111 


তারা আপনাকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবে। কারণ তাদের 
কাছে সুপার কম্পিউটার রয়েছে। এ কথা শুনে আমি খুবই অবাক 
হলাম। কারণ চাঁদের সাথে নৌ বাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণকেন্দ্র 
(3$৪| 00561/8101%) এর কী সম্পর্ক?! পরে বুঝতে পারলাম, নৌ 
বাহিনীতে যারা কাজ করে তাদেরকে সমুদ্রে (0০997) সফর করতে 
হয়। আর সমুদ্রে যে সকল 1181) 709 (জোয়ার ভাটা) হয় তার 
সম্পর্ক চাঁদের সাথে। চাঁদের যখন তের, চৌদ্দ এবং পনেরো তারিখ 
হয় তখন সমুদ্রে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। যে কারণে সমুদ্রে চলাচলকারীরা 
এই দিনগুলোতে সমুদ্রভ্রমণ থেকে বিরত থাকে। কেননা 11181 706 
এর সময় ডুবে যাবার আশঙ্কা প্রবল থাকে। 


[৬ন| 0105914301% এর লোকদের দাবী, ৬০ 0809 801 1710 
0102 09160001 01170901. 


আমি সেখানে ফোন করে তাদেরকে বললাম, আমি স্প্রিংফিন্ডে 
থাকি। আমার জানার বিষয়, চাঁদের ক্রিসেন্ট এখানে কবে দেখা 
যাবে? ওদিক থেকে এক মহিলা বললেন, আমি আপনাকে 
কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে জানাচ্ছি। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 
সম্ভাব্য তথ্য (0181085) আছে। নিশ্চিত কোন খবর নেই। 


এ পর্যায়ে আমি তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম : কেন, আমরা তো 
চাঁদে পা রেখেছি (যেহেতু সে সময় আমি ওখানে ছিলাম এবং 
ওখানকার একজন নাগরিক হিসেবেই কথা বলছিলাম) আর আপনি 
পারছি না"?! তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি 
বিজ্ঞান বিষয়ে পূর্ব জানাশোনা 50161090 10901510010 আছে? 
আমি বললাম, হাঁ আছে। তিনি বললেন, আপনি কি আমার কথাবার্তা 
বুঝতে পারবেন? আমি বললাম, হাঁ বুঝতে পারব, আপনি বলুন। 
এবার তিনি খোলাখুলি কথা আরম্ভ করলেন। বললেন, 


“আমরা যখন চাঁদের বক্ররেখা 781900”/ অনুসন্ধান করি তখন 
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আমরা তা চাক্ষুস দেখতে পাই না। এমন কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র নেই, 
যার সাহায্যে দেখে চাঁদের অবস্থান শনাক্ত করা যায়। বরং আমাদের 
কাছে একটি গাণিতিক ছক 18016113003 10021) তৈরী করা 
আছে। এ ছকে হিসাব (08910019001) কষে আমরা জানাতে পারি, 
চাঁদ এখন কোথায়? একেবারে সঠিক তথ্যই আমরা পেয়ে যাই।” 


আমি তখন বললাম, তাহলে হিসাব-নিকাশ (0০810819001) করেই 
আমাকে বলুন। তিনি বললেন, ব্যাপার হচ্ছে মোট অঙ্ক ও সংখ্যা 
(091০1901) এর মাঝে ছয় হাজার চলক (৬৭119101925) আছে। 
এবং একটি চলক এর পরিবর্তনের কারণে ফাইনাল রেজাল্ট 
পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আমি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে 
পারবো না। তবে এতটুকু বলতে পারি যে, সম্ভাবনা (018105) 
আছে, দেখার পর বোঝা যাবে। 


আমি তৎক্ষণাত বললাম, আলহামদুল্লাহ! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ” বছর আগেই বলে দিয়েছেন, হে আমার উম্মত! 
যখন তোমরা রমযানের রোযা রাখবে তখন, 


4539) 1997819 4330015০৯ 


“তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখো এবং তা দেখেই রোযা ছাড়ো (ঈদ 
উদ্যাপন করো)।' 


আজ বিজ্ঞানের জগতও এ কথাই মানছে।” (খুতুবাতে ফকীর খ. ২৯, 
পৃ- ২৬৯-২৭২) 


যাইহোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বইয়ের পর্যালোচনার যতটুকু অংশ 
এ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি সত্যান্বেষী হন তাহলে 
তার চিন্তাভাবনা এবং সংশোধনের জন্য এটুকুই যথেষ্ট, 
ইনশাআল্লাহ। পর্যালোচনার বাদবাকী অংশ আলকাউসারে ছাপাতে 
আপারগতা প্রকাশ করছি। তবে যেহেতু মাজমাউল ফিকহিল 
ইসলামী জেদ্দার একটি সিদ্ধান্ত ইঞ্জিনিয়ার সাহেব না জেনে-বুঝে 
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বারংবার উল্লেখ করছেন এবং তার মতো একই চিন্তা পোষণকারী 
আরো কিছু লেখকও এই সিদ্ধান্তটিকে এমনভাবে উল্লেখ করছেন, 
যেন এ থেকে তাদের উদ্দেশ্য আপনা আপনি হাছিল হয়ে যাচ্ছে, 
অথচ বাস্তবে তেমনটি নয়- সেজন্য ইচ্ছে করছে এ বিষয়ে কিছু কথা 
নগদ বলে দেই। আর প্রবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায় (যার গুরুত্র্প 
পরিচ্ছেদ ও শিরোনামসমূহের বিবরণ এসেছে শাবান-রমযান ১৪৩৫ 
হিজরী সংখ্যায়) এবং তার পরিশিষ্ট, সেটা ইনশাআল্লাহ দেড়-দুই 
বছর পরে লেখা হবে। এই বিরতির একটি উদ্দেশ্য এই যে, যা কিছু 
পাঠকের সামনে এসেছে, সে ব্যাপারে যদি কারো কোনো পরামর্শ বা 
দেওয়ার অনুরোধ পেশ করা। তাদের সেসব পরামর্শ বা মতামত 
জেনে আমি উপকৃত হতে চাই। 


এমনিভাবে যেসব সম্মানিত ব্যক্তিবর্ণের বই-পুস্তক নিয়ে শাবান- 
রমযান ১৪৩৫ হিজরী সংখ্যা থেকে চলতি সংখ্যা পর্যন্ত পর্যালোচনা 
পেশ করা হয়েছে- হতে পারে তাদের পক্ষ থেকেও কোনো পরামর্শ 
বা মতামত আমাদের কাছে আসবে। যা থেকে আমি উপকৃত হতে 
চাই। আল্লাহ প্রত্যেককে জাযায়ে খায়ের নছীব করুন। 


জেদ্দা ফেকাহ একাডেমির সিদ্ধান্ত : কিছু মানুষের ভুল ধারণা এবং 
প্রকৃত বাস্তবতা 


সফর ১৪০৭ হিজরী (মোতাবেক অক্টোবর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ)-তে 
ওমানে অনুষ্ঠিত সভায় মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেন্দা (বর্তমান 
নাম মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী আদ-দুয়ালি) দু'টি রেজ্যুলেশন 
পাস করে। যার আরবী ভাষ্য এই : 


১১১০ ১৪ এ আওতা ০৪৭০] ০০ এও এ ও 29০] এ] ই) 
. 0458819০13১ ০05] 25০৭. ৪05] ০৪১০৯) 


১71১৭] ভে ০০০০15০৮০৪৪ এ] ৪৮ ০০ ৯৯ টি 
এজ] 39৯]] 9 28 ৯]| ৬০২৯১] 2০1১০ 
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তরজমা : 


১. যখন কোনো শহরে (নতুন চাঁদ) “দেখা” সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখন 
মুসলমানদের জন্য তা মেনে নেওয়া আবশ্যক হবে। উদয়স্থলের 
ভিন্নতা ধর্তব্য নয়। কেননা রোযা ও ঈদ পালনের নির্দেশের ক্ষেত্রে 
সম্বোধন সকলের প্রতি। 


২. দেখার উপর নির্ভর করা জরুরি। (দেখা সম্ভব কি সম্ভব নয় তা 

নির্ণয়ে) জ্যোতিন্ত্রীয় হিসাব কিংবা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া 

যেতে পারে। যাতে হাদীসে নববী এবং বৈজ্ঞানিক বাস্তবতা দু'য়ের 

প্রতিই লক্ষ্য রাখা যায়। (মাজাল্লাতু মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী 
খ্যা ৩, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৮৫) 


মাজমাউল ফিকহের এই রেজ্যুলেশনে পরিক্ষার বলা হয়েছে যে, 
ইসলামী চান্দ্রমাস প্রমাণের ভিত্তি চাঁদ দেখার উপর। জ্যোতি শীসতীয় 
হিসাবের সাহায্যে গণনা করে মাসের শুরু নির্ধারণ করা জায়েয নেই। 
তবে হিসাব থেকে এতটুকু সাহায্য নেওয়া যাবে যে, কোন্‌ রাতে, 
কোন্‌ জায়গায়, কতক্ষণের জন্য নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব, 
আর কোথায় সম্ভব নয়। 


অতএব যারা চাঁদ দেখার বিষয়টিকে অগ্রাহ্য করে শরীয়তের এ 
সুস্পষ্ট, সর্বজনস্বীকৃত ও অবিচ্ছিন্ন বহু সুত্রপরপম্পরায় চলে আসা 
বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে- তাদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া 
উচিত। 


মাজমাউল ফিকহের এই রেজ্যুলেশনের প্রথম দফায় একটি 
মতবিরোধপূর্ণ ফিকহী মাসআলায় একাধিক মতামতের মধ্যে 
একটিকে অবলম্বন করা হয়েছে। অথার্ চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা এবং 
এতদস-শ্লিষ্ট বিধানের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য কি ধর্তব্য 
নয়- এটি একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা মাজমাউল ফিকহ এ ক্ষেত্রে 
ধর্তব্য না হওয়ার মাযহাব এখতিয়ার করেছে। এটা হচ্ছে তাদের দিক 
থেকে একটি মতকে অগ্রাধিকার দান। এতে করে এটা আবশ্যক 
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হয়ে যায় না যে, তাদের গৃহীত এঁ সিদ্ধান্তের পর এই মাসআলা মুজমা 
আলাইহি বা সর্বজনমান্য হয়ে গিয়েছে, এখন আর এই মাসআলায় 
কোনো দেশের আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণীর জন্য অপর মাযহাব 
অনুযায়ী আমল করার কোনোরকম বৈধতা নেই! বিষয়টি কখনো 
এমন নয়। এমনিভাবে এই রেজ্যুলেশনের উদ্দেশ্য এটাও হতে পারে 
না যে, যে কেউ নিজ দেশের আলেম-উলামা ও শাসকশ্রেণী থেকে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী এই মোতাবিক আমল করতে শুরু করে দেবে। 
বরং এ অনুযায়ী আমল করা চাঁদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে যিনি 
দায়িত্বশীল তারই কাজ। 


যদি মতভেদপূর্ণ মাসআলায় কোনো ফেকাহ একাডেমির পক্ষ থেকে 
কোনো একটি মাযহাব অবলম্বন করায় অপরাপর মাযহাব পরিত্যাক্ত 
ফিকহি মক্কা মুকাররমার ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ তারিখের গৃহীত সিদ্ধান্ত 
এবং সৌদী আরবের হাইয়াতু কিবারিল উলামার (সর্বোচ্চ উলামা 
পরিষদ) শাণবান ১৩৯২ হি. সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের পর আমলের 
জন্য কেবল এই মাযহাবটিই চূড়ান্ত হয়ে যেত যে, মাসের সুচনা 
নির্ধারনের ব্যাপারে উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য করা বানা করা 
যেহেতু একটি মতবিরোধপূর্ণ ও মুজতাহাদ ফীহ মাসআলা, তাই 
একে প্রত্যেক দেশের আলেমসমাজ ও শাসকশ্রেণীর এখতিয়ারে 
রাখা হবে- তারা আমলের জন্য যে মত অবলম্বন করবেন ওখানের 
অধিবাসীদের জন্য সে মোতাবেক আমল করা অপরিহার্য হবে 
(কারারাতুল মাজমাইল ফিকহিল ইসলামী, মক্কা আলমুকাররামা পু. 
৮৪-৮৯; আবহাসু হাইআতি কিবারিল উলামা ৩/৩২-৩৪) যদি 
কোনো ফেকাহ একাডেমির ফায়সালা ইজমার সমতুল্য হত তাহলে 
উল্লেখিত দুই একাডেমির ফায়সালার পর মাজমাউল ফিকহিল 
ইসলামীর জন্য দ্বিতীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই বৈধ হত না। 


আর এটাও জানা কথা যে, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী যদিও 


0.1.০ (আল মু"তামারুল ইসলামী বর্তমান নাম মুনাযযমা আত- 
তায়াউন আল ইসলামী)-এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাই বলে 
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মাজমাআর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত ও.আই-সির পক্ষ থেকে প্রত্যয়নকৃত 
হওয়া জরুরি নয়। তাই তাকে সরাসরি ও.আই.সির ফায়সালা বলা 
যাবে না। এই বাস্তবতা সত্তেও কিছু লোক সমস্ত মানুষকে বোকা 
বানিয়ে এই ফায়সালাকে সরাসরি ও.আই.সির ফায়সালা এবং একটি 
সর্ববাদীসম্মত বিধান আকারে পেশ করছে। 


সবচে” বড় কথা, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী উক্ত রেজ্যুলেশনে 
একটি মতবিরোধপুর্ণ ফিকহি মাসআলায় নিজের পছন্দের কথা 
ঘোষণা করেছে মাত্র। একে আমলী রূপদানের জন্য মুসলিম 
রাষ্ট্রপ্তলোর কী কী পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি- তার কোন রূপরেখা 
উপস্থাপন করেনি এবং এ বিষয়েও আলোচনা করেনি যে, হেলাল 
দেখাই যেহেতু চাঁদ প্রমাণিত হবার ভিত্তি, সেহেতু দেখাকে ভিত্তি ধরে 
সমগ্র বিশ্বে প্রথম দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ করা আসলেই সম্ভব 
কি সম্ভব নয়? 


এটা ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত ফায়সালা । একে বাস্তবায়িত করবার জন্য 
তাদের পক্ষ থেকে কোনো বিস্তারিত রূপরেখা আসেনি । উচিত ছিল, 
তা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা এবং খোদ এই রেজ্যুলেশন 
অনুমোদনকারী উলামা ও তাদের দেশের আমল কী, সেটাও দেখা। 
এই রেজ্যুলেশনের পর তারা নিজ দেশের উলামা ও শাসকদের 
সঙ্গেই রোযা ও ঈদ করছেন, নাকি তাদের থেকে আলাদা হয়ে। 


দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক অতি উৎসাহী ভাই এসকল 
বাস্তবতাকে আমলে না নিয়ে এই ফায়সালাকে পুঁজি করে রোযা ও 
ঈদ পালনে স্বয়ং নিজেরাও বিচ্ছিন্নতার পথে হাঁটতে শুরু করেছেন, 
অন্যদেরকেও বিচ্ছিন্নতার দিকে ডাকছেন। উল্টো তারাই কিনা 
আবার আলেম-উলামা ও শাসকগোষ্ঠীকে ধর্মের ব্যাপারে শিথিলতা 
ও ফরয তরকের অপবাদ দিয়ে যাচ্ছেন!! 


কথা পরিক্ষার। তা সত্তেও আমরা মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর 
মহাপরিচালক ও উপ-প্রধানকে এ বিষয়ে পত্র লিখেছি। উভয়েই ভিন্ন 
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ভিন্ন জবানীতে এ কথাই বলেছেন যে, এ ভাইদের কর্মপন্থা ভূল। 
মহাপরিচালকের চিঠি আরবীতে লেখা। প্রবন্ধটি যখন বই আকারে 
ছাপা হবে তখন তা পেশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এখন মাজমার 
উপ-প্রধান শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকী 
উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের পত্রটি তুলে ধরা হচ্ছে। 


“এর উদ্দেশ্য তো এটাই যে, শরীয়তসম্মত পন্থায় হিলাল প্রমাণ ও 
হিলালের ফায়সালা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হলে সে মোতাবিক 
আমল করা হবে। কিন্তু এখানে কেউ কেউ বলে বেড়াচ্ছে যে, 
ও.আই.সির সিদ্ধান্তের পর এখন আর কারো তা অগ্রাহ্য করার 
অধিকার নেই। এবং সৌদি কিংবা অন্য কোনো দেশে দেখা প্রমাণিত 
হওয়ার পরও আমরা যে নিজেদের দেখার অপেক্ষায় রোযা ও ঈদ 
করা থেকে বিরত থাকি- এতে নাকি আমরা গোনাহগার হচ্ছি। 


হযরত ওয়ালা মাজমাউল ফিকহের উপ-প্রধান হিসেবে আপনার 
কাছে বিশেষভাবে এই প্রশ্নটি উপস্থাপন করা হচ্ছে যে, সত্যিই কি 
মাজমাউল ফিকহের উক্ত সিদ্ধান্তের এটাই উদ্দেশ্য, যা এরা বলছে? 
তদ্রপ মাজমাউল ফিকহের কোনো ফিকহি সিদ্ধান্ত অনুমোদনের অর্থ 
কি সেটা স্বয়ং সংস্থা (ও.আই.সি)-এরও ফায়সালা? সংস্থার তরফ 
থেকে কি মাজমার এই ফিকহি সিদ্ধান্ত মোতাবিক এ ব্যাপারে কোনো 
ফায়সালা করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কোনো পদক্ষেপ নেওয়া 
হয়েছে?” 


হযরত উত্তর লিখেছেন: 
5 ১০৪০ 3198 ছি পথ] শীল ০ তি এ আসীও % ৯৮০ 958 
১4:88 847538৯৮481 অত 4251555 


চা ৯ ০০ ০০ লী 
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-০ই 
এছ ১০৯০ ০১০১ 
৮/৯/১৪৩৪ হিজরী 


তরজমা : সিদ্ধান্তের উদ্বেশ্য তো এটাই যে, এক জায়গার দেখা সবার 
জন্যই অবশ্য-পালনীয়। কিন্তু মাজমাউল ফিকহের সকল সিদ্ধান্ত 
মু'তামার (ও-আই.সি)-এর পক্ষ থেকে প্রত্যয়নকৃত বা অপরিহার্য 
পালনীয় নয়। মাসআলাটি যেহেতু ইজতিহাদনির্ভর এবং 
মতবিরোধপূর্ণ তাই এই সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, মুসলিম দেশসমূহ 
যদি এতে একমত হয়ে যায় তো ভালো। কিন্তু যতক্ষণ এটা হচ্ছে না 
ততক্ষণ রাষ্ট্রগুলোর জন্য সবরকম রাস্তাই খোলা আছে। 


ওয়াসসালাম 


মুহাম্মাদ তাকী 
৮/৯/১৪৩৪ হিজরী 


মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর উপ-প্রধান পরিক্ষার বলেছেন, সমস্ত 
মুসলিম দেশ যদি এ সিদ্ধান্তে একমত পোষণ করে তাহলে ভালো। 
অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে এই এঁকমত্য অপরিহার্য নয়। তবে হয়ে 
গেলে ভালো। আর যে পর্যন্ত তাদের একমত্য হচ্ছে না সে পর্যন্ত 
মুসলিম দেশগুলোর জন্য সবরকম রাস্তাই খোলা আছে। 


অর্থাৎ সেখানকার ওলামা ও শাসকবর্গ পরামর্শের মাধ্যমে চাই 
প্রমাণিত হবার পর অন্য কোন দেশের দেখার ফায়সালা মোতাবিক 
আমল করুক- তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু বিচ্ছিন্নতার পথ অবলম্বন 
ইন“আমুল বারী ৫ খণ্ডের ৪৯৭ পৃষ্ঠার উদ্ধতিতে ১৪৩৫ হি. রজব 
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খ্যায় লেখা হয়েছে। 


আশা করি সত্যসন্ধানীদের জন্য এতটুকু বিশ্লেষণই যথেষ্ট। আল্লাহ 
তাআলা সুস্থ বিবেক এবং সঠিক উপলদ্ধি দান করুন। আমীন। 


পাঠকদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার আগে রাবেতা আলমে ইসলামীর 
অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল মাজমাউল ফিকহী আলইসলামী মক্কা মুকাররমা 
কর্তৃক ১৯-২১ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী (মোতাবিক ১১-১৩ 
ফেব্রুয়ারী ২০১২ খ্রিস্টাব্দ) তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত 
সিদ্ধান্তগুলোর অনুবাদ পাঠকবৃন্দের সামনে পেশ করা সঙ্গত মনে 
করেছি। এই সভার বিষয়বন্তুই ছিল, চান্দ্রমাসসমূহের সূচনা ও 
সমাপ্তি প্রসঙ্গে উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতিশীস্ত্রবদগণ যুগের 
পরিস্থিতি ও দাবীকে সামনে রেখে সম্মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা করে 
কোনো সমাধানে পৌঁছবেন। 


চান্দ্রমাস প্রমাণ ইস্যুতে উলামায়ে শরীয়ত ও জ্যোতিশান্ত্রবিদদের 
বিশ্ব সম্মেলন 


এই মহতী সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর আরবী ভাষ্য 


৬৩] ০:৮9 


শিরোনামে বিভিন্ন সাইটে পাওয়া যাবে। এর উর্দু তরজমা মাসিক 
আল বালাগে ছেপেছে। যা দ্বীন ইসলাম ডটকমে দেখে নিতে পারেন। 
উর্দু অনুবাদের ভ,মিকা ও পরিশিষ্ট স্বরূপ আমার উস্তায হযরত 
মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের লিখনী 
থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও এসেছে, যা অবশ্যই পড়া উচিত। 


এখানে আমরা এ সিদ্ধান্তবলীর বাংলা তরজমা পেশ করছি- 
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ব্যবহারের গুরুত্ব তুলে ধরে বেশ কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা 
হয়েছে। এবং চাঁদ দেখা ও চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে ইসলামী 
বিশ্বে যে মারাত্বক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে সেদিকে ইঙ্গিত করে বলা 
হয়েছে, “সেজন্য এই মাসআলা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা 
অতীব জরুরি। যেখানে শরঈ বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি 
জ্যোতির্বিজ্ঞান ও তার গণনা এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্র, আল্লাহ তাআলা যার 
অসামান্য উন্নতি দান করেছেন- এরও সাহায্য নেওয়া হবে। যাতে 
করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনার মাধ্যমে মাসআলার 
একটি কার্যকর সমাধানে উপনীত হওয়া যায়? 


রাবেতা আলমে ইসলামীর অধীন আল মাজমাউল ফিকহি আল 
ইসলামী মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে দায়িত্ব পালনের তাগিদে 
এবং আলোচ্য বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার তীব্র প্রয়োজনীয়তার 
পরিপ্রেক্ষিতে চান্দ্রমাসসমূহ প্রমাণ ইস্যুতে উলামায়ে শরীয়ত এবং 
জ্যোতিরশীস্ত্র বিশারদদের মধ্যে আলোচনা-পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে 
একটি আন্তজাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। যা ১৯-২১ রবিউল 
আউয়াল ১৪৩৩ হিজরী মোতাবিক ১১-১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ 
খ্রিস্টাব্দ সময়কালে অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবের ভিতরের ও 
বাইরের বিভিন্ন শরীয়াবোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাকেন্দ্রের 
নির্বাচিত বিশেষজ্ঞ আলেম ও জ্যোতির্শান্ত্রবিদ এতে অংশগ্রহণ 
করেন। খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল 
আযীয (আল্লাহ তাকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় 
পৃথিবীর পবিভ্রতম স্থান মক মুকাররমার কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে যা 
অনুষ্ঠিত হয়েছে। 


সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্যবৃন্দ সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের 
বিষয়বস্তু জেনে, তার সারসংক্ষেপ শুনে এবং তাতে যে সকল প্রস্তাব 
পেশ করা হয়েছে তার পক্ষে বিপক্ষে মতামত ও পর্যালোচনা শেষে 
নিয়োক্ত বিষয়গ্তলোতে জোর দেন : 


১. চান্দ্রমাসের সুচনা ও শেষ নির্ধারণের মাপকাঠি নতুন চাঁদ দেখা। 
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তা খালি চোখেই হোক কিংবা দূরবীক্ষণযন্ত্র ও অন্যান্য জ্যোতিান্ত্ীয় 
সরঞ্জামের সাহায্যে হোক। আর হিলাল যদি দেখা না যায় তাহলে 
ত্রিশ দিন পূর্ণ করা হবে। কারণ, হযরত আবু হুরায়রা রাযিআল্লাহু 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, (চাঁদ) দেখে রোযা রাখো এবং তা দেখেই 
ঈদুল ফিতর উদ্যাপন করো। (তবে) যদি চাঁদ তোমাদের দৃষ্টির 
আড়ালে থেকে যায় তাহলে শাবানের গণনায় ত্রিশ পূর্ণ করো।, 
(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৯) 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মাস হয় 
উনত্রিশ রাতে। অতএব তোমরা রোযা রেখো না যতক্ষণ না (হেলাল) 
দেখতে পাও। আর যদি মেঘের জন্য হেলাল দেখা না যায় তাহলে 
ত্রিশ দিন হিসাব করো ।” (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৭) 


হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু আনহু থেকে আরো বর্ণিত 
হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 
“তোমরা রোযা রেখো না যতক্ষণ না হিলাল দেখতে পাও। এবং ঈদুল 
ফিতর উদ্যাপন করো না যতক্ষণ না তা দেখতে পাও। তবে যদি 
মেঘের কারণে হিলাল তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয় তাহলে মাস ত্রিশ 
ধরো।' (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯০৬) 


এসব হাদীস এবং সাথে আরো বহু হাদীস প্রমাণ করে যে চান্দ্রমাসের 
সূচনা ও সমাপ্তির ক্ষেত্রে মাপকাঠি হলো হেলাল “দেখা'। 


২. প্রত্যেক মাসে হিলাল অনুসন্ধান করা ফরযে কিফায়া। কেননা 
অনেক ফরয পালন এর উপর নির্ভরশীল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আমল ও তাকরীর (সম্মতি) থেকে যার সমর্থন পাওয়া 
যায়। তাই তো আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে, 
তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাবান 
মাসের বিষয় (তার হেলাল কবে দেখা গেছে এবং কতদিন পার 
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হয়েছে) অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দিতেন। এরপর 
রমযানের চাঁদ দেখে তিনি রোযা রাখতেন। আর যদি মেঘের কারণে 
হেলাল দেখা না যেত তাহলে ত্রিশ গণনা করে অতপর রোযা 
রাখতেন।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৫) 


ইবনে হিব্বান ও ইবনে খুযায়মার বর্ণনায় : শাবানের হিলালের 
হিসাব রাখার ক্ষেত্রে অন্য মাসের চেয়ে বেশি যত্ববান হতেন। আর 
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিআল্লাহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি 
বলেছেন (একবার) লোকজন হিলাল (অনুসন্ধান ও তা) দেখার চেষ্টা 
করতে লাগলো। আমি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে জানালাম, আমি তা দেখেছি। এ কথা শুনে তিনি 
নিজেও রোযা রাখলেন, অন্যদেরকেও রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। 
(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩৪২) 


পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যেতে হবে এবং সাক্ষ্যগ্রহণের প্রতিবন্ধক কোনো 
বিষয় না থাকতে হবে। সাক্ষীর তীল্ দৃষ্টি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। 
এবং হিলাল দেখার মুহুর্তে তার দেখার ধরন সম্পর্কেও নিশ্চিত করে 
জানতে হবে। যেন তার সাক্ষ্যর মধ্যে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ না 
থাকে। 


৪. জ্যোতিরশীস্ত্ীয় গণনা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। যার নিজস্ব মূলনীতি ও 
নিয়ম-কানুন রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর সিদ্ধান্ত ও সমাধান গ্রহণ 
করা সমীচীন। যেমন চন্দ্র ও সূর্যের সম্মিলনের সময়কাল, চাঁদ 
সূর্যগোলকের অদৃশ্য হবার আগে অদৃশ্য হল, না পরে এবং সূর্ষের 
ইত্যাদি। এ কারণেই হিলাল দেখার সাক্ষ্য গৃহীত হবার জন্য 
জ্যোতির্বিদ্যার স্বীকৃত ও অকাট্য বাস্তবতা যা নির্ভরযোগ্য 
জ্যোতি্শীস্্স-স্থাসমূহ কর্তৃক জানা যায়- সে অনুসারে চাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হওয়া অসম্ভব না হতে হবে। যেমন, (চাঁদ ও সূর্যের) ঠিক সম্মিলনের 
মুহূর্তে কিংবা সূর্যের অস্তগামী হওয়ার আগে চাঁদের অস্তমিত হওয়ার 
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অবস্থায় (হেলাল দেখা যাওয়া সম্ভব নয়)। 


৫. মুসলিমরা সংখ্যালঘু এমন দেশে কতক অঞ্চলে হিলাল দেখতে 
পাওয়া দেশের বাদবাকী অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট হবে। 
তাদের রোযা ও ঈদ পালনে এঁক্য বজায় রাখার স্বার্থে। 


৬. যেসব দেশে মুসলিম সংখ্যালঘুর বসবাস, সেখানে কোনো কারণে 
হিলাল দেখা সম্ভব না হলে তাদের কর্তব্য হবে, নিকটতম মুসলিম 
দেশের দেখা অনুসারে আমল করা কিংবা পার্শ্ববর্তী এমন কোনো 
দেশের দেখাকে গ্রহণ করা, যেখানে মুসলিম জনবসতি রয়েছে এবং 
চাঁদ প্রমাণিত হবার ঘোষণা এসেছে সেখানকার ইসলামিক সেন্টার বা 
মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী এজাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানের তরফ 
থেকে। 


৭. যে সকল চান্দ্রমাসের সঙ্গে ইবাদত পালনের সম্পর্ক রয়েছে তার 
শুরু নির্ধারণ করা একটি শরীয়ত নির্দেশিত কাজ। যে কারণে তা 
উলামায়ে শরীয়তের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে, যাদেরকে নিযুক্ত করেছে 
কোনো স্বাধীন কর্তৃত্বশীল কর্তৃপক্ষ আর জ্যোতিশীস্ত্রবিদি ও 
জ্যোতি্শান্ত্রীয় সংস্থাসমূহের দায়িত্ব, চাঁদের জন্ম, হিলালের অবস্থান 
এবং পৃথিবীর গোলার্ধের যে কোনো স্থানে তার দেখতে পাওয়ার 
পর্যায় ও ধরন- এ সংক্রান্ত বিষয়ে সূহ পরিসংখ্যান ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য 
সরবরাহ করা। যা কিনা নিখুত ও নির্ভুল সিদ্ধান্তদানের ক্ষেত্রে শরয়ী 
প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করবে। 


৮. মানুষের কল্যাণ সাধন ও তাদের দৈনন্দিন আদান-প্রদানকে 
সহজ করণের স্বার্থে উন্নত জ্যোতিশাস্ত্রীয় হিসাব ও আধুনিক 
দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণসহ বিজ্ঞানের ইতিবাচক ব্যবহারে 
শরীয়ত বাধা প্রদান করে না। কেননা বিজ্ঞান ও তার আবিষ্কৃত 
বাস্তবতার সাথে ইসলামের অবস্থান সাংঘর্ষিক নয়। 


৯. শরয়ী কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি মাসের শুরু নির্ধারিত 
হয়ে যায় এবং মুসলিম রাষ্ট্রের ওলিউল আমর (শাসক বা তৎকর্তৃক 
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নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্বশীল) তা গ্রহণ করে নেন, তাহলে 
মাসের শুরু প্রমাণিত ঘোষণা হবার পর সে বিষয়ে আলোচনা 
সমালোচনা কিংবা কোনরূপ সংশয়ের সৃষ্টি করা বৈধ হবে না। 
কেননা এটি একটি ইজতিহাদী মাসআলা, শাসকের ফায়সালার 
মাধ্যমে যার বিরোধ-নিষ্পত্তি হয়ে যায়। 


১০. মুসলিম সরকারসমূহকে এ মর্মে উৎসাহিত করা যাচ্ছে যে, তারা 
দেখার উপকরণাদির প্রতি এবং হিলাল অনুসন্ধানের জন্য বিশেষ 
কমিটি গঠনে মনোযোগী হবেন। 


এ প্রসঙ্গে কনফারেন্স সেসব ইসলামী রাষ্ট্রের তৎপরতার প্রশংসা 
করছে, যারা মহাকাশ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দূরবীক্ষণ যন্ত্র স্থাপনে 
মনোনিবেশ করেছে। যার শীর্ষে রয়েছে সৌদি আরবের প্রয়াস। 
“বাদশাহ আব্দুল আযীয বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শহর" নির্মাণের মধ্য দিয়ে 
যা প্রতিফলিত। 


১১. কনফারেন্স রাবেতায়ে আলমে ইসলামীকে সুপারিশ করছে, 
উলামায়ে শরীয়ত ও জ্যোতিরীস্ত্রবিদদের সমন্বয়ে একটি ইলমী বোর্ড 
গঠনের। যার কাজ হবে, উভয় ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী ও গবেষণাধর্মী যত 
কাজ হয়েছে, যত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, এবং বৈঠক ও সভা 
সম্মেলনে আরো যে সব প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে, এমনিভাবে বিভিন্ন 
ফেকাহ একাডেমি বা শীর্ষস্থানীয় আলিমদের বোর্ড অথবা ইসলামী 
গবেষণাকেন্দ্রসমূহ থেকে যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে- সব নিয়ে 
গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করা। উলামা ও জ্যোতির্বিদদের সম্মিলিত এ 
সুষ্টির উপায় অনুসন্ধান করা। এ উদ্দেশ্যে ইসলামের পুণ্যভ,মি ও 
জন্য এবং হিজরী তারিখের অভিন্ন ক্যালেন্ডার প্রকাশের জন্য 
মক্কাকে সেন্টার রূপে গ্রহণ করা। উপরন্তু এই বোর্ড ইসলামী বিশ্বের 
সকল শরীয়া বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও জ্যোতিশাস্ত্রীয় গবেষণা 
কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ ও সংহতি তৈরী করবে। আর এই বোর্ডের 
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কেন্দ্রথল হবে, ইসলামের হৎপিগুসম পৃণ্যভূমি মক্কা মুকাররমায় 
অবস্থিত “রাবেতায়ে আলমে ইসলামী” । 


এই বোর্ড ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের ফেকাহ একডেমি ও ফতোয়া বোর্ড 
কিংবা এদের অনুমোদিত বিশেষজ্ঞ উলামায়ে শরীয়ত এবং 
জ্যোতিরশান্ত্রবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। যারা নিজেদের গবেষণার 
ফলাফল এবং এই সম্মেলনের গৃহীত সিন্ধান্তাবলী রাবেতার 
আলমাজমাউল ফিকহীতে পেশ করবে। 


রাবেতা আলমে ইসলামীর তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিশ্বসম্মেলনে পুরো 
বিশ্বের অনেক উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শীস্ত্র বিশারদ অংশ 
নিয়েছিলেন। 


মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী জেন্দার যে সদস্যগণ ১৯৮৬-এ 
আম্মানে অনুষ্ঠিত সভায় ছিলেন তাদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন- 
তাদের অনেকেই এ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। পাঠকবৃন্দ এই 
বিশাল মহতী সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তাবলী পাঠ করেছেন। সেখানে 
আপনারা দেখেছেন উলামায়ে শরীয়ত এবং জ্যোতির্শীস্ত্র বিশারদ এই 
উভয় দলই বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে 
সামনে নিয়ে এই ফায়সালা করেছেন যে, রোযা ও ঈদসহ অন্যান্য 
ইসলামী মৌসুমের ভিত্তি চাঁদ দেখার উপর, গণনা-নির্ভর জ্ঞানের 
উপর নয়। তবে হাঁ, খালি চোখে দেখা জরুরি নয়। দৃ্বীক্ষণযন্ত্রের 
সাহয্যেও যদি দেখা হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সেটাও “দেখা, 
বলে বিবেচিত হবে। 


উপরন্তু উলামায়ে কেরাম এবং জ্যোতিরবিজ্ঞানীগণ মিলিতভাবে এই 
সিদ্ধান্তও অনুমোদন করেছেন যে, চাঁদ দেখার ফায়সালা জনগণ বা 
ব্যক্তিবিশেষ করবে না; বরং তা ন্যস্ত থাকবে “উনুল আমর' 
(যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ) কর্তৃক নিযুক্ত উলামায়ে কেরামের উপর। আর 
জ্যোতিরশীস্ত্ববিদগণ শাস্ত্রীয় গণনার মাধ্যমে “দেখা” প্রসঙ্গে ও “দেখার, 
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সাক্ষ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা করবেন। 


পরিশেষে এই রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে, কনফারেন্স রাবেতা আলমে 
ইসলামীকে সুপারিশ করেছে মক্কা মুকাররমায় উলামা ও বিজ্ঞানীদের 
সমন্বয়ে একটি পৃথক বোর্ড গঠনের। যা চান্দ্রমাসসমূহে এক্য বজায় 
রাখার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেবে এবং এ উদ্দেশ্যে জরুরি শরয়ী 
নীতিমালা ও বাস্তবায়ন-রূপরেখা প্রণয়ন করবে। 


অতএব এখন সচেতন ও সমঝদার লোকের কাজ হল, দুআ করা 
এবং এ ব্যাপারে রাবেতাকে সাহায্য করা। আর যতক্ষণ পর্যন্ত এর 
কোনো সর্বসম্মত কর্মসূচী প্রণীত হয়ে কাজ আরন্ত না হচ্ছে ততক্ষণ 
নিজ দেশের উলামা ও শীসকবর্ণের সাথেই সিয়াম ও ঈদ পালন করা 


এবং বিচ্ছিন্নতা ও বিশ্বঙ্খলা থেকে বেঁচে থাকা ।[1] 
তাওফীক আল্লাহরই হাতে। আমরা তাঁরই কাছে তাওফীক প্রার্থনা 
করি। 


০৯০] ২১ 4০ ১০৯৪ ০০৯৯০৯4৯৮৪৪ 


বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক 

দারুত তাসনীফ, 

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকা 
১৬/০১/১৪৩৭ হিজরী 


৩০/১০/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ 


[1] কর্মসূচী প্রণীত হওয়া মাত্রই পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, হিলাল দেখাটাই যেহেতু ভিত্তি, 
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তাই বাস্তবে “সারা বিশ্বে একই সাথে করা' সম্ভব হবে না, তবে বিশ্বের একটি 
উল্লেখযোগ্য অংশে সম্ভব হবে। যদি শর্তসমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে তরীকা মোতাবিক এই 
পরিসরে একই দিনে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তো তাতে ইনশাআল্লাহ কোনো 
সমস্যা নেই। (আবদুল মালেক) 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


জানুয়ারি ২০১৭, রবিউস সানি ১৪৩৮ 
ান্দ্রমাস* বই : একটি পর্যালোচনা : কী দিতে 
চান সে নিয়েই বিভ্রান্তি 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


[নোট : সারা বিশ্বে একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালনের দৃষ্টিভঙ্গির উপর 
একটি দীর্ঘ পর্যালোচনা পাঠকবৃন্দ ইতিপূর্বে মাসিক আলকাউসারে 
পড়েছেন, যার শিরোনাম ছিল “মুসলমানদের মাঝে ঈমান ও ইসলামী 
ভ্রাতৃত্বের এক্য সৃষ্টির চেষ্টা করুন; একই দিনে ঈদ-প্রসঙ্গ দায়িত্বশীলদের 
উপর ছেড়ে দিন'। এ প্রবন্ধের শেষ অংশ ছিল ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ 
এনামুল হক সাহেবের বই চান্দ্রমাস'-এর উপর পর্যালোচনা । সে সময় 
হয়েছিল। এখন এ বিষয়টি আবার আলোচনায় আসাতে এ বইয়ের উপর 
লিখিত পর্যালোচনার আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদ ছেপে দেয়া মুনাসেব মনে 
হল। এরপর ইনশাআল্লাহ প্রবন্ধের সর্বশেষ অধ্যায় ছাপা হবে। আল্লাহ 
তাআলা এ প্রবন্ধকে আমার ও আমাদের সকলের জন্য উপকারী করুন। 
আমীন! -মুহাম্মাদ আবদুল মালেক] 


গোটা বইয়ে তিনি যা কিছু লিখেছেন তাতে তার মূল দাবি হচ্ছে, সারা 
বিশ্বে একই তারিখে রোযা শুরু করা ফরয এবং একই তারিখে ঈদ পালন 
করা ফরয! 
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দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে যাবার চৌদ্দশ বছর পর যে জিনিসের কল্পনা সবেমাত্র 
অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাকে শরীয়তে ইসলামীর ফরয কাজ বানিয়ে দেওয়া 
স্পষ্টতই এর প্রবক্তার সত্যতাশূন্য হওয়া কিংবা সুস্থমস্তি্ষ বঞ্চিত হওয়ার 
প্রমাণ। তথাপি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এতেই আনন্দ পান যে, এই ময়দানে 
তিনি অবতীর্ণ হবেন এবং দ্বৈততা ও স্ববিরোধিতার শিকার হতে থাকবেন! 
তিনি বড্ড পেরেশান, এই ডিম্বাকৃতির পৃথিবীময় একই তারিখে রোযা ও 
ঈদ পালনকে ফরয বলবার যে নতুন শরীয়ত উদ্ভাবিত হয়েছে, তার পক্ষে 
যুক্তি প্রমাণটা কোথেকে হাজির করবেন, আর এই একসঙ্গে শুরু ও একক্র 
পালনের ভিত্তি ধরবেন কোন জিনিসকে...?! ভালো হতো যদি তিনি 
নিজেই এই অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের একটা কিছু মীমাংসা করে নিতেন 
এবং নির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত একটি মতের উপর থিতু হয়ে পাঠকদেরকে কিছু 
উপহার দিতেন। কিন্তু তা হয়নি। যা ঘটেছে তা রবং এর উল্টো! বইয়ের 
সর্বত্র স্ববিরোধী কথাবার্তা লিখে শুধু নিজের দ্বিধাদ্বন্দেরই ঘোষণা দিয়ে 
গেছেন। শেষফল- শুন্য! 


কিসের ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্বে একই সঙ্গে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে, 
এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের কতগুলি পরামর্শ দিয়েছেন- একটু 
মনোযোগ দিয়ে শুনুন : 


১. সর্বপ্রথম “দেখা' ধর্তব্য হবে 


একাধিকবার তিনি বলেছেন, প্রথিবীর যে অঞ্চলে সর্বপ্রথম চাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হবে তাকেই ভিত্তি ধরতে হবে। সর্বপ্রথম দেখাকে ভিত্তি মেনে সারা বিশ্বে 
একই তারিখে রোযা শুরু করা এবং ঈদ পালন করা জরুরি। তিনি 
লিখেছেন, 


“পৃথিবীর যে কোনো স্থানে প্রথম যখন নতুন চাঁদ দেখা যাবে তাকেই বলা 
হবে নবচন্দ্র'। 


“তাই একই পৃথিবীতে একই মাসে একাধিক নতুন চন্দ্রোদয় হতে পারে 
না। অতএব, প্রথম চন্দ্রোদয় দিয়েই মাসের প্রথম দিন শুরু হবে; আর ২৪ 
ঘণ্টা পরে ২য় দিন আরম্ভ হবে।' 
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“এভাবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সারা প্রথিবীর মানুষ নতুন চন্দ্র দিয়ে রোযা 
আরম্ভ করবে এবং ঈদ উদ্যাপন করবে।” (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩০, প্যারা : 
৫, ৮, ৯) 


একই কথা প্রষ্ঠা ৩২-৩৩, পর্ব ১৪-এ লিখেছেন। আরো দেখুন, পৃষ্ঠা : 
৩৪-৩৫, পর্ব : ১৬; পৃষ্ঠা : ৩৬, প্যারা : ৯; প্ৃষ্ঠা : ৮৮, প্যারা : ১০, ১১, 
১৬; পৃষ্ঠা : ১১২, ৪৪/১২-১৩ এবং পৃষ্ঠা : ১৭৫, প্যারা : ২। পৃষ্ঠা : 
৪৪/১৩, পৃষ্ঠা : ১১২ এবং ১৭৫ পৃষ্ঠায় এই বিধানকে আল্লাহ তাআলা 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া বিধান বলে 
উল্লেখ করেছেন। আর পৃষ্ঠা ৩২-৩৩সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় বলেছেন, 
চার মাযহাব কিংবা তাদের অধিকাংশের এবং ও. আই. সির ফেকাহ 
একাডেমির সিন্ধান্তও এটাই। 


পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখানে কয়টা কথা ঠিক আর কয়টা কথা 
বাস্তবতার খেলাফ; নিছক গায়ের জোরে বলা আর কি! আমি এখন শুধু 
তার বক্তব্যের স্ববিরোধিতার দিকটাই দেখাতে চাইছি। ভুল-ভালের বিচার 
তোলা রইল। 


যাইহোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের প্রথম পরামর্শ দাঁড়ালো এই যে, সর্বপ্রথম 
দেখার ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ববাসীর আমল করা অপরিহার্ষ। দ্বিতীয় পরামর্শটি 
হল: 


২. সৌদির দেখার অনুসরণ করা হোক 


এক জায়গায় লিখেছেন, “সৌদি আরব যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত সেহেতু 
ধারণা করা যায় যে, তারা প্রথম নবচন্দ্রের খবর নিয়েই রোযা/ঈদ পালন 
করছেন। সেক্ষেত্রে সৌদি আরবকে অনুসরণ করা যায়। তবে বাংলাদেশ 
যে নিয়মে রোযা/ঈদ পালন করছে তা ঠিক হচ্ছে না। তার চেয়ে সৌদি 
আরবকে অনুসরণ করা বেশি সমর্থনযোগ্য। তবে বিশ্বে সর্বপ্রথম নতুন 
চাঁদের শুরুকে অনুসরণ করাই উত্তম কাজ হবে”। (ান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯৩) 


দেখুন, এই বেলায় সর্বপ্রথম দেখার অনুসরণকে বলছেন কেবল “উত্তম 
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কাজ'। একটু আগে এটাকেই কুরআন ও সুন্নাহর রেফারেন্সে অপরিহার্য 
বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর সৌদি আরব কিংবা মধ্যপ্রাচ্যেই প্রথম চাঁদ 
দেখা যায় এমন ধারণা জ্যোতি্শান্ত্রের নীতিমালা অনুসারে ভুল এবং 
জ্যোতিরীস্ত্বিদদের স্পষ্ট বক্তব্যেরও পরিপন্থী। স্বয়ং আমার কাছেই 
বাস্তব ঘটনার বিচারেও এর অবাস্তব হওয়া খুবই পরিক্ষার। নেটে মুন 
সাইটিংয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুতকৃত চন্দ্রগোলকের নকশার কিছু 
নমুনা যদি আপনি দেখেন, তাহলে লক্ষ্য করবেন যে, সাধারণত প্রথম 
দেখা প্রসঙ্গে দূর পাশ্চাত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। আর বাস্তবেই চাঁদ 
দেখার সমীক্ষা নেয়া হলে এমনটাই প্রমাণিত হবে। তবে সেই 
পর্যালোচনায় যাওয়া এই মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্য না। এখন শুধু তার 
বক্তব্যের স্ব-বিরোধিতার চিত্রটুকু দেখানো উদ্দেশ্য। 


তো প্রথম পরামর্শের বরখেলাফ তার দ্বিতীয় পরামর্শ দাঁড়াল এই যে, 
সৌদির চাঁদ দেখার অনুসরণ করা হবে। এ সম্পর্কে আরেক জায়গায় 
লিখেছেন, “এ পর্যায়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আর তা 
হলো রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সৌদি 
আরবকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। শরিয়ার দৃষ্টিতে এই পরামর্শক 
সম্পূর্ণ সঠিক বলা যাবে না। কারণ সৌদি আরবের দেখা নবচন্দ্র বিশ্বের 
জন্য প্রথম নবচন্দ্র নাও হতে পারে। আবার সেটা প্রথম নবচন্দ্র হতেও 
পারে, যেহেতু সৌদি আরব সেই এলাকায় অবস্থিত যেই এলাকার কোথাও 
না কোথাও প্রথম নবচন্দ্র দেখা যাবে। তাই বর্তমানে ২/৩ দিন পরে 
রোযা/ঈদ করে বাংলাদেশে আমরা যে ভুল করছি সেই ভুলের মাত্রা 
তাৎক্ষণিকভাবে সর্বনিন০ পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হলে সৌদি আরবের 
অন্ধঅনুকরণ করাটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ের জন্য সর্বোত্তম উপায়?। 
(চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৮৩) 


অথচ নিজেই ৩৬ প্রষ্ঠায় পর্ব ১৮-এর শিরোনাম করেছেন, “সৌদি 
আরবকে অন্ধঅনুকরণ করা যাবে না তবে...। “তবে"র পর বইতেও 
এরকম কতগুলি ডট রয়েছে। 


অন্ধঅনুকরণ তো এমনিতেই খারাপ, তার উপর নিজেই লিখে এসেছেন 
যে, অন্ধঅনুকরণ করা যাবে না। এখন বলছেন, সৌদি আরবের 
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অন্ধঅনুকরণই সর্বোত্তম উপায়!! 


সম্মানিত পাঠক! খেয়াল রাখুন, এখানে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সৌদির দেখার 
অনুসরণ করতে বলছেন। তার আরেকটি পরামর্শ হলো, সৌদির দেখার 
(উম্মুল কুরা পঞ্জিকা)-এর অনুসরণ করা। সেটা ভিন্ন আরেকটি পরামর্শ। 
তার আলোচনা সামনে আসছে। 


(সর্বপ্রথম দেখা এবং সৌদির দেখা) এই দুই পরামর্শে যাইহোক 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেব চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনের কথা 
বলছেন। আর প্রথম পরামর্শে তো পরিক্ষার বলেছেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর 
জন্য সর্বপ্রথম দেখা অনুসারে মাস আরম্ভ করা এবং রোযা ও ঈদ করা 
অপরিহার্য এবং এটাই আল্লাহ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হুকুম। কিন্তু বইয়ের অধিকাংশ জায়গায় একে রদ করেছেন 
এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলেছেন, কুরআনে জ্যোতিশান্ত্রীয় হিসাবের 
কথা বলা হয়েছে, 'দেখা”র কথা নয়। আর হাদীসে যদিও “দেখার কথা 
আছে, কিন্তু এটা সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। এখন যামানা 
বদলে গেছে। অতএব এখন আর এ অনুযায়ী আমল করা চলবে না। বরং 
জ্যোতিরশীস্ত্রীয় হিসাবের নিরীখে মাস শুরু করতে হবে এবং সে অনুসারেই 
সকল স্থানে একই তারিখে রোযা ও ঈদ পালন করতে হবে। ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! 


জ্যোতি্শীল্ত্রীয় হিসাবের প্রসঙ্গ তোলা হলে যে কথাটা প্রথমেই চলে আসে 
তা হলো, জ্যোতিশাস্ত্রীয় হিসাবের বিচারে চান্দ্রমাসের গণনা তো বিভিন্ন 
রকম হতে পারে এবং একেক গণনার ভিত্তিতে চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ 
একেক রকম হবে, তা-ই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হল, কোনো জাতি বা সম্প্রদায় 
যদি (আল্লাহ রক্ষা করেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নতুন চাঁদ দেখার পরিবর্তে জ্যোতিরশীল্ত্রীয় হিসাবের 
গণনার অনুসরণ করবে? 


এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব উম্মতকে বেশ কয়েকটি উপায় নির্দেশ 
করেছেন। তার মধ্যে প্রায় প্রত্যেকটি উপায়কে তিনি আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের হুকৃম বলে উল্লেখ করেছেন। তারপর এই সবগুলো উপায়ের 
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বিরোধিতা করে একটি নতুন উপায়ও তিনি উদ্ভাবন করেছেন। তারপর 
নিজেই আবার তার বিরোধিতা করেছেন এবং এখনো করে চলেছেন!! 
সামনে দেখুন : 


৩. এক্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের মাধ্যমে মাস শুরু 


এ বিষয়ে পাঠক তার বিভিন্ন বক্তব্য পর্যালোচনাসহ পড়ে এসেছেন। 
সেখানে দেখেছেন, এই ভিত্তিহীন বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য তিনি কত 
ধরনের বিভ্রান্তি ও ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছেন এবং আয়াত- ৩০ 4৫%-এ 
2৯ (২ :১৮৯)-এর অর্থ বিকৃত করে কেমন ধৃষ্টতার সাথে একে তার 
সংস্কারকর্ম বলে দাবি করেছেন! কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যখন নিজেই তার 
সংস্কারকর্ম (?1)-এর বিরোধিতা করতে শুরু করেন, তখন কারই বা কী 
করার থাকে! পাঠক এও দেখছেন, তার বইয়ে তিনি কুরআনের 
তরজমাকারীদেরকে, তাফসীরকারদেরকে এবং গোটা উম্মতে মুসলিমাকে 
বারবার দোষারোপ করেছেন যে, তারা খু ১০ ঞ%৫এর অর্থ 
বোঝেননি। আর কুরআনের তরজমাকারীগণও এর ভুল তরজমা 
করেছেন। তিনি বারবার গোঁ ধরেছেন যে, আয়াতে হিলাল বা নবচন্দ্র নয়, 
বরং অমাবস্যাকালীন দর্শনযোগ্য নয়- এমন চাঁদ দিয়েই মাস শুরু করতে 
বলা হয়েছে। এই মিথ্যা দাবির স্বপক্ষে দ্বিতীয় আরেকটি মিথ্যার 
অবতারণা করেছেন যে, কুরআন নবচন্দ্রের খোঁজ জানতে বলেছে হিসাবের 
মাধ্যমে!! 


এখন দেখুন, গ্রন্থকার নিজেই দু'টো কথার বিরোধিতা করেছেন। বইয়ে 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুর দিকে আয়াত ২ : ১৮৯-এর নিজের বানোয়াট 
তরজমা লিখে 'ব্যাখ্যাসহ মন্তব্য'-এর অধীনে লিখেছেন, “এর জবাবে 
আল্লাহ বলেছেন, এই নবচন্দ্র সারা বিশ্বের মানুষের জন্য মাসসমূহ 
হিসাব করার মাধ্যম। নতুন চন্দ্রোদয় দিয়ে মাস আরম্ভ হবে। আর 
পরবর্তী মাস আরন্ভ হবে আরেক নতুন চন্দ্রোদয় দিয়ে”। (চান্দ্রমাস, নবম 
সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ১১২, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৫৫) 


আরো লিখেছেন, “তাই বিশ্বের যে কোনো স্থানেই নৃতন চন্দ্রোদয় হলে 
সারা পৃথিবীতে চান্দ্রমাস আরন্ত হয়ে যাবে”। (পৃষ্টা : ১১২) এ-ও 
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লিখেছেন, “এই আরন্ডটা প্রথিবীর যে কোনো স্থান থেকে নবচন্দ্র দেখার 
মাধ্যমে সংঘটিত হতে পারে৷ 


দেখুন, নিজেই কত স্পষ্টভাবে বলছেন যে, আয়াতে নতুন চাঁদের প্রথম 
দেখার মাধ্যমে মাস শুরুর হুকুম দেয়া হয়েছে। এখন, সারি 
তো দেখতে পাওয়া এমনিতেই সন্ভব নয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 
ভাষ্যমতে অমাবস্যার সময় চন্দ্রোদয় হয়ই না। তাহলে এখানে যে তিনি 
নতুন চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে মাস আরম্ভের কথা বলছেন নিশ্চয়ই সেটা 
অমাবস্যার চাঁদ নয়। 


রে 


আরেক জায়গায় লিখেছেন, “পূর্বাকাশে চন্দ্রোদয় এবং পশ্চিমাকাশে সূর্যাস্ত 
একই সময় সংঘটিত হলে পূর্ণিমা হয়। আর পশ্চিমাকাশে চন্দ্র-সূর্য একই 
সাথে অস্ত গেলে অমাবস্যা হয়। তাই প্রথম চন্দ্রোদয় দিয়েই পৃথিবীতে 
চান্দ্রমাস আরন্ভ হবে। বাকি দিনগুলোতেও চন্দ্রোদয় হবে। তবে তা হবে 
পুরাতন চন্দ্রোদয়। সূরা ইয়াসীন-এর আয়াত- ৩৯-এর মধ্যে এ বিষয়টা 
আল্লাহ পরিক্ষার করেই বলে দিয়েছেন। তারপর তো আর না বুঝার কিছু 
নেই”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৭, পর্ব : ১৯) 


এখানেও কুরআনের উদ্ধাতিতে অমাবস্যার পর নতুন চাঁদের প্রথম উদয়কে 
ভিত্তি বানানোর কথা বলছেন। এরপর তাহলে কেন এই একগুয়েমি যে, 


তার বক্তব্যের এই স্ববিরোধিতার দিকেই শুধু এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাচ্ছি। দীর্ঘ আলোচনা নয়। তো কী দেখলাম? এক জায়গায় তিনি 
বলছেন একসঙ্গে রোযা ও ঈদ পালনের ভিত্তি হবে সর্বপ্রথম দেখা। 
আরেক জায়গায় বলছেন, তা করতে হবে এন্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের 
ভিত্তিতে। আবার দু'টোকেই বলেছেন কুরআনের নির্দেশ। দু'টোকেই 
আয়াত ২ : ১৮৯-এরই ব্যাখ্য ও বিধান বলে উল্লেখ করছেন। তবে নতুন 
চন্দ্রোদয়ের মাধ্যমে মাস আরম্ভ হবার পক্ষে সূরা ইয়াসীন-এর আয়াত 
৩৯-কে বাড়তি হাওয়ালা হিসেবে পেশ করেছেন। এ দিকে আবার প্রথম 
চাঁদ দেখা ছেড়ে সৌদির চাঁদ দেখাকে ভিত্তি বানাতেও বলছেন! 
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৪. চাঁদের আগে সূর্য অস্তমিত হওয়া 


২১ পর্বে লিখেছেন, “পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জন্য সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের 
নিখুত হিসাব বিজ্ঞানীদের কাছে করা আছে। একইভাবে চন্দ্রোদয় 
চন্দ্রান্তের হিসাবও বিজ্ঞানীদের কাছে করা আছে। অতএব প্রতি মাসের 
শেষে যে কোনো স্থানে সূর্যাস্তের পরে যখন চন্দ্রাস্ত হবে তখনই পৃথিবীতে 
নবচন্দ্রের শুরু হয়েছে বুঝতে হবে। এর ভিত্তিতে চন্দ্রালোকের ভগ্মাংশের 
হিসাবসহ বাৎসরিক ক্যালেন্ডার বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই করে 
রেখেছেন'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪০, প্যারা : ৭) 


কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমার লঙ্ঘন করে, চাঁদ দেখার পরিবর্তে তিনি যে 
হিসাবের ভিত্তিতে চান্দ্রমাস শুরু করাতে চান, সেই হিসাবের দ্বিতীয় 
মাপকাঠি তিনি এখানে এই উল্লেখ করলেন যে, প্রত্যেক মাসের শেষে 
প্রথিবীর যে কোনো স্থানে চন্দ্রাস্ত যদি সূর্যাস্তের পরে হয় তাহলে তাই হবে 
চান্দ্রমাসের শুরু। 


কথার কী অর্থ? তিনি কি একেই এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুন মনে করছেন? 
যদি তা-ই হয় তাহলে তো জ্যোতির্বিজ্ঞানে তার দক্ষতার হাল-হাকীকত 
এখান থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা জ্যোতিরবিজ্ঞানের প্রাথমিক 
ছাত্রদেরও জানা আছে যে, জ্যোতির্শান্ত্রীয় “নিউমুন”-এর চন্দ্রোদয় ও 
চন্দ্রান্তের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। বরং “নিউমুন*-এর আসল ব্যাপার 
হল, মিলন বা সংযুক্তি (কনজাঙ্কশন)। অর্থাৎ সূর্য, চন্দ্র ও প্রথিবী একই 
সরল রেখার উপর একত্রিত হওয়া, আর চাঁদ মাঝখানে এসে পড়া। 
ইতোপূর্বে উদ্ধতিসহ এর আলোচনা হয়েছে। 


চান্দ্রমাসের শেষের দিকে সূর্যের পরে চাঁদের অস্তমিত হওয়া অর্থাৎ 
সূর্যাস্তের কালে চাঁদের দিগন্তে বিরাজ করা- এটা কনজাঙ্কশানের আগেও 
হতে পারে এবং কনজাঙ্কশীনের পর চাঁদ “হিলাল'-এর অবস্থায় পৌঁছার 
আগেও হতে পারে। আবার দর্শনযোগ্য নতুন চাঁদের রূপ নেয়ার পরও 
হতে পারে। যদি কনজাঙ্কশানের আগে এমনটা হয় তাহলে জ্যোতি্শান্ত্রের 
পরিভাষায় এটা হল পুরানো চাঁদের অংশ। আর কনজাঙ্কশানের পরে যদি 
হয় তাহলে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পরিভাষায় যদিও তা নতুন চাঁদ, 
কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত দর্শনযোগ্য না হবে ততক্ষণ তা “হিলাল' নয়, যা দেখে 
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রোযা ও ঈদ পালন করার বিধান। 


এখন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যে চান্দ্রমাসের শেষে সূর্যাস্তের সময় চাঁদের 
দিগন্তে বিরাজ করাকে নবচন্দ্র বা চান্দ্রমাসের সূচনা সাব্যস্ত করছেন, এটা 
কি এ জন্য যে, তিনি একেই জ্যোতিরশীল্ত্রীয় “নিউমুন” মনে করছেন? আর 
তার কাছে তো কুরআনী “হিলাল'-এর অর্থ (নাউযুবিল্লাহ) “নিউমুন'-ই 
বটে। যদি তাই ভেবে থাকেন তাহলে তো এটা গলদ, কোনো সন্দেহ 
নেই। নাকি এজন্য যে, তিনি একে “নিউমুন'-এর মোকাবেলায় মাস শুরুর 
স্বতন্ত্র কোনো মাপকাঠি বিবেচনা করছেন? সে ক্ষেত্রে তার দলীল কী? 
কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং শরয়ী কিয়াসের অন্তর্ভুক্ত এমন কোন দলীল 
কি আছে এর পক্ষে, যার আলোকে ইসলামে একে চান্দ্রমাসের শুরু গণ্য 
করা যাবে? উত্তর পরিক্ষার। কোনো ধরনের দলীল-প্রমাণ নেই। বরং 
এমন চিন্তাপোষণ শরয়ী প্রমাণাদির পরিপন্থী এক কর্মপন্থারই অনুসরণ। 
দলীল দ্বারা যা প্রমাণিত তা হলো, “দেখা”ই হবে ভিত্তি; হিসাবসর্বস্ব 
“নিউমুন'ও না, গণনানির্ভর উদয় ও অস্তও নয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেবের মত বিচারেও এটা কুরআন বিরোধী প্রতীয়মান হয়। কারণ তার 
মতে তো নাউযুবিল্লাহ কুরআন জ্যোতিরশীস্ত্রীয় “নিউমুন” (অমাবস্যা)-এর 
মাধ্যমে মাস আরম্ভ করতে বলেছে (মাসের শেষে সূর্যাস্তের পরে চন্দরাস্ত 
দিয়ে নয়)!! 


৫. উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিলের ক্যালেন্ডার 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার গ্রন্থের ৪২-৪৩ পৃষ্ঠায়, ২২ পর্বে ৪-১২ নম্বর 
মোতাবিক আমল করতে বলেছেন। এ সম্পর্কে অন্যান্য বক্তব্যের সাথে 
এ-ও লিখেছেন যে, “এই মর্মে রাসূল (সা) এর হাদীস মোতাবেক 
পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে নবচন্দ্র শুরু হওয়ার পর হতেই পরবর্তী 
মাসের পহেলা তারিখ গুনতে হবে। কারণ পরবর্তী দিনে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
সময়ের মধ্যে পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে বা স্থানে অবশ্যই নবচন্দ্র 
দেখা যাবে। “আর জ্যোতিরবিজ্ঞানের হিসাবে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার 
পরে নবচন্ড্রের শুরু হলে সেই দিনকে এ চান্দ্রমাসের শেষ দিন ধরতে হবে 
এবং পরের দিন হতে নতুন মাসের প্রথম তারিখ আরম্ভ হবে। এক্ষেত্রেও 
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নবচন্দ্র দর্শনের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আমার 
প্রস্তাবের ভিত্তিও এটাই? । 


“এই মতকে ভিত্তি ধরে উত্তর আমেরিকার ফেকাহ কাউন্সিল কর্তৃক 
বিশ্বব্যাপী অনুসরণযোগ্য “বিশ্ব ইসলামী ক্যালেন্ডার” যা একবিংশ পর্বের 
একাদশ ক্রমিকে উল্লেখ করা আছে, তাকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হলে 
মুসলিম উম্মাহ সারা বিশ্বে একই বারে রোযা/ঈদ পালন করতে পারবে? । 
(চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৩, পর্ব : ২২) 


এই ফেকাহ কাউন্সিলের মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু এবং এর সাথে 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিন্তা-চেতনা ও ফিকহ-ফতোয়ার ক্ষেত্রে তাদের 
অবস্থানই বা কী- এসব নিয়ে আলোচনা এখন নয়। এবং ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব এই কাউন্সিলের তৈরি ক্যালেন্ডারের মান সম্পর্কে যা কিছু 
বলেছেন তা ঠিক কি ঠিক না, বা তার মান যাই হোক শরীয়তের দৃষ্টিতে 
তা গ্রহণীয় কি না- এ বিষয়েও এখন কিছু বলতে চাই না। এখন শুধু 
এটুকু বলা উদ্দেশ্য যে, তিনি যে চাঁদ দেখার পরিবর্তে গণনার উপর 
নির্ভরশীলতাকে কুরআনের হুকুম বলে উল্লেখ করেছেন, সেই গণনার 
একটি উপায় তিনি এ-ও বর্ণনা করেছেন যে, উপরিউক্ত কাউন্সিলের 
অনুসরণ করে নাও, তো ব্যস্‌ এতেই চলবে! 


গণনার মাধ্যমে মাস আরম্ভ করা বিষয়ে এটা তাহলে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের 
তৃতীয় পরামর্শ হল। 


৬. উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুসরণ 


১৮ পর্বে লিখেছেন, “অতএব সারা বিশ্বে প্রথম চাঁদ দেখার সময় হতে 
একই বারে রোযা রাখা এবং একইবারে ঈদ পালন করার কোনো বিকল্প 
নেই। “আন্তর্জাতিক চাঁদ দেখা কমিটি'ও এই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে 
পারে?। 


“এতদসত্েও সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ যদি খানা-ই-কাবাকেই প্রথিবীর 
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চন্দ্রাস্তকে নবচন্ড্রের শুরু ধরে পরের দিন হতে বিশ্বব্যাপী একক্রে চান্দ্রমাস 
আরম্ভ করতে চায় তাতে চান্দ্রমাসের হিসাব সঠিকতার আনেকটা 
কাছাকাছি চলে আসবে । কারণ আমার প্রস্তাবের সাথে উম্মুল কুরা প্রস্তাবের 
তফাৎ খুবই কম। কিন্তু এই হিসাবের সাথে কোরআন পাকে বর্ণিত 
হিসাবের কোন পার্থক্য আছে কি না তা দেখতে হবে। তাছাড়া এই হিসাব 
অনুসরণ করা হলে সাপ্তাহিক দিন ও তারিখ নির্ধারণ নিয়ে বড় রকমের 
বিশ্রঙ্খলাসহ একই বারে সারা বিশ্বে কেয়ামত হওয়ার বিষয়টাও অনিশ্চিত 
হয়ে পড়তে পারে। তবে যারা সৌদী আরবকে অনুসরণ করেন তারা 
অবশ্যই ২/৩ দিন ধরে রোযা-ঈদ পালনকারীদের চেয়ে ভুল কম করেন 
এবং অধিকতর উত্তম কাজ করেন?। 


“এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বিগত ৭০ বৎসর যাবতই বাংলাদেশের 
চাঁদপুর জেলার সাদরা দরবার শরীফ এবং পরবর্তীতে শতশত স্থানে 
এমনকি বিশ্বের অধিকাংশ স্থানে সৌদী আরবের সাথে রোযা ঈদ পালিত 
হচ্ছে।” (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৬, প্যারা : ৯-১১) 


সম্মানিত পাঠক! একটু লক্ষ্য করুন, এ লোক যখন নিজেই স্বীকার 
করছেন যে, প্রথম দেখাই হল ভিত্তি, তখন ক্যালেন্ডার অনুসারে আমল 
করাকে তিনি কীভাবে বৈধতা দেন? তদুপরি উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার 
সম্পর্কে যে কথা বইয়ের নবম সংস্করণে রয়েছে তা হুবহু আগের সংস্করণ 
(২০০৮-এর সংস্করণ)-এও ছিল। প্রশ্ন হল, যখন তিনি নিজেই বলছেন 
যে, এই ক্যালেন্ডারের হিসাবের সাথে কুরআন পাকে বর্ণিত হিসাবের 
কোনো পার্থক্য আছে কি না দেখতে হবে- তো এটা তিনি নিজেই দেখে 
নিতেন। এতগুলি বছর পার হয়ে গেলো, অথচ তিনি এখন পর্যন্ত এটা 
দেখেনইনি। পাঠকদেরকেই বলছেন দেখে নিতে। ওদিকে এ অনুযায়ী 
আমলেরও অনুমতি দিচ্ছেন। তবে কি শরীয়ত তার দৃষ্টিতে শিশুর খেলনা, 
তা নিয়ে যেমন ইচ্ছা তামাশা করা যাবে?! 


কুরআন হিলালের মাধ্যমে মাস আরম্ভ করতে বলেছে, জ্যোতির্শন্ত্ীয় 
হিসাবের মাধ্যমে নয়- এ কথা জানে না এমন কে আছে? কুরআনে যখন 
জ্যোতিশস্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমে মাস শুরুর প্রসঙ্গইই নেই তখন 
ইবাদাতসমূহের তারিখ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই হিসাবের উপর নির্ভরশীল 
ক্যালেন্ডারের গ্রহণযোগ্যতা যে প্রথম দফাতেই বাদ হয়ে যায়, তা বলে 
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বোঝানোর দরকার নেই এবং এ নিয়ে কোনো দেন-দরবারেরও প্রয়োজন 
নেই। তার অবকাশও নেই। 


আর যে ব্যক্তির জ্ঞানের স্তর হল, ১০ মুহাররম কেয়ামত কায়েম হওয়ার 
হাদীসটি যে জাল, এটুকুও তিনি জানেন না এবং যার আকল-বুদ্ধি এই 
পর্যায়ের যে, তিনি কেয়ামত কায়েম করাকে শরীয়তের হুকুম মনে 
করছেন, অথচ এটা সরাসরি “তাকবীনী” মুয়ামালা, যা একান্তই আল্লাহর 
কাজ। বেচারা এটা বুঝতে অক্ষম যে, শরীয়ত প্রদানকারী তো হলেন 
আল্লাহ। কিন্তু তার মুকাল্লাফ (পালনে আদিষ্ট) হচ্ছে মানুষ। মানুষের রব 
নন। এবং এটাও বুঝতে অপারগ যে, আল্লাহ তাআলার তারিখ জানার 
জন্য মাখলুকের ক্যালেন্ডারের সাহায্য নেয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি এও 
বুঝতে অপারগ যে, উর্ধজগৎ এবং অধঃজগতের সময়সূচী এক হওয়া 
আবশ্যক না- তো এই যার বুদ্ধির দৌড়, তার কী অধিকার আছে কোনো 
বিষয়ে কলম ধরার?! 


বইয়ের এক জায়গায় তো তার যবান ও কলম থেকে একথাও বেরিয়ে 
এসেছে: 


“আমার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা হলে কেয়ামতের 
দিন হবে মুহাররম মাসের ১০ (দশ) তারিখ শুক্রবার। আশুরার এই 
শুক্রবার দিন আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায় সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক পূর্বক্ষণে 
কেয়ামত সংঘটিত হবে। এভাবে একই বারে সারা পৃথিবীতে একসাথে 
কেয়ামত হলে শরীয়তের বিধান লংঘিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে 
না”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯২) 


সম্মানিত পাঠক! এ এমনই এক অর্বাচীনের উক্তি, যার বিষয়ে মন্তব্য 
করার মতো শব্দ আমার কাছে নেই। আমি শুধু এটুকু বলবো যে, জনাবের 
দেয়া! কিন্তু সেই সময়টি তো কারোরই জানা নেই। নিজের কিয়ামত কখন 
ঘটে যায় সেই খবরই তো কারো জানা নেই। যে মানুষ ১৪৩৮ বর্তমান 
এই হিজরী বর্ষ পর্যন্ত ক্যালেন্ডারটিও এখনো তৈরি করতে পারেননি, তিনি 
কি না স্বপ্ন দেখছেন তার ক্যালেন্ডার মোতাবেক কিয়ামত সংঘটিত হবার! 
কিয়ামত ও শরীয়ত এ দু"য়ের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কি নেই, এটাও 
মহোদয়ের অজানা । এরপর আমাদের আর কী বলার থাকে?! এবং সিঙ্গা 
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ফোঁকার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা সিঙ্গায় ফুঁক দেবেন কি সরাসরি 
আল্লাহর হুকুমে, নাকি ক্যালেন্ডার দেখে এইটুকু এলেমও জনাব রাখেন 
না। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের নিজের ব্যাপারে এ এক আশ্চর্য সুধারণা যে, এ 
ফেরেশতা তার চান্দ্রক্যালেন্ডার (এখন পর্যন্ত যার কোনো অস্তিত্বই নেই) 
দেখেই ফুঁক দেবেন সিজায়! ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! 
ব্যস্‌ আল্লাহ আমাদেরকে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দান 
করুন। 


এ 2 ৪৯৯ 850] 32৯০৯ ০ এ 


আর এটা কত না হাস্যকর এবং দুঃখজনক কথা যে, কিয়ামতের সূচনা 
নাকি হবে আইডিএল অনুসারে! এমন গালগল্প আর এমন কল্পনাবিলাস 
মানুষ কী করে দেখায়! তাও আবার কিয়ামতের মতো বিষয়ে, যা কিনা 
আল্লাহ তাআলার কুদরতের বিশাল এক নিদর্শন! 


যাই হোক, কথা হচ্ছিল উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার নিয়ে। তো এই 
ক্যালেন্ডার কেবল দাপ্তরিক কাজকর্মে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা 
হয়েছিল। খোদ সৌদিতেই রোযা, হজ্ব, কুরবানী ও অন্যান্য দ্বীনী 
কর্মকাণ্ডে এই ক্যালেন্ডারের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। এই ক্যালেন্ডারে 
প্রত্যেক চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখের নিচে এই সতর্কবাণী লেখা আছে যে, 


২৫০৪9 ০1০৯] ১৯৭] এউট১৯] ০ 43৮৮৯ ৪ এল ভে ৬৯১৭ ও 
০১৩] 2০০ 295] ০০ ০৪ 0991 ০১১৯৯ ই 


অর্থাৎ “এ ক্যালেন্ডারটি আমাদের পারিভাষিক বিষয়। যা ব্যবস্থাপনাগত 
প্রয়োজন পুরণের জন্য। চান্দ্রমাসের প্রথম তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে 
হিলালের শরীয়তসম্মত “দেখা”-এর উপর নির্ভর করতে হবে।” 


যে কোনো বছরের উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার হাতে নিন, তাতে আপনি এই 
পরিষ্কার বিবরণ দেখতে পাবেন। যেহেতু এই ক্যালেন্ডার দাপ্তরিক 
কাজকর্মের জন্য তাই এর ফর্মূলাও তাদের এখানে পরিবর্তন হতে থাকে। 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের যদি তা জানা থাকতো তাহলে তিনি অবশ্যই বুঝতে 
পারতেন যে, ইবাদতের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই ক্যালেন্ডার 
শরীয়তের নীতিমালার আলোকেও সঠিক নয় এবং তার আবিষ্কৃত নিয়ম 
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অনুসারেও নয়। 


উম্ুল কুরা ক্যালেন্ডারে চান্দ্রমাস সূচনার মাপকাঠিতে কী কী পরিবর্তন 
এসেছে- সংক্ষেপে তা এখানে উদ্ধৃত করা ভালো মনে হচ্ছে। 


১৩৪৬ হিজরী থেকে ১৩৯২ হিজরী (১৯২৭ ঈ. -১৯৭৩ ঈ.) পর্যন্ত 
মাপকাঠি ছিল এই যে, সূর্যাস্তের সময় দিগন্ত থেকে চাঁদের উচ্চতা নয় 
ডিগ্রী বা তার চেয়ে বেশি হলে পরবর্তী দিন থেকে চান্দ্রমাস শুরু হবে। 


১৩৯৩ হিজরী থেকে ১৪১৯ হিজরী (১৯৭৩ ঈ. -১৯৯৭ উ.) পর্যন্ত মানদ- 
রাত নয়টা)-এর আগে যদি চাঁদের জন্ম হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে পরবর্তী 
দিন হবে চান্দ্রমাসের প্রথম দিন। 


১৪১৯ হিজরী থেকে ১৪২২ হিজরী (১৯৯৮ ঈ.-২০০২ ঈ.) পর্যন্ত 
মাপকাঠি ছিল, মক্কা মুকাররমায় সূর্যাস্তের পর যদি চন্দরাস্ত হয় (চাঁদের জন্ম 
হয়ে থাকুক আর নাই হোক) পরবর্তী দিন চান্দ্রমাসের প্রথম দিন। 


১৪২৩ হিজরী (মার্চ ২০০২ ঈ.) থেকে এ নিয়ম চালু রয়েছে যে, যদি 
সূর্যাস্তের আগেই চাঁদের জন্ম হয়ে গিয়ে থাকে এবং মক্কা মুকারমায় 
সূর্যাস্তের পর চন্দ্ান্ত হয় তাহলে পরবর্তী দিন হবে চান্দ্রমাসের প্রথম দিন 
[11১। 


সামনে এতে আরো কী পরিবর্তন আসে, সেটা তো আল্লাহ তাআলাই 
ভালো জানেন। এখন বিভিন্ন এলাকা থেকে সৌদি সরকারের কাছে 
আবেদন করা হচ্ছে যে, নবচন্দ্র দেখা যাওয়ার সম্ভাব্য সময়কে মাপকাঠি 
বানিয়ে উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার তৈরি করা হোক। 


মাপকাঠির উপর নয়, সময় যত গড়াবে তাতে পরিবর্তন আসতেই 
থাকবে । তো এমন ক্যালেন্ডারকে ইসলামী ইবাদতের মানদ- বানানো কি 
ঠিক হয়? স্বয়ং এই ক্যালেন্ডার প্রণেতাগণ স্পষ্ট বলেছেন, এই 
ক্যালেন্ডার দাপ্তরিক ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট। ইসলামী মাস শুরু হবে 
শরীয়তসম্মত “দেখা” অনুসারে। সেজন্য সৌদির ওলামা মাশায়েখ এবং 
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সকল উমারা ও আম-জনতা সেখানকার চাঁদ দেখা কমিটির ফায়সালা 
অনুযায়ী আমল করে থাকেন। 


তো এই ক্যালেন্ডারটি শুধুই দাপ্তরিক কাজের জন্য। তা সত্তেও ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেব আমাদেরকে এই ক্যালেন্ডার মোতাবেক রোযা ও ঈদ করার 
দাওয়াত দিচ্ছেন। তবে কি ইবাদত কোনো দাপ্তরিক কিংবা ব্যবস্থাপনা 
সংশ্লিষ্ট কাজ? 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব একদিকে এই দাওয়াত দিচ্ছেন, অন্যদিকে নিজেই 
আবার লিখে বসে আছেন, “ক্রমিক ১১-এর চার্ট হতে দেখা যাচ্ছে যে, 
সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান) পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের তুলনায় প্রায় প্রতি 
চান্দ্রমাস আরম্ভ করে একদিন পরে। এটা সমর্থনযোগ্য কাজ হতে পারে 
না”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪১, প্যারা : ১৬) 


যে জিনিস সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, সে অনুসারেই তিনি উম্মতকে 
আমল করতে বলছেন, এই হল তার সংস্কার! হিসাবের মাধ্যমে মাস 
শুরুর বিষয়ে এটা হলো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চতুর্থ পরামর্শ। 


৭. বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার 


সপ্তম পরামর্শ হল, তার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে"র অনুসরণ 
করা। তিনি লিখেছেন, 


“এই পর্বের একাদশ প্যারায় প্রদত্ত চার্ট বা ছক পর্যালোচনা করে 
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার পরে নবচন্দ্রের শুরুকে ভিত্তি ধরে আমি একটা 
প্রস্তাব করেছি। এই প্রস্তাবে বিশ্বব্যাপী নবচন্দ্রের শুরু এবং নবচন্দ্রের দর্শন 
উভয়েরই মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা ব্যবধানের 
কথা বিবেচনায় রাখা হয়েছে? । 


“এই ক্যালেন্ডার সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা। তাতে বিশ্ব 


15 0935 6/25/17, 8:43 21৬ 


চান্দ্রমাস” বই : একাট পর্যালোচনা : কী দিতে চান সে নিয়ে... 1100)://%% %/.8119%558100177/8111016/1929/01110 


ইসলামী উম্মাহর মধ্যে একাত্মতা ও সাবির্ক সমন্বয় সাধিত হবে। একই 
সঙ্গে এই ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহ বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ 


করবে? । 


“এই সমন্বিত ও প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারের মূল ভিত্তি কিন্তু কোরআন, হাদীস 
এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান, যা একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে। 
তাছাড়া সার্বজনীন চিন্তা ও চেতনায় এর মধ্যে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক 
পরিপূর্ণভাবে সারা বিশ্বে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা লাভের প্রকৃত আলামত 
অন্তর্নিহিত আছে'। 


“অতএব আমরা এই সমন্বিত প্রস্তাবকে “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার” হিসেবে 
গ্রহণ করার জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। তাহলে বিভাজন ছেড়ে মুসলিম 
উম্মাহ এক্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবে" । (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪১-৪২, 
প্যারা : ১৮, ১৯, ২০, ২২) 


অনুমতি দেওয়ার পর লিখেছেন, “তবে আমার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী 
ক্যালেন্ডার" বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণের কারণে আরও বেশি 
তথ্যনির্ভর ও যুক্তিসগত"। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৩, প্যারা : ১৩) 


এক জায়গায় এও লিখেছেন, “অতএব আমার দৃষ্টিতে উপায় একটাই। তা 
হল, আমার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার'কে মানবজাতির জন্য 
আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত স্বরূপ গ্রহণ করা এবং বিশ্বব্যাপী অনুসরণ 
করা"। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৪৭, পর্ব ২৪, প্যারা : ৮) 


তার এই “বিশ্বহিজরী ক্যালেন্ডারে" গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু সেটা তার 
যবানীতেই শুনুন। পর্ব ৩৩, যা নিয়ে তার খুবই গর্ব, সেখানে তিনি 
অমাবস্যাকে অস্বীকারও করেছেন, আবার অমাবস্যার মাঝে শুরু হওয়া 
প্রথম নবচন্দ্রকে মাসের সূচনাও সাব্যস্ত করেছেন। তারপর লিখেছেন, 
“এই বিবেচনায় লেখকের প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে কদাচিৎ 
ক্ষেত্রে মাসকে একদিন এগিয়ে আনতে হতে পারে। হিসাবের নিখুঁততার 
খাতিরে এমন হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়?। 


“কারণ নতুন চাঁদের শুরু দিয়ে মাস আরম্ভ করা হলে ২/১ ক্ষেত্রে চান্দ্রমাস 
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একদিন আগে শুরু হওয়া বিচিত্র নয়”। 


“মূলে সুরা বাকারার আয়াত ২ : ১৮৯-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ 
সুবহানাল্লাহু তাআলা এ কথাই ব্যক্ত করেছেন” 


“আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান ও সহীহ বুঝ দান করুন।” (চান্দ্রমাস, 
পৃষ্টা : ৫৮, প্যারা : ১৪-১৭) 


দেখুন, প্রথমে তো আয়াত বিকৃত করেছিলেনই, তারপর সেই বিকৃত 
অর্থের উপরও টিকে থাকতে পারলেন না। পুনরায় তাতে বিকৃতি সাধন 
করে সেটাকেও আল্লাহর কালাম বলে চালিয়ে দিলেন। কী আশ্চর্য দর্শন! 
হিসাব নিখুত হওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই মাস শুরু করে দাও! 
সাথে আবার এ দাবিও জুড়ে দাও যে, কুরআন এরকমই বলেছে?! 


এখানে প্রসঙ্গত বলতে হয়, “আল্লাহ সুবহানাল্লাহু তাআলা”-এর পরিবর্তে 
ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের “আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা" লেখা উচিত ছিল। 
আর যদি সর্বনামের পরিবর্তে তিনি (পরের বারও) সরাসরি “আল্লাহ” এই 
মহান নামটি রাখতে চান তাহলে “সুবহানাল্লাহি' লিখতে হবে। 
“সুবহানাল্লাহু” নয়। 


যাই হোক, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব “দেখা'কে বর্জন করে “হিসাব*-এর পথ 
ধরেছিলেন। কিন্তু হিসাবের ব্যাপারে তিনি যে পরস্পর বিরোধী প্রস্তাবের 
অবতারণা করেছেন, তার ধারাবাহিকতা এখনো শেষ হয়নি। সামনে ষ্ঠ 
প্রস্তাবটি দেখুন : 


৮. প্রকৃত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার 


৫৫ পর্বের শেষ প্যারায় তিনি লিখেছেন, “উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের জবাব 
দিতে না পারলে কোরআন, সুন্নাহ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে তৈরী করা 
প্রকৃত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করুন এবং বিশ্বঙ্খলা বাদ দিয়ে 
দুনিয়া ও আখেরাত ঠিক রাখুন"। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৮৭) 
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নয়। যদি তার তৈরীকৃত ক্যালেন্ডার উদ্দেশ্য হয় তাহলে স্পষ্ট করে 
বললেই ভালো হত। আর যদি অন্য কোনো ক্যালেন্ডার উদ্দেশ্য হয়ে 
থাকে তাহলে এটা তার আরেকটি প্রস্তাব বলে গণ্য হবে। 


৯. একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার 


নবম প্রস্তাবটি এই যে, একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার তৈরি করে তার 
অনুসরণ করা হবে। তিনি লিখেছেন, “অতএব “একক বিশ্ব হিজরী 
ক্যালেন্ডার গ্রহণ ও অনুসরণ করা মুসলিম উম্মাহর জন্য একান্তভাবেই 
জরুরী"। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৩৪, পর্ব : ১৫ প্যারা : ৭) 


আরো লিখেছেন, “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার না পাওয়া পর্যন্ত এবং 
010 -এর সিদ্ধান্তও যদি মানতে না চাই, তবে ভুলের মাত্রা সর্বনিয় 
পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ আপাতত সৌদি আরবকে অনুসরণ 
করতে পারে। বাংলাদেশ তা করছে না কেন? (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ৮৭, 
প্যারা : ২৮) 


৫৭ পর্বে লিখেছেন, 


চাঁদের হিসাব ও দেখাকে যুক্ত করে একটা সমন্বিত উপায় উদ্ভাবন করা 
যায়” (শিরোনাম)। 


“জ্যোতিরিজ্ঞানের হিসাব বলে, নতুন চাঁদের শুরুর (জন্মের) ১২ ঘণ্টা পরে 
ছাড়া তা দেখা কখনো সম্ভব নয়।? 


“এই অসম্ভব সময়টাকে ৩ ঘণ্টা বাড়িয়ে ১৫ ঘণ্টা ধরলে একটা সমন্বিত 
সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।? 


“নতুন চাঁদ মক্কার আগে শুরু হলে (জন্ম নিলে) |) পর্যন্ত এর বয়স হবে 


১৫ ঘণ্টার বেশী। এমতাবস্থায় পরের দিন হতে নতুন চান্দ্রমাসের শুরু 
ধরতে হবে।' 
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“নতুন চাঁদ মক্কার পরে শুরু হলে (জন্ম নিলে) পরের দিনটাকে পুরাতন 
মাসের শেষ দিন ধরতে হবে। কারণ এই সময়ের মধ্যে নতুন চাঁদ 101 
-এর আগে দেখা যাবে না?। 


“এভাবে হিসাবের মাধ্যমে নতুন চাঁদ দেখাকে সংযুক্ত করলে একটা 
সমন্বিত সিদ্ধান্ত পাওয়া যাবে? । 


“এর ভিত্তিতে হিসাবের সাহায্যে একটা একক (6)11910) বিশ্ব হিজরী 
ক্যালেন্ডার তৈরী ও অনুসরণ করা যায়+। 


“২০১১ খৃষ্টাব্দে ঈদুল ফিতরের দিন/তারিখ থেকে এমন একটা সিদ্ধান্ত 
নেওয়ার যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয়।” 


“তবে আমি হিসাবকে কোরআনের নির্দেশ মনে করি? । 
“মুসলিম উম্মাহর এক্যের খাতিরে এমন একটা সিদ্ধান্তকে আপাততঃ মেনে 
নেওয়া যেতে পারে বলে মনে হয়?। 


:010-এর ইসলামী ফিকহ একাডেমি ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে যেই সিদ্ধান্ত 
দিয়েছে তার সাথে এই সমন্বিত ব্যবস্থার মিল আছে'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্টা : 
৯৫-৯৬) 


মতলব হল, এস্ট্রোনমিক্যাল নিউমুনের মাধ্যমে মাস শুরু করাকে তিনি 
কুরআনের নিদের্শ মনে করেন। যদি নিউমুন দর্শনযোগ্য হবার জন্য 
পনেরো ঘণ্টা অপেক্ষা করা হয় তাহলে এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ 
অবধারিত হয়ে যায়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, উম্মতের মাঝে এক্য 
সুষ্টির খাতিরে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে “দেখা”র সম্ভাবনার উপর 
নির্ভরশীল একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার মানতে তিনি প্রস্তুত আছেন!! 


আর তা সম্ভবত এ কারণে যে, এত শোরগোল এবং কথিত সংস্কারের 
আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, একসাথে রোযা ও ঈদ পালনের বাসনাটা পুর্ণ করা, 
ব্যস। শরীয়তের বিধান পালন বা তার দাওয়াত দেয়া এখানে মূল ব্যাপার 
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করাও বৈধতা পেয়ে যাচ্ছে অনায়াসে! 


আর না হয় এ কারণে যে, তার তো জানাই আছে, তিনি হিসাব এবং 
অমাবস্যার যে কথা কুরআনের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন, সেটা সম্পূর্ণ 
তার নিজের বানানো। না কুরআনে এমন নির্দেশ আছে, না শরীয়তের 
অন্য কোনো উৎসে। অতএব এর ব্যতিক্রম বা বরখেলাফ করা কী এমন 
ব্যাপার?! 


যাই হোক, তিনিই বুঝুন তার হিসাব। আমাদের প্রশ্নটা হল, সেই একক 
বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার কোথায়? উপরে উল্লেখ করা কথাবার্তা থেকে 
মনে হচ্ছে, এ ক্যালেন্ডার এখনো তৈরী হয়নি। সেটা তৈরী করে তার 
অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু ৫৮ পর্বে তো বলেছেন, “এই আয়াত হতেই 
চন্দ্রের হিসাবে আমরা “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার" পাব, যা আমি 
তৈরী করেছি'। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা: ৯৭, প্যারা : ১৪) 


যদি এটা জনাবের কাছে তৈরী থাকেই তাহলে তো সেটা উম্মতের সামনে 
আসা চাই। কিন্তু কই সেটা? আপনি তো “উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডারই ছেপে 
যাচ্ছেন, “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার” গেলো কোথায়? 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে প্রশ্ন- কিসের নাম নবচন্দ্রের শুরু? 


নবম ও সর্বশেষ সংস্করণের ১৫০-১৫৫ পৃষ্ঠায় ইর্জিনিয়ার সাহেব শুধু তিন 
বছরের (১৪৩১-১৪৩৩ হিজরী) জন্য নিজের প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী 
ক্যালেন্ডারের একটি ছক পেশ করেছেন। ১৪৮-১৪৯ পৃষ্ঠায় এই ছকের 
পর্যালোচনা পেশ করেছেন। সেখানে লিখেছেন, “তিন ঘণ্টা অন্তর সময়ের 
হিসাবের মাধ্যমে সূর্যাস্তের পর 


চন্দ্রান্তকে নিধার্রণ করার জন্য পৃথিবীর বিষুবরেখাকে তিন ঘণ্টা অন্তর ৮ 
(আট) ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে? । 


“এই আটভাগে বিষুবরেখা বরাবর প্রতি মাসের শুরুতে সূর্যাস্তের পরেই 


চন্দ্রান্তের বিবরণ দেখে নবচন্দ্রের শুরুর তারিখ বের করা হয়েছে। ইংরেজী 
মাস অনুযায়ী এই বিবরণসমূহ ইন্টারনেট থেকে নেওয়া হয়েছে। 
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“১৫০-১৫৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছকের ১ থেকে ৮ কলামসমূহে নবচন্দ্রের 
আরম্ডের তারিখ বিষুবরেখার আটটি নির্দিষ্ট স্থানে আরবী ও ইংরেজী 
মাসের ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে? । 


বার ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়?। 


“তাই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (01) হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) ঘণ্টা পর 
নবচন্দ্রের শুরুর তারিখ নিশ্চিত হওয়ার পরের দিনকে আরবী মাসের শুরু 
ধরা হয়েছে৷ 


“এতে করে হাদীসের কথামত নতুন চাঁদ দেখার বিষয়টা নিশ্চিত হয়ে 
যাবে? । 


1101 -এর পর ৬ (ছয়) ঘণ্টার মধ্যে নবচন্দ্রের আরম্ভকে শরীয়াহর 
ভিত্তিতে নিশ্চিত বা দৃঢ়করণের খাতিরে আমলে নেওয়া হয়নি, । 


সপ্তম সংস্করণে লিখেছিলেন এরকম : 


বার ঘণ্টার প্রয়োজন হয়? । 


“তাই দিবারন্তের সূত্ররেখা (31) হতে পরবর্তী ৬ (ছয়) ঘণ্টার পর 
নবচন্দ্রের জন্ম তারিখ নিশ্চিত হওয়ার পরের দিনকে আরবী মাসের শুরু 
ধরা হয়েছে। (চান্দ্রমাস, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা : ৪২) 


প্রশ্ন হল, আগে যেটাকে “নবচন্দ্রের জন্ম" লিখেছিলেন এখন সেটাকে 
'নবচন্দ্রের শুরু” বা আরম্ভ" কেন লিখছেন? আবার দু'টো কথাই 
বিজ্ঞানীদের বরাতে? যদি “জন্ম” শব্দ এ জন্য পরিবর্তন করে থাকেন যে, 
উল্লেখিত মানদ- (মাসের শেষে সূর্যাস্তের সময় দিগন্তে চাদের উপস্থিতি 
কিংবা সূর্যাস্তের পর চন্ড্রান্ত) বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের জন্ম নয়, তাহলে 
প্রশ্ন হচ্ছে, নবচন্দ্রের জন্ম তবে কিসের নাম, তার মতে? ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেবের বই এ ব্যাপারে একদম খামোশ কেন? 
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দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, যদি এটা (সূর্যের পরে চাঁদের অস্তমিত হওয়া) নবচন্দ্রের 
“জন্ম” নয়; বরং নবচন্দ্রের “শুরু”, তাহলে তো বিজ্ঞানীদের রেফারেন্সে 
জনাবের লেখা উচিত ছিল যে, অমুক অমুক বিজ্ঞানী একে নবচন্দ্রের শুরু 
আখ্যা দিয়েছেন? কিন্তু এমন কোনো রেফারেন্সের উল্লেখ তো আমরা 
বইতে পেলাম না! 


তৃতীয় প্রশ্ন : সারা বইয়ে কয়েক বার করে লেখা হয়েছে যে, নবচন্দ্রে 
শুরু হয় অমাবস্যার মাঝখানে। প্রশ্ন হল, অমাবস্যার মাঝখানটা কি 
সবসময় সূর্যাস্তের কালেই হয়, যে কারণে এ মুহুর্তে দিগন্তে চাঁদের 
উপস্থিতিকে জনাব নবচন্দ্রের শুরু আখ্যায়িত করছেন?! 


যদি বিষয়টা এরকম না হয় তাহলে দয়া করে আপনি বিজ্ঞানীদের 
রেফারেন্সে এই পাঁচটি জিনিসকে স্পষ্ট করুন যে, এর মধ্যে কোনটি 
বিজ্ঞানীদের মতে নবচন্দ্রের শুরু? এবং বিজ্ঞানীদের মতে যেটা শুরু, 
আপনার মতে শরীয়তে নবচন্দ্রের শুরু যদি সেটাই হয়ে থাকে তাহলে এর 
পক্ষে আপনি শরয়ী দলীলও পেশ করুন। যেমন : 


১. চাঁদ সূর্যের পরে অস্তগমন 

২. অমাবস্যার মাঝখান 

৩. নবচন্দ্রের জন্ম 

৪. অমাবস্যার পর নবচন্দ্রের উদয় 
৫. নবচন্দ্রের প্রথম দর্শন 


এই পাঁচ জিনিসকে আপনি আপনার বইয়ে নবচন্দ্রের শুরু আখ্যায়িত 
করেছেন। এখন আপনিই বলুন, এই পাঁচ জিনিসের মধ্যে একটার সাথে 
আরেকটার কোনো পার্থক্য আছে কি নেই? এও বলুন, সংযোগ/সম্িলন 
(কনজাঙ্কশান) এবং নবচন্দ্রের জন্ম দু'টো একই বিষয়, নাকি জন্ম হলো 
কনজাঙ্কশানের অব্যবহিত পরের সময়ের নাম? জ্যোতির্শীস্ত্রীয় নিউমুন 
এবং হিলালকে তো আপনি বিকৃত করে এক বানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু গোটা 
বইয়ে কোনো একজন বিজ্ঞানীর রেফারেন্সে নিউমুনের পারিভাষিক সংজ্ঞা 
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তো উল্লেখ করলেন না!! 


মেহেরবানী করে বলুন, উপরিউক্ত পাঁচ জিনিসের মধ্যে “নিউমুন” এবং 
“নবচন্দ্র” কোন জিনিসের নাম? যদি সবকটি বিষয়ই নবচন্দ্রের সংজ্ঞায় 
আসার মতো হয় তাহলে যেসব অঞ্চলে প্রথম রাতের চাঁদ দৃষ্টিগোচর 
হওয়া সম্ভবই না, তারা যখন দ্বিতীয় রাতে নতুন চাঁদের দেখা পায়; তো 
তাদের এই চাঁদকে নবচন্দ্র বলতে আপনার এত অসুবিধা হচ্ছে কেন? 


চতুর্থ প্রশ্ন হল, যেহেতু আপনার মতে কুরআন অমাবস্যা থেকে মাস শুরু 
করতে বলেছে তাহলে আপনি নতুন চাঁদ দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনাকে 
নিশ্চিত করার জন্য মাস কেন বিলম্বে শুরু করছেন? 


পঞ্চম প্রশ্ন হল, হাদীসে তো রোযা ও ঈদকে হিলাল দেখার সাথে সম্পৃক্ত 
করা হয়েছে, দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনার সাথে নয়। তাহলে শুধু দেখার 
কীভাবে? 


ষষ্ট প্রশ্ন এই যে, আপনার মতে যেহেতু চাঁদ দেখার হাদীসসমূহ কুরআন 
বিরোধী, আর আপনি নিজেই লিখেছেন, কুরআনের বরখেলাফ হাদীস 
অনুসারে আমল করা মানে কুরআনেরই বিরুদ্ধাচারণ করা; তাহলে আপনি 
“বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার'-এর নামে উম্মতের সামনে যে কাল্পনিক উপহার 
নিয়ে হাজির হয়েছেন (কাল্পনিক এজন্য যে, এ ক্যালেন্ডারের যেটুকু 
সামনে এসেছে তা কেবল ১৪২৮ হিজরী থেকে ১৪৩৪ হিজরী পর্যন্ত 
সময়কালের) যাকে আপনি শ্রেষ্ঠ নিআমত মনে করে গ্রহণ করে নেওয়াকে 
যাবতীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান সাব্যস্ত করেছেন- তাকে চাঁদ দেখার 
সম্ভাবনার নীতির উপর কেন নির্ভরশীল করলেন? 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারে"র পর্যালোচনায় 
আরো যা লিখেছেন, “উপরোক্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে আমার প্রস্তাবিত 
“বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারের ১৪৩১, ১৪৩২ ও ১৪৩৩ হিজরী মাস 
আরমন্ডের তারিখসমূহ ছকসমূহের কলাম ৯-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে'। 


এর তারিখসমূহ কলাম ১০-এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে'। 
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তৈরি হিজরী ক্যালেন্ডারের তারিখসমূহ কলাম ১১-এ দেওয়া হয়েছে'। 


“বাংলাদেশে অনুস্বত অথবা সম্ভাব্য হিজরী ক্যালেন্ডারের তারিখসমূহ 
কলাম- ১২-তে দেওয়া হয়েছে? । 


“জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে 101. ও না -তে “ন্দ্রালোকের ভগ্মাংশের 
হিসাব" অনুযায়ী ১৪৩১, ১৪৩২, ১৪৩৩ হিজরী সনের তারিখসমূহ ১৩ ও 
১৪ কলামে দেখানো হয়েছে; । 


“৯ থেকে ১৪ নং কলামে প্রদত্ত ৬ খানা ক্যালেন্ডারের মধ্যে ৩ বা তার 
বেশী তারিখের সমন্বয়ের একটা “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার” ১৫ নং 
কলামে দেওয়া হয়েছে। সবাই এটা অনুসরণ করলেও মুসলিম উম্মাহর 
মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা হতে পারে। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৮-১৪৯, প্যারা : 
৯-১৪) 


এখানে প্রশ্ন হল, বিভিন্ন ক্যালেন্ডারের মধ্য থেকে যদি তিনটার ফলাফল 
এক হয়ে যায় তাহলে একে স্বতন্ত্র ক্যালেন্ডার গণ্য করে “একক বিশ্ব 
হিজরী ক্যালেন্ডার" নাম দেওয়া- এটা শরীয়তের কোন নির্দেশের ভিত্তিতে 
কিংবা বিজ্ঞানীদের কোন নীতিমালার আলোকে করা হয়েছে? 


এদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে শুনতে পেয়েছি যে, ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এখন 
বলছেন, “এভাবে কোনো ক্যালেন্ডার হয় না। আমি যদিও লিখেছি, তবে 
তা ঠিক হয়নি। বইয়ের আরো কোনো সংস্করণ বের হলে সেখানে হয়ত 
আর থাকবে না এটা”। 


অথচ তিনি নিজেই লিখেছেন, “আমার প্রস্তাবের সাথে অন্যান্য সংগঠনের 
প্রস্তাবের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত না হলেও পার্থক্য খুবই কম। 
যৌক্তিক কারণে আমার প্রস্তাব বেশী গ্রহণযোগ্য বলে আমি মনে করি'। 


পৃথিবীকে ১ ঘণ্টা অন্তর মোট ২৪ ভাগে ভাগ করে প্রতি জায়গায় 


নবচন্দ্রের শুরুর তথ্য ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেও এ কাজ করা যেতে 
পারে?। 
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“জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নেওয়া হিসাব অনুযায়ী আমার প্রস্তাবিত “বিশ্ব 
হিজরী ক্যালেন্ডার” অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং অন্যদের তুলনায় বেশী 
নির্ভল বলে আমি মনে করি। তবে “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার" 
অনুসরণ করাকে আমি আরও বেশী সমর্থন করবো”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্টা : 
১৪৯, প্যারা : ১৫-১৭) 


সেই যৌক্তিক কারণটি কী, যার জন্য আপনার ক্যালেন্ডার আপনার 
দৃষ্টিতে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, সেই সাথে অন্যদের 
তুলনায় বেশি নির্ভুল? তার উল্লেখ করাও তো খুবই গুরুত্ৃপূর্ণ ছিল! 


তাছাড়া আপনার প্রস্তাবিত বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া 
সত্তেও আপনি “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার'-এর অনুসরণকে কেন 
আরও বেশি সমর্থন করবেন, অথচ তার তো কোনো যৌক্তিক ভিত্তি 
নেই? তবে কি এই তামাশারই নাম শরীয়ত ও জ্যোতিরবিজ্ঞানের সমন্বয়? 


এরপর লিখেছেন : 


“অতএব সার্বিক বিবেচনায় আমার প্রস্তাবিত “বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার" 
বিশ্বব্যাপী অনুসরণ করে মুসলিম উম্মাহ একই বারে ও তারিখে রোযা-ঈদ 
পালন করতে পারে। ইসলামী শরীয়াহকে বিশ্বব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
জন্য এটাই হলো সর্বোত্তম প্রস্তাব”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৯, প্যারা : ১৮) 


খোদার বান্দা! একই প্রৃষ্ঠায় কি কেউ এতগুলো বিপরীতমুখী কথা বলে? 
আর একটি কল্পনাসর্বস্ব জিনিসের উপর এত বড় ও দীর্ঘ স্বপ্নের ইমারত 
দাঁড় করায়? 


কোথায় আপনার বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার? ১৪৩৮-১৪৪০ হিজরীও 
লাগবে না, শুধু ১৪৩৬-১৪৩৮ হিজরীর ক্যালেন্ডারই আমাদের দেখান! 


রঃ 


010 -এর অঙ্গসংগঠন “ইসলামিক ফিকাহ একাডেমি” ১৯৮৬ সালেই 
সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, 
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(ক) বিশ্বের কোন দেশে নবচন্দ্র দেখা গেলে সকল মুসলমানকে অবশ্যই 
তা মেনে চলতে হবে। কারণ চাঁদ দেখার জন্য দেশের সীমানা কোন শর্ত 
নয়। তাছাড়া রোঘা শুরু ও শেষের আদেশ বিশ্বজনীন। 


(খ) চাঁদ দেখা জরুরী । তবে হাদীসের সাথে মিল রেখে জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
হিসাবের সহায়তা নেওয়া যাবে?। 


“অতএব চান্দ্রমাসের ক্যালেন্ডারকে একটা সম্ভাব্য প্রস্তাব হিসেবে 
নেওয়াই উত্তম”। (চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৪৯, প্যারা : ১৯-২০) 


যখন দেখাটাই আবশ্যক তখন অগ্রীম ক্যালেন্ডারের আর কী প্রয়োজন? 
আর যখন কি না আপনি হিসাবের মাধ্যমে নবচন্দ্র সম্পর্কে অবগত 
হওয়াকে কুরআনের নির্দেশে বলে মনে করেন, তখন শুধু ফেকাহ 
একাডেমীর সিদ্ধান্তের কারণে তাকে “সম্ভাব্য” বানিয়ে দেয়ার কী অর্থ? 


একটা জিনিসকে আপনি কুরআনের হুকুম মনে করেন, আবার কোন 
একাডেমীর কথায় আপনি সেটাকে শুধু “সম্ভাব্য” প্রস্তাব বানিয়ে দিবেন- 
এটা কি কোনো ঈমান হলো? 


আপনি অমাবস্যা থেকে চান্দ্রমাস শুরু করাকে কুরআনের হুকুম মনে 
করতেন। সেটাকে ছেড়ে হিসাবের মাধ্যমে দেখার সম্ভাবনার উপর 
নির্ভরশীল ক্যালেন্ডারে এলেন, এখন হিসাবের উপর নির্ভরশীল 
ক্যালেন্ডারকেও আপনি কেবল সম্ভাব্য প্রস্তাব বলছেন। তাহলে কি শেষ 
পর্যন্ত আপনার কাছে কুরআনের হুকুম এবং শরীয়তের মাসায়েলের মূল্য 
এ-ই? 


হায়! যদি আপনি আপনার সংস্কার দক্ষতাকে নিজস্ব বিশেষজ্ঞতার গণীতে 
ব্যবহার করতেন। আর কুরআন, হাদীস ও শরীয়তের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ 
লোকদের অনুসরণেই ক্ষান্ত থাকতেন! এতে করে নিয়ম-নীতির লঙ্ঘনও 
হতো না, আর এই পরিমাণ স্ববিরোধী ও বিপরীতধর্মী কথাবার্তাও বলার 
দরকার হতো না। 
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সবচে" গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : 


জনাবের পুস্তিকার প্রধানতম লক্ষ্য হল, রোযা শুরু ও ঈদ পালনে যা কিছু 
আগু-পিছু হয় সেটার অবসান ঘটিয়ে তাতে এক্য সৃষ্টি করা। কিন্তু এঁক্য 
সুষ্টির জন্য আপনি একাই উল্লেখ করেছেন আটটি মানদ-। বলুন, যদি 
এক্য সৃষ্টির মানদ-ই এতগুলো হয় তাহলে এক্যের স্বপ্ন দেখা হবে কেমন 
শরমের কথা? 


দ্বিতীয় বড় লক্ষ্য, সংস্কারকর্ম সম্পাদন করা। প্রশ্ন হল, ধারণা ও 
অনুমানের ভিত্তিতে স্ববিরোধী কথাবার্তা লিখে যাওয়ার নামই কি সংস্কার? 


আপনি লিখেছেন, আপনার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 
ক্যালেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। অথচ শুধু ১৪৩৩ হিজরীর 
ক্যালেন্ডারেই আপনার প্রস্তাবিত প্রথম তারিখের সঙ্গে উম্মুল কুরা 
ক্যালেন্ডার ও উত্তর আমেরিকা ফেকাহ কাউন্সিলের ক্যালেন্ডারের মিল 
নেই- এরকম ছয়টি মাস রয়েছে। বারো মাসের মধ্যে ছয় মাসেই যদি 
আপনার সূচনা অন্যদের সূচনা থেকে ভিন্ন হয় তাহলে এ তফাত কি 
একেবারে কম হলো? 


আবার এই ছয় মাসে আপনার প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারের প্রথম তারিখ 
আপনার “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার থেকে ব্যতিক্রম। 


১৪৩০ হিজরীর ক্যালেন্ডারে ছয়টি মাসে ভিন্নতা রয়েছে। ১৪২৯ 
হিজরীতে পাঁচ মাসে এবং ১৪২৮ হিজরীতেও পাঁচ মাসে ভিন্নতা 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই তিন বছরের ক্যালেন্ডার চান্দ্রমাস” সপ্তম 
সংস্করণে দেয়া আছে। অন্যান্য বছরের ক্যালেন্ডারগুলোতেও তারতম্য 
আছে। তো ক্যালেন্ডার তৈরিই করেছেন ১৪২৮ হিজরী থেকে ১৪৩৪ 
হিজরী এই মোট সাত বছরের। আর তার মধ্যেই এত ফারাক!! 


চান্দ্রমাস সপ্তম সংস্করণের আগের এক সংক্ষরণ, যা ৩০/৪/২০০৭ 
খিস্টাব্দে তার দস্তখতসহ মারকাযুদ দাওয়াহতে এসেছিলো, তাতে ১৪২৮ 
হিজরী-এর ক্যালেন্ডারের প্রথম তারিখসমূহ অনেক মাসের বেলায় সপ্তম 
সংস্করণ থেকে ভিন্ন। পহেলা সফর সেখানে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রি.-এ 
আর সপ্তম সংস্করণে হল ১৮ তারিখে। পহেলা রমযান ওখানে 
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১৩/৯/২০০৭ খ্ি.-এ আর এখানে ১২/৯/০৭ তারিখে । পহেলা যিলহজ্ব 
ওখানে ১১/১২/২০০৭ খ্রি.-এ আর এখানে ১০/১২/০৭ তারিখে, 
এমনিভাবে পহেলা রবিউল আউয়াল ১৪২৯ হিজরী ওখানে ৯/৩/২০০৮ 
খ্রি-এ আর এখানে ৮/৩/০৮ তারিখে । পহেলা যিলহজ্ব ১৪২৯ হিজরী 
ওখানে ২৯/১১/২০০৮-এ আর এখানে ২৮/১১/০৮ তারিখে। 


তাহলে এখানে তো ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের হিসাবেই গরমিল হয়ে গেল!! 
তবে কি এরকম শ্রঙ্খলাহীন ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতেই আপনি সারা বিশ্বে 
একসঙ্গে রোযা ও ঈদ পালনের ব্যবস্থা করবেন? আর এভাবেই কি আপনি 
আপনার সংস্কার-স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবেন? 


এব্য সৃষ্টির অন্যান্য মানদণ্ডের কী হবে? 


এই কয়েকটি ক্যালেন্ডার তো যাইহোক আপনার প্রস্তাবিত। কিন্তু 
জ্যোতিীন্ত্রীয় হিসাবের মাধ্যমে মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণের জন্য 
ফর্মুলা এবং ক্যালেন্ডার তো শুধু এ কয়টিই নয়, আরো আছে। স্পষ্ট যে, 
আপনি যদি প্রমাণ ব্যতিরেকে হিসাবের উপরিউক্ত সুরতগুলোর কোনো 
একটিকে অবলম্বন করতে পারেন কিংবা হিসাবের উপর নির্ভরশীল কোনো 
ক্যালেন্ডারও গ্রহণ করতে পারেন, শুধু উত্তম-অনুত্তমের ফারাক, তাহলে 
অন্যান্য ফর্মুলা ও ক্যালেন্ডারকে আপনি কিসের ভিত্তিতে রদ করবেন? 


চিন্তা করুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া মাপকাঠি- 
হিলাল দেখার মাধ্যমে হিলাল শুরু করা/চান্দ্রমাস আরম্ভ করা যদি 
আপনার পছন্দ না হয়ে থাকে তাহলে আপনি নবচন্দ্রের শুরু বলবেন কোন্‌ 
জিনিসকে? 

১.11010102/ 10111 -এর শুরুকে? 

২. 5109182 1/01707 -এর শুরুকে? 


৩. /870118119112 1৬1017117 -এর শুরুকে? 
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৪.100102 110111 -এর শুরুকে? 

নাকি 

৫. 5)1709018 1001707 -এর শুরুকে? 

যদি এর শুরুকে ভিত্তি ধরা হয় তাহলে সেটা কি- 


৫&/ক. কেন্দ্রীয় সম্মিলন (99090611010 12৬4 1/০001)-এর বিচারে 
করবেন? নাকি 


&/খ. উপরিস্থিত সম্িলন (10109090911010 12৬4 1/001)-এর বিচারে 
করবেন? 


যদি উপরিস্থিত সম্মিলন-এর বিচারে করেন তাহলে মক্কাকে ভিত্তি ধরবেন 
নাকি মদীনা অথবা কুদস (যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত) অথবা 
ট্টগ্রাম অথবা ঢাকা- কোন জায়গাকে ভিত্তি ধরবেন? নাকি আই. ডি. এল 
রেখাকে? আর এটাও বলুন, চাঁদের ব্যাপারে আই. ডি. এল রেখাকে কেন 
ভিত্তি বানাবেন। এ ক্ষেত্রে ড. ইলইয়াসের প্রস্তাবিত আই. এল. ডি. এল 
(ইন্টারন্যাশনাল লুনার ডেট লাইন)-কে ভিত্তি বানাতে আপনার কী 
সমস্যা? এগুলো সব বাদ দিয়ে যদি এ বিষয়টাকে ভিত্তি ধরেন যে, 
মাসের শেষে সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের সময় যদি দিগন্তে চাঁদের উপস্থিতি থাকে 
তাহলে এটাই নতুন চাঁদের সূচনাকাল; যদি এটাকে ভিত্তি ধরেন তাহলে 
বলুন, নবচন্দ্রের এই ব্যাখ্যা কে দিয়েছে? আরো বলুন, যদি এটাই ভিত্তি 

হয় তাহলে ভূ-পৃষ্ঠের কোন্‌ জায়গার বিচারে সূর্যের পর চাঁদের অস্তমিত 
ইরাকে ডিনার মিকিজিন তিনি নাকি 
কোনো রেখার? 


এগুলোর মধ্য থেকে যেটাকেই ভিত্তি বানান, চাঁদকে তো হয়ত ভিত্তি ধরা 
হয়ে যাবে। কিন্তু “হিলাল'কে তো ভিত্তি ধরা হল না, কুরআন যাকে মীকাত 
ঘোষণা করেছে। এখন হিলাল (হিলাল দেখা), যা কিনা কুরআনের মানদ- 
এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা, তাকে যদি কেউ 
উপেক্ষা করে, যেমন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব করছেন তাহলে তিনি বাদবাকি 
সুরতের মধ্য থেকে কোনো একটিকে কোন্‌ দলীলের ভিত্তিতে গ্রহণ 
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করবেন? এবং কোনো ব্যক্তি যদি অন্য আরেকটি সুরতকে অবলম্বন 
করতে চায় তাহলে তাকেই বা ফেরাবেন কোন্‌ দলীলের ভিত্তিতে? নববী 
নির্দেশনা থেকে বিমুখ হবার ফল দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরা ছাড়া আর কিছু 
না! 


দ্বিতীয় কথা হল, জনাবের উল্লেখ করা সবগুলো ক্যালেন্ডারই হিসাবের 
উপর নির্ভরশীল, আর আপনার দাবি- কুরআন (নাউযুবিল্লাহ) হিসাবের 
মাধ্যমে চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ নির্ধারণ করতে বলেছে। 


যদি অবলম্বন করা হয় তাহলে উম্মতের মাঝে এক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। প্রশ্ন 
হল, এই সবগুলো ক্যালেন্ডারই কি কুরআনী হিসাব মোতাবিক 
ক্যালেন্ডার, নাকি এর মধ্য থেকে একটি কুরআনী হিসাব মোতাবিক আর 
বাকিগুলো তা নয়? যদি এই সবগুলো কুরআনী হিসাব মোতাবিক হয় 
তাহলে শুধু এগুলো কেন, ম্যাকন্যাটন (80179101101), জামালুদ্দীন 
আব্দুর রাষযাক, কাসসুম, ড. ইলিয়াস ও শওকত অওদা এই পাঁচ 
জ্যোর্তিশাস্ত্র বিশেষজ্ঞের ক্যালেন্ডারও নিশ্চয়ই কুরআনিক হবে? কেননা 
এগ্তলোও জ্যোতিশস্ত্রীয় হিসাবের উপর নির্ভরশীল। তাহলে আপনার 
প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডারগুলো এবং এঁদের ক্যালেন্ডারগুলোর কোনো একটি 
অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তাহলে আপনার মতে কুরআনী হিসাবের 
ক্যালেন্ডার (?) অনুযায়ী আমল হয়ে যাওয়ার কথা। এখন যেহেতু 
এসকল ক্যালেন্ডারে চান্দ্রমাসের শুরু নির্ধারণে বহু মতপার্থক্য পরিলক্ষিত 
হচ্ছে। সেহেতু যতক্ষণ অনুসরণের জন্য সারা পৃথিবীতে বরং সমগ্র বিশ্বে 
একটি মাত্র ক্যালেন্ডারকে গ্রহণ করা না হবে ততক্ষণ এক্য সৃষ্টি হবে 
কীভাবে? সুতরাং ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি এই সকল কুরআনিক ক্যালেন্ডার 
(?) থেকে কোনো একটি নির্বাচন করে নিদিষ্ট করে দিবেন, যাতে করে 
আর তা থেকে কোনো একটিকে তিনি নির্বাচন করতে চান, তো সেজন্য 
কিছু শরয়ী প্রমাণাদিও উল্লেখ করে দেবেন, মেহেরবানী করে। যেন 


আর যদি এগুলোর মধ্য থেকে শুধু একটি কুরআনী হিসাব মোতাবিক হয়, 
আর বাকীগুলো এমন কোন হিসাব-ফরুলার উপর নির্ভরশীল, যা কিনা 
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কুরআনী হিসাব মোতবিক নয়; তাহলে সেটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বলে 
দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা বলেননি। বরং প্রত্যেকটি অনুযায়ী 
আমলের অবকাশ আছে উল্লেখ করায় জানা গেল, তার মতে এই 
সবগুলোই কুরআনী হিসাব মোতাবিক ক্যালেন্ডার। যদি তাই হয় তাহলে 
এক্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে কীভাবে? আর যখন এঁক্য হলই না তখন 
উম্মতের সদস্যদের মধ্যে কারো শুরুতে ফরয রোযা ছুটে যাওয়া এবং 
কারো কারো শেষে ফরয ছুটে যাওয়া, আর কারো রোযার দিনে ঈদ করা 
এবং কারো ঈদের দিন পার করে ঈদ করা- এই সমস্ত সমস্যা আপন 
জায়গায় রয়ে গেল, যেগুলোর সমাধান করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার সাহেব 
সংস্কার-এর ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাহলে?! 


আরো শুনুন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের চান্দ্রমাসে”র ইংরেজী অনুবাদও ছেপে 
প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'লাস্ট ওয়ার্ডস” শিরোনামে একটি ছক দেয়া 


আছে, যা এখন পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা কোনো সংস্করণে নেই। সেটা 
নিম্নরূপ : 


এর বংলা তরজমা দাঁড়ায় এরকম : 

১. ক্যালেন্ডার : স্থানীয় চাঁদ দেখা ভিত্তিক ক্যালেন্ডার। 

ভিত্তি : প্রতি মাসের প্রথম দিন স্থানীয় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। 
মন্তব্য : গ্রহণযোগ্য নয়। (এটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি 


করে) 
২. ক্যালেন্ডার : ক. আন্তর্জাতিকভাবে নতুন চাঁদ দেখার ভিত্তিতে তৈরিকৃত 
ক্যালেন্ডার। 


খ. 010 কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্যালেন্ডার 


গ. উদ্মুল কুরা ক্যালেন্ডার। 
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ভিত্তি : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নবচন্দ্র 
দর্শনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত। 


মন্তব্য : ভালো (9০০9) অনুসৃত হওয়ার মত। এটা মুসলিম উম্মাহর মাঝে 
এক্য সৃষ্টি করবে। 


৩. ক্যালেন্ডার : লুনার মান বইতে প্রদত্ত আমার তৈরিকৃত ক্যালেন্ডার 


ভিত্তি : ])া, থেকে ৯ ঘণ্টার ব্যবধানে সূর্যাস্তের পর নবচন্দ্র দর্শনের 
(সম্ভাবনার) ভিত্তিতে। 


মন্তব্য : তুলনামূলক ভাল (91161) 


৪ ক্যালেন্ডার : কুরআনে কারীম নির্দেশিত হিসাবনির্ভর ক্যালেন্ডার, যা 
এখনো প্রস্তুত হয়নি। 


ভিত্তি : পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মোতাবেক জ্যোতিরবিজ্ঞানের হিসাব 
অনুযায়ী । 


মন্তব্য : সবচে' ভাল (3০5) 


(লুনার মান”, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক, অনুবাদ : যাকির 
হুসাইন, পৃষ্ঠা : ১৪৮) 


এর উপর যতই আশ্চর্য প্রকাশ করা হোক সেটা সামান্য। তার মতে যেটা 
কুরআনিক ক্যালেন্ডার, তার বিপরীত পদ্ধতিগুলোকে তিনি “গুড” এবং 
হচ্ছে তো তিনি উত্তর দিচ্ছেন “সেটা এখন পর্যন্ত কেউ তৈরি করেনি”? 
আপনিও না? “স্বী না"। আপনি চান্দ্রমাস” বাংলা ও ইংরেজীতে বিশ্ব 
হিজরী ক্যালেন্ডার” এবং “একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার"-এর নমুনা পেশ 
করেছেন। এটাও কি কুরআনিক ক্যালেন্ডার নয়? “স্বী, না”। ইন্না লিল্লাহি 
ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। 


আপনি তো এ বইয়ে প্রশ্ন ৫৪ করেছেন এভাবে : 
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“আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, মুসলমানদের চাঁদের হিসাব ভুল 
হচ্ছে, আর অমুসলমানদের হচ্ছে না। কারণটা একটু খুলে বলবেন কি?” 
এরপর দীর্ঘ উত্তরের শেষ দিকে লিখেছেন : 


“কোরআন-হাদীসের সঠিক মর্মবাণী অনুধাবন করতে পারলে আমরাও 
নির্ভুল চান্দ্রপঞ্জিকা বা একক বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করতে 
পারতাম। এ ব্যাপারে হাদীসের মর্মীর্থকে খপ্তিতভাবে দেখার কারণে 
কোরআনের নির্দেশ উপেক্ষিত হয়ে আছে। তা না হলে আমাদের 
চান্দ্রপঞ্জিকা আর অন্য ধর্মাবলম্বীদের চান্দ্রপঞ্জিকায় কোনো তফাৎ হত না। 
আমার পুস্তকে দেওয়া বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডারই এর একমাত্র সমাধান 
দিতে পারে। তাই আমাদের তা অনুসরণ করা উচিত'। 


(চান্দ্রমাস, পৃষ্ঠা : ১৯৮) 


আপনার এ কথায় কি পাঠকরা এটাই বুঝবেন না যে, আপনার প্রস্তাবিত 
বিশ্ব হিজরী ক্যালেন্ডার আপনার দৃষ্টিতে কুরআন ও হাদীসসম্মত 
ক্যালেন্ডার? অথচ আপনার মনের কথাটা হল, এটা কুরআনিক 
ক্যালেন্ডার নয়। কুরআনিক ক্যালেন্ডার এখনো তৈরি হয়নি। ইংরেজী 
পুস্তিকায় আপনি সেদিকে ইঙ্গিত করছেন এবং সাক্ষাতে বা ফোনেও 
মানুষকে বলছেন!! সম্মানিত পাঠক, আপনারাই ফায়সালা করুন। এ 
ধরনের কর্মকাণ্ডের উপর কী পর্যালোচনা পেশ করা যায়?! 


দাবি তো ছিল সংস্কারের। কিন্তু যেটাকে বেচারা হক ও হাকীকতের (সত্য 
ও বাস্তবতার) বিকৃতি করে কুরআনের হুকুম সাব্যস্ত করলো, তার উপর না 
নিজে আমল করল, না অন্যদেরকে আমলের সুযোগ করে দিল। বরং তার 
বিপরীত বহু জিনিসকে নিজের সংস্কারধর্মী বই "ান্দ্রমাসে? উল্লেখ করে 
গেছেন। এবং রীতিমত সেটাকে "গুড" ও “বেটার, বলেও স্বীকৃতি 
দিয়েছেন। 

যদি এগুলো “গুড” আর “বেটার'ই হয় তাহলে কুরআন পরিপন্থী হয় কী 
করে? আর যদি কুরআন পরিপন্থী হয় তাহলে “গুড” এবং “বেটার' হয় 
কীভাবে? 


শত্রতা হল শুধু নিজ নিজ এলাকার দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ করার 
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সাথে! এটা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। 
যেন তা একদম হারাম!! খোদার বান্দা, যাকে আপনি "গুড" এবং 
“বেটার, বলছেন সেটা আপনার দৃষ্টিতে কুরআন পরিপন্থী হওয়া সত্তেও 
তাকে এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তাহলে প্রথম সুরতকে অন্তত মুবাহ বলুন। 
সেটা আপনার দৃষ্টিতে কুরআন পরিপন্থী হওয়ার চেয়ে কি বেশি কিছু যে, 
তাকে কোনোভাবেই বৈধ বলে স্বীকার করতে পারছেন না!! 


যাই হোক, আমি তো তার ইংরেজী বই থেকে ছক উদ্ধত করে দেখাতে 
চাচ্ছিলাম যে, তার সংস্কারের স্বরূপ কী? সার কথা হল, তিনি কুরআনের 
আয়াতকে বিকৃত করে এক ফরয হুকুম উভভাবন করেছেন, কিন্তু এ হুকুম 
অনুযায়ী আমলের কোনো রাস্তা তিনি দেখাননি। তদুপরি এ হুকুমের 
পরিপন্থী পদ্ধতিগুলোকে “গুড; এবং “বেটার, বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন!! 


এখন জনাবকে বিনয়ের সাথে কে জিজ্ঞেস করবে যে, আমরা তো 
আপনার বইটি আগ্রহ সহকারে পড়েছিলাম। আপনার দাবি অনুসারে মনে 
করেছিলাম, আপনি হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ভুলের 
সংশোধন করে একটা আসল জিনিস আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 
কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম, আপনি আমাদেরকে কুরআন পরিপন্থী পথে 
পরিচালিত করতে চান!! 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব! হাদীস, সুন্নাহ ও আইম্ায়ে দ্বীনের ইজমা এবং উম্মতে 


মুসলিমার সর্বস্বীকৃত পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে কুরআন বোঝার দাবি করা 
আগাগোড়া মিথ্যা। যার সর্বনি5০ খেসারত এই যে, বৈপরিত্য ও 
স্ববিরোধিতার ময়দানে পেরেশান হয়ে ঘুরতে থাকা!! 


বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতা এই বইয়ের অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য! এই সংক্ষিপ্ত 
পর্যালোচনায় তারই কিছু নমুনা শুধু তুলে ধরা হল। |: 


[1] ১ “আল-আবহিল্লাহ আদনান আব্দুল মুনয়িম কাযী, পৃষ্ঠা : ২০২, 
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মাকতাবা কুনুষিল মারিফা জেদ্দা, “তাকবীমু উম্মিল কুরা” যাকি ও 
ইয়াসির। 
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গবেষণামূলক উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুদ্‌ দাওয়াহ আলইসলামিয়া 
ঢাকা-এর মুখপত্র 


মাসিক আলকাউসার 


ফেব্রুয়ারি ২০১৭, জুমাদাল উলা ১৪৩৮ ৃ 
“চান্দ্রমাস' বই : একটি পর্যালোচনা : চাঁদ 
দেখার হাদীসসমূহের বিকৃতি ও অবমাননা 


মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


পাঠকবৃন্দ জানেন, এই প্রবন্ধে আরো বার বার পড়ে এসেছেন যে, 
হিলাল দেখে রোযা রাখা এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়া (ঈদ করা) 
এবং হিলাল দেখার আগে রোযা শুরু না করা ও হিলাল দেখার আগে 
রোযা না ছাড়া (ঈদ না করা)-এর বিধান কেবল এক দুইটি হাদীসেই 
নয়; বরং বিপুল সংখ্যক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এই বিধান ঘোষণা করেছেন। আর সেসব হাদীস সনদের 
দিক থেকে যেমন মুতাওয়াতির (নিরবচ্ছিন্ন বহু সূত্র পরম্পরায় 
বর্ণিত), তেমনি অর্থ ও বক্তব্যের দিক থেকেও মুতাওয়াতির, 
মুতালাক্কা বিল কবুল (সর্বজনসমাদৃত) ও মুজমা আলাইহি (সর্ববাদী 
সম্মত)। এবং আমলের দিক থেকেও এটিই মুমিনগণের পালিত 
অভিন্ন ধারা ও চিরঅনুসৃত পথ। 


উম্মতে মুসলিমার এই সর্বসম্মত পথের বাইরে গিয়ে ভিন্নমত 


অবলম্বন করেছিল শীয়া বাতেনিয়া। শীয়া বাতেনিয়া একটি 
খোদাদ্রোহী বদদ্বীন ফেরকা, যারা ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার 
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ব্যাপারে সকল আহলে হক একমত। 


শীয়া বাতেনিয়া হিলাল দেখার বিধান পরিত্যাগ করে হিসাবের 
ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালনের পথ এখতিয়ার করেছিলো। আফ্রিকা 
ও আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যবর্তী একটি অঞ্চলের নাম হল বারকা। 
সেখানকার কাষী ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুবুলি রাহ.। একবার 
বারকার আমীর (গভর্নর) এসে তাকে বললেন, কাল ঈদ। কাযী 
বললেন, 


| অর্জও এনএ 2৮ 39 50১৩] ০3 ৩৭৯ 


“না, যতক্ষণ না আমরা হিলাল দেখি। হিলাল দেখা ব্যতিরেকে 
মানুষকে রোযা ছাড়তে বলতে পারি না। এর গোনাহের দায়ভার আমি 
নিতে পারি না'। জবাবে আমীর বললেন, খলীফা মনসুরের ফরমান 
এসেছে যে, কাল ঈদ করতে হবে!! কোরণ এরা হিসাবের সাহায্যে 
আগেই তারিখ নির্ধারণ করে ফেলতো। চাঁদ দেখার অপেক্ষা করতো 
না। প্রকাশ থাকে যে, এই মনসুর আবক্ষাসী খলীফা আবু জাফর 
মনসুর নয়। বরং এ হচ্ছে, উবাইদি শাসনের ফাতেমী খলীফা আবু 
তাহের ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মাদ। যার জন্ম ৩০২ হিজরীতে আর 
মৃত্যু ৩৪১ হিজরীতে)। 


ঘটনাক্রমে সে রাতে চাঁদ দেখা গেল না। কিন্তু এদিকে আমীর তো 
মুহাম্মাদ ইবনে হুবলি রাহ. বললেন, আমি যাব না। নামাযও পড়াব 
না। আমীর অন্য একজনকে খুতবার যিম্মাদারি দিল এবং পুরো ঘটনা 
লিখে জানাল। খলীফা কাধীকে তলব করল। এবং বলল, নিজের মত 
প্রত্যাহার করে নাও, ক্ষমা করে দেব! 


কাযী ছিলেন শরীয়তের অনুগত। বাতিলের সামনে নতজানু ছিলেন 
না। তিনি রাজি হলেন না। অতএব জালেম খলীফা হুকুম দিল, তাকে 
রোদের মধ্যে ঝুলিয়ে দাও। এবং তাই করা হল। আর এ অবস্থাতেই 
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তার মৃত্যু উপস্থিত হল। পানি চেয়ে পানিও পেলেন না তিনি। কিন্তু 
এতেও খলীফার মন ভরল না। তাই শুলিতে চড়িয়ে তার অবশিষ্ট 
আক্রোশ মিটাল!! 


মহান ইসলামী এতিহাসিক শামসুদ্দীন যাহাবী রাহ. (৭৪৮ হি.) এ 
মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করে লেখেন : ৩৯7০] ০০ এ|। 2 
যাহাবী, খ. ১৫, পৃ. ৩৭১ 


আল্লাহ তাআলা এ উবাইদী জালেমদের হাত থেকে উম্মতকে রেহাই 
দিয়েছেন। কিন্তু তাদের জাহেলী প্রথার পুনরজজীবনের পাঁয়তারা চলছে। 
শুধু এই ঘটনাটি থেকেই পাঠকবর্গ অনুমান করতে পারেন, 
ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ এনামুল হক কি হাজার বছরের ক্রটির সংশোধন 
ছেড়ে হাজার বছর আগের এক মৃত জাহেলী প্রথাকে পুনজীবিত 
করতে চলেছেন! আয় আল্লাহ! তুমি এই লোককে সত্য সঠিক পথে 
ফিরাও। আমীন! 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব যদি চাঁদ দেখার পরিবর্তে হিসাবের পক্ষপাতিত্ের 
এই কাজটি কেবল বুদ্ধি-চাতুর্ষের আশ্রয় নিয়ে করতেন কিংবা এ 
বাতেনী সম্প্রদায়ের রেফারেন্সে করতেন তাহলে এটা তার ব্যক্তিগত 
বিষয় ছিল। বিচ্ছিনতার এই পথ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আরো 
অনেকেই অবলম্বন করেছে। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্বাতন্ত্য হল 
তিনি এই ভ্রান্তিকে প্রমাণিত করবার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিকৃতি 
সাধন করেছেন এবং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে অনবরত মিথ্যাচার 
করে গেছেন। 


বাহানা আবিষ্ষার করেছেন। তার সেসমস্ত বাহানার খতিয়ান পেশ 
করার ইচ্ছা আমার নেই। এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। আমি 
শুধু তার ধোঁকাবাজির গোড়ার কয়েকটি দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
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করে সামনে এগোতে চাই। দেখুন- 


১. একবার বলেছেন, হিলাল দেখতে বলার উদ্দেশ্য হল, হিসাবের 
মাধ্যমে বুদ্ধির সাহায্যে হিলাল সম্পর্কে অবগত হয়ে রোযা ও ঈদ 
কর। 


২. কয়েকটি জায়গায় বলেছেন, যেহেতু এ যামানায় (রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে 
তাবেঈনের যামানায়) মানুষজন হিসাব জানতো না তাই একটি 
সাময়িক বিকল্প হিসেবে চাঁদ দেখে রোযা ও ঈদ করতে বলা 
হয়েছে। এখন যামানা অনেক উন্নত হয়েছে। অতএব এখন দেখা 
নয়, বরং হিসাবের মাধ্যমে চান্দ্রমাসসমূহের সুচনা মেনে আমল 
করতে হবে!! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো নিজেই 
বলেছেন, আমরা উদ্মী উম্মত। লিখতেও জানি না, হিসাবও করতে 
জানি না!! 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথার বিপরীত। যদি 
হিসাব না জানার কারণে দেখার বিধান দিয়ে থাকেন তাহলে “হিলাল 
দেখা দ্বারা” হিসাবের মাধ্যমে হিলাল সম্পর্কে অবগত হওয়া কী করে 
উদ্দেশ্য হতে পারে? যদি বলেন, আগে উদ্দেশ্য ছিল ওটা, এখন 
এটা, তাহলে এটা হবে গায়ের জোরে বলা। হাদীসের মর্ম সুনির্ধারিত 
হয়ে যাবার পর তাকে অপরিচিত অর্থে ব্যবহার করা- এরই নাম 
হাদীসের বিকৃত সাধন। 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কাছে আরেকটি প্রশ্ন হল, আপনি তো 
বলেছিলেন যে, “হিলাল' অমাবস্যা পরবর্তী পৃথিবী থেকে দর্শনযোগ্য 
নতুন চাঁদ নয়; বরং এ হল, অমাবস্যার অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ। তো 
অন্ধকারাচ্ছন্ন চাঁদ তো সেইকালেও দর্শনযোগ্য ছিল না, 
বর্তমানকালেও না। যদি “হিলাল” অমাবস্যার চাঁদই হবে তাহলে 
আপনার এ কথা কীভাবে সঠিক হয় যে, হিসাব জানতো না বলে 
তারা হিলাল দেখে রোযা এবং ঈদ করতো!! তবে কি অন্ধকারাচ্ছন্ন 
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চাঁদ এ যামানায় দেখা যেতো, এই যামানায় দেখা যাচ্ছে না, এমন?! 
যিনি বলেছেন সত্য বলেছেন- 


২৩১০৯ 1) 5৫ £9১১ 


তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্ৃপূর্ণ প্রশ্নটি এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস “আমরা উম্মী উম্মত, আমরা লিখি না, 
হিসাবও করি না। অতপর উভয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে 
বললেন, মাস ২৯ দিনে হয় কিংবা ৩০ দিনে ।” এই হাদীসে চান্দ্রমাস 
কখনো উনত্রিশা আর কখনো ত্রিশা হওয়ার হেকমত বর্ণনা করা 
হয়েছে। এতে তো এ কথা বলা হয়নি যে, আমাদের হিসাব জানা নেই 
বিধায় তোমরা হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা 
ছাড়। সহীহ, হাসান তো পরের কথা কোনো যয়ীফ রেওয়ায়েতেও এ 
ধরনের কোনো হাদীস বর্ণিত নেই। বরং একাধিক সহীহ হাদীসে 
আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল দেখে 
রোযা ও ঈদ করার বিধান এজন্য দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা 
হিলালকে মিকাত বানিয়েছেন। এ বিষয়টা খুব ভালো করে বুঝে 
নেয়া চাই। কারণ বিচ্ছিন্ন চিন্তা পোষণকারী বহু লোক এই ক্ষেত্রে 
বিভ্রান্ত হয়েছে কিংবা বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। 


এখন যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব দাবি করেন যে, উক্ত হাদীসে উম্মী 
হওয়াটাকে হেকমত হিসেবে নয়; বরং ইল্পত বা কারণ স্বরূপ উল্লেখ 
করা হয়েছে, আর এই কারণটি এখন আর বিদ্যমান নেই। কেননা 
তার মতে উম্মতের অধিকাংশ মানুষ এখন হিসাব কিতাবে দক্ষ হয়ে 
গেছে! অতএব পূর্বোক্ত বিধান পাল্টে যাবে নোউযুবিল্লাহ)। যদি 
তিনি এই দাবি করেন তাহলে তার উচিত এখন চান্দ্রমাসকে কখনো 
উনত্রিশা আর কখনো ত্রিশা গণ্য করার বদলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের 
হিসাবের আলোকে পৃথিবীকে চাঁদের প্রদক্ষিণ প্রকৃত সময়কালের 
বিচারে চান্দ্রমাসের হিসাব করা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুসারে 
সামগ্রিকভাবে এক একটি চান্দ্রমাস হচ্ছে ২৯ দিন বারো ঘণ্টা, ৪৮ 
মিনিট, ৩ সেকেন্ড। এটা গড় সময়সীমা । তাফসীল বিবেচনা করা 
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হলে এ সময়সীমা কখনো বাড়ে, কখনো কমে। তো যাইহোক, 
জ্যোতিরবিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী প্রকৃত সময়কাল যা দাঁড়ায় সেই 
নিরিখেই তাকে চান্দ্রমাস গণনা করতে হবে। কারণ উম্মীয়তের 
(নিরক্ষরতার) যামানার বিধান তার মনঃপৃত নয়। অথচ তিনি তার 
বইয়ে বারবার একথাই বলে গেছেন যে, চান্দ্রমাস গণনায় ভগ্নাংশ 
ধর্তব্য হবে না। বরং কখনো উনত্রিশ কখনো ত্রিশ!! 


যেই বিধানের মধ্যে উম্মী হবার কথা উল্লেখ রয়েছে সেটাকে তো 
আপনিও পাই টু পাই মান্য করেন। আর যেই বিধানের মধ্যে 
কুরআনের আয়াত ২ : ১৮৯-এর উদ্ধৃতি দিয়ে এই আয়াত অনুযায়ী 
আমলের তরীকা বাতানো হয়েছে; যেখানে উদ্মী হবার কথা কোনো 
রেওয়ায়েতেই উল্লেখ নেই- সেটাকে এই বলে অস্বীকার করা হচ্ছে 
যে, এখন আমরা আর উম্ী নেই। সেয়ানা হয়ে গেছি! আখের 
তামাশারও তো একটা সীমা থাকা উচিত! 


৩. নতুন চাঁদ দেখার হাদীসসমূহের বিকৃতি সাধনের জন্য তৃতীয় যে 
বাহানাটি ইঞ্জিনিয়ার সাহেব খাড়া করেছেন তা সত্যিই বড় অদ্ভূত! 
যদি কোনো প্রকার ধোঁকা-প্রতারণার জন্য মোবারকবাদ দেয়া বৈধ 
হতো তাহলে এই ক্ষেত্রে তিনি মোবারকবাদ পেতে পারতেন। তার 
সে বাহানাটি হল তার মতে- 


১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো হাদীসে বারো 
চান্দ্রমাসের কথা উল্লেখই করেননি। 


২. বারো মাসের শুরু কীভাবে করা হয়ে থাকে, এ ব্যাপারে কিছু 
বলেননি। 


৩. বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ বঞ্চিত সেই যমানায় অপারগতা বশত শুধু 
রোযা রাখার জন্য চাঁদ দেখার বিধান দিয়েছিলেন। চাঁদ দেখে 
বাদবাকি এগারো মাস তো নয়ই স্বয়ং রমযান মাসও শুরু করতে 
বলেননি!! 
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কেননা তার মতে রমযানসহ বারো মাস সূচনার যে তরীকা কুরআন 
বর্ণনা করেছে তা হল, হিসাবের মাধ্যমে অমাবস্যার মধ্যে শুরু হওয়া 
এস্ট্রনমিক্যাল নিউমুন দিয়ে মাস আরম্ভ করা (নাউযুবিল্লাহি মিন 
যালিক)। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলেন, “এজন্যই বুখারী হাদীস ১৭৬৪ 
ও হাদীস ১৭৬৫ তে “রমযান” বলেছে, 'শাহরু রমাযান” (রেমযান 
মাস) বলেনি। কারণ রমযানের মাস তো যতযাই হোক চাঁদ দেখে 
শুরু করা যায় না। কেননা এতে করে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ 
অবধারিত হয়ে যায়। চাঁদ দেখে রোযা রেখে ফেলা, এটা তো 
অপারগতার সময়কার জন্য ছিল, এর বেশি কিছু না। “রমযানের 
মাস' তো অমাবস্যার মধ্যে শুরু হওয়া নবচন্দ্র দিয়েই আরম্ভ করতে 
হবে।৩ 


্ 


পধালোচনা 


ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাজ কোম্পানির অনূদিত বুখারীর হাওয়ালা দেন। 
সেখানে ১৭৬৪ নম্বর হাদীসটি হল- 


| ৩89 ৩৪ ৫০০ 1 


অর্থাৎ যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া 
হয়। 


আর ১৭৬৫ নম্বর হাদীসটি হচ্ছে- 


০০019 48 ০1388545443 ৬০৪ ০০০ 05519 


অর্থাৎ “যখন রমযান আসে তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া 
হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর 
শয়তানদের জিঞ্জির পরানো হয়? । 
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ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বলছেন, এ সকল হাদীসে রমযান বলা হয়েছে। 
“শাহরু রমাযান বলা হয়নি।8 এতে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, 
রমযান মাস চাঁদ দেখে শুরু করা হবে না; বরং অমাবস্যা থেকে শুরু 
হবে। সম্মানিত পাঠক! আপনারাই বলুন, উপরিউক্ত হাদীস দুটি 
থেকে একথা কীভাবে বোঝা যায়? আচ্ছা, “রমযান” এবং “শাহরু 
রমাযান” এর মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? তবে কি এ হাদীসগ্তলোতে 
“রমযান” কোনো মানুষ কিংবা অন্য কোনো মাখলুকের নাম যে, 
“শাহর” শব্দের উল্লেখ না থাকলে এর উদ্দেশ্য হবে একটা, আর 
উল্লেখ থাকলে হবে অন্য কিছু। 


তদুপরি উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে তো উত্বজগতের কর্মতৎপরতার 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে মানুষের কর্মকা--র কী সম্পর্ক? 
মানুষের তো এখান থেকে শুধু রমযানের ফযীলতটুকু জেনে নেয়া 
কর্তব্য। এরপর এই রমযানে কী কী করতে হবে এবং কীভাবে, সেটা 
তো এ দুই হাদীসে নেই। সেটার উল্লেখ আছে অন্যান্য বহু হাদীসে। 
এবং রীতিমত শাহ্‌ (মাস) শব্দসহ। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সেই 
হাদীসগুলো উল্লেখ করেন না কেন? 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, 


195০৪ 59280 101 :0459 5 9১] 08 23 445 2 এ. | 01 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের চাঁদের উল্লেখ 
করে বলেছেন, যখন হিলাল দেখ তখন রোযা রাখ। এরপর যখন 
হিলাল দেখ তখন রোযা ছাড়। যদি হিলাল দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায় 
তাহলে তাকে ত্রিশ দিন গণনা করো। -মুসান্নাফে আব্দুর রাষযাক, 
হাদীস ৭৩০৭, বাবুস সিয়াম, “তুরুকু হাদীসি ইবনি উমর ফি 
তারাইল হিলাল" মুহাদ্দিস, খতীব বাগদাদী পৃ. ১৭ 


০৯৯৯৯] 0৯৯১ ০৭ এ ৭৯) এট 9:90 0৪ 
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হাসান (বছরী রাহ.) থেকে বর্ণিত, 


19 ৫ 0১,9০৪ 2৯9 এও 00০ দত এস এজ 0১৯1৯ 
৪1554১384৮2 ৩৪ 1১১83 4১৪ 


“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা শাবানের 
হিলাল ভালভাবে গুণে রাখ রমযান মাস দেখার জন্য। ব্যস, যখন তা 
দেখে নাও তখন রোযা রাখ। এরপর যখন তা দেখ তখন রোযা ছাড়। 
যদি তা আড়ালে পড়ে যায় তাহলে (ত্রিশ) সংখ্যা পূর্ণ কর:। 
-মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, হাদীস ৭৩০৩, বাবুস সিয়াম৫ 


আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন- 

৩১৫৮৪ 9৩ ১৯০ ই ১ » 8৯ পানি এ০০০ ১81৯ 
তোমরা একটি বা দুইটি রোযা আগে রেখে রমযান মাসকে অগ্রবর্তী 
করো না। হাঁ, যদি কেউ কোনো বিশেষ দিনের রোযা রাখছিলো (আর 
ঘটনাক্রমে সেটা ৩০ শাবানের দিন হয়) তাহলে সে রোযা রাখুক। 
-মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১০১৮৪, জামে তিরমিযী, হাদীস ৬৯৩; 
আল মুনতাকা, ইবনুল জারুদ, হাদীস ৩৭৮, প্র. ১৩৮ 


ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি ₹০ ০. (অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের 
সহীহ হাদীস)। 


আবু হুরায়রা রা. থেকে এ রেওয়ায়েতও রয়েছে যে, 

3 ১ 98 উঠ ই 0 19 ০5 425 এ ৩৮5 তা 05 

2:৩5 959115৮9485 1৯৯ ৭৩৪ ৩৩৩১০ 2 ৪ 
19৮817 15% ও ৯ ৫০ 


90116 6/25/17, 8:43 21৬ 


চান্দ্রমাস” বই : একটি পর্যালোচনা : চাদ দেখার হাদীসসমূহ... 1100)://৬/ত ৬৭.81197 981.00117/8111019/1 947/1111 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা (রমযান) 
মাসকে এক বা দুই দিন অগ্রবর্তী করো না। তবে যদি এমন হয় যে, 
রাখো এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়ো। যদি হিলাল আড়ালে পড়ে 
যায় তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করো। তারপর (ঈদুল) ফিত্র (পালন) 
করো। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৬৫৪, খ. ২, পৃ. ৮৩৮, জামে 
তিরমিযী, হাদীস ৬৯২, কিতাবুস সওম, বাব : ২) ইমাম তিরমিযী 
বলেন, এই হাদীস ২০ ০১৯ 


আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত- 


199: টেন 08011985305 253 এত | ০ এ 09০0 0 
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রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা 
(রমযানের) মাসকে এগিয়ে এনো না। হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং 
হিলাল দেখে রোযা ছাড়। যদি তোমাদের মাঝে এবং হিলাল দেখার 
মাঝে মেঘ কিংবা ধুলা অন্তরায় হয় তাহলে পূর্ণ ত্রিশ গণনা করো। 
-সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৯১২, কিতাবুস সওম, বাব : ২৯ 
সহীহ ইবনে হিবক্ষান, হাদীস ৩৫৯০; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস 
১৯৮৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৭ 


তাই ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এ দাবি করা যে, বারো মাসের শুরু 
কীভাবে করতে হয় এ ব্যাপারে কোনো হাদীস নেই- এই দাবি 
পুরোপুরিই মিথ্যা। তার কারণ প্রথমত হিলাল দেখে রোযা রাখা এবং 
হিলাল দেখে ঈদ করা বিষয়ক সমস্ত হাদীসের প্রেক্ষাপট এটাই যে, 
ইসলামী চান্দ্রমাস হিলাল দেখে শুরু হয় এবং পরবর্তী হিলাল দেখার 
মাধ্যমে শেষ হয়। এ থেকে এই তত্ব বের করা যে, রোযা এক জিনিস 
আর রমযান আরেক জিনিস- এটা নিজের নির্বৃদ্ধিতারই প্রমাণ দেয়া। 
নতুবা এটা কি কল্পনা করা সম্ভব যে, রমযান মাস শুরুই হয়নি অথচ 
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রমযানের ফরয রোযা শুরু হয়ে গিয়েছে! বা শুরু হয়নি! আবার 
রমযান শেষ হয়নি, কিন্তু রমযানের রোযা শেষ হয়ে গিয়েছে? বা 
রমযান শেষ কিন্তু রোযা এখনো শেষ হয়নি! এ ধরনের কথা লিখবার 
সময় মানুষের তার নিজের বিবেকের মর্যাদাটুকু বিস্মাত না হওয়া 
কাম্য! দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত ২ 
: ১৮৯-এর দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন যে, আল্লাহ তাআলা 
হিলালকে আমাদের জন্য মীকাত বানিয়েছেন। অতএব তোমরা 
হিলাল দেখে রোযা রাখ এবং হিলাল দেখে রোযা ছাড়। তো যখন 
আয়াত ২ : ১৮৯-এ হিলালী মাসসমূহের ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে 
তখন হাদীসে তো এঁ ব্যবস্থাকেই আরো স্পষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ 
আয়াতে আমাদেরকে হিলাল দেখে মাস আরম্ভ করতে বলা হয়েছে। 
যে কারণে রমযানের রোযাও আমাদেরকে হিলাল দেখে শুরু করতে 
হবে এবং শাওয়ালের হিলাল দেখার মাধ্যমে শেষ করতে হবে। 
বোঝা গেল, হিলাল দেখে রোযা শুরু করা- এটা চান্দ্রমাস আরম্ভের 
অপারগতায় নয়। 


তৃতীয়ত, চান্দ্রমাসসমূহ শুরু করার পদ্ধতি আলাদাভাবেও সহীহ 
হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন- 


ওই ২529 2২৫৯9 ১9 ৬ ১809 28১5 ব্রি এ ব্রি» ১8 
মাস এরকম, এরকম এবং এরকম হয় অর্থাৎ ত্রিশা আবার মাস 
এরকম, এরকম ও এরকম হয়, তৃতীয়বার র এক আঙ্গুল বন্ধ করে 
(অর্থাৎ উনত্রিশা)। সুতরাং যদি চাঁদ আড়ালে চলে যায় তাহলে ত্রিশ 


পূর্ণ করো। -সহীহ ইবনে খুযায়মা, খ. ২, পৃ. ৯২১, হাদীস ১৯০৯, 
সহীহ ইবনে হিবক্ষান খ. ৮, পু. ২৩৪, হাদীস ৩৪৫১ 


এখানে রমযানের উল্লেখ নেই। চান্দ্রমাসের স্বভাবধারা বর্ণনা করা 
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হয়েছে। সেটা কখনো ত্রিশ হয়। কখনো উনত্রিশ। সেজন্য উনত্রিশের 
রাতে হিলাল দৃষ্টিগোচর না হলে ত্রিশ পূর্ণ করার বিধান দিয়েছেন। 
অর্থাৎ হিলাল দৃষ্টিগোচর হলে আগামীকাল হবে নতুন মাসের প্রথম 
দিন। অর্থাৎ গত মাসটি হবে ২৯ দিনের। 


চান্দ্রমাসের এই ইসলামী নিয়ম অনুসারে বারো মাসের নবম মাস 
রমযানও এই পদ্ধতিতেই শুরু করতে হয়। এ নয় যে, হিলাল দেখা 


19০4 2১:1০ ১ 013 5905 1৯15১5০3১৩৪ ০১১১৪ ৮০ ১৪৯] 


অর্থাৎ, মাস উনত্রিশ রাত্রির হহিলাল দৃষ্টিগোচর না হলে ত্রিশ রাত্রির) 
অতএব তোমরা হিলাল না দেখে রোযা রেখো না। হিলাল আড়ালে 
পড়ে গেলে (আগের মাসের) গণনা ত্রিশ পূর্ণ করো। -সহীহ বুখারী, 
হাদীস ১৯০৭, কিতাবুস সওম, বাব : ১১ 


19658519595 2 9 1945 9 ২ 0১৬ 1778 585 7880 12455 * 
খু 5] | 8 2 এটি 


অর্থাৎ মাসকে আগেই শুরু করে দিয়ো না। প্রথমে হিলাল দেখে 
নাও। অথবা পূর্ববর্তী মাসের গণনা (৩০) পূর্ণ করে নাও। তারপর 
রোযা রাখতে থাক। যে পর্যন্ত না হিলাল দেখ কিংবা রমযানের গণনা 
(৩০) পূর্ণ কর।” -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২০; সুনানে 
নাসায়ী, হাদীস ২১২৬; সহীহ ইবনে খুযায়মা, হাদীস ১৯১১, সহীহ 
ইবনে হিবক্ষান, হাদীস ৩৪৫৮ 


চান্দ্রমাস শুরু করার যে তরীকা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 


শাবান রমযান এবং শাওয়ালের ক্ষেত্রে এ তরীকা অবলম্কনের 
বিধানই এ হাদীসগুলোতে দেয়া হয়েছে। এটা শুধু রোযার জন্য খাস 
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কোনো বিধান ছিল, এমন নয়। 
বিশেষভাবে শাবানের বিষয়ে হাদীসে এসেছে- 


2০4585১0905 09৩ ৩১০ ৮5০ 2০5 বুভি এ গে, এ 0৯০ 9৩ 
25০ 2588 ০৯১৩ ২০ ০৩০ 2০ 008 59059 8801৫9০০০৪৪ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য মাসের হিলালের 
চেয়ে শাবানের হিলালের বেশি খেয়াল রাখতেন (কেননা এর সাথেও 
রয়েছে রমযানের সম্পর্ক)। এরপর রমযানের হিলাল দেখে রোযা 
রাখতেন। যদি তা দৃষ্টির আড়ালে পড়ে যেতো তাহলে ত্রিশ দিন 
গণনা করতেন তারপর রোযা রাখতেন। -যুসনাদে আহমাদ, হাদীস 
২৫১৬১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৩২৫; সহীহ ইবনে খুযায়মা, 
হাদীস ১৯১০, সহীহ ইবনে হিবক্ষান, হাদীস ৩৪৪৪ 


যিলহজ্বের ব্যাপারেও হাদীসের ইরশাদ- 


১১১৩০ ৬০০৪ ১০ ও 28১৭ 203 এ ভ১ ০১৬ ৯91 
.১)৩9 


যখন তোমরা যিলহজ্বের হিলাল দেখতে পাও তখন যার কুরবানী 
করার ইচ্ছা রয়েছে সে নিজের চুল ও নখ কাটা থেকে বিরত থাকবে। 
-সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৯৭৭, কিতাবুল আযাহী, বাব ৭ 


মুহাররম সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, হাকাম ইবনুল আরাজ আব্দুল্লাহ 
ইবনে আবক্ষাস রা.-কে আশুরার রোযার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করল। 
তখন তিনি বললেন, 

154০ এ 28 ৪০5 ০০৪ ০০৯ ৫১৬ ৬৪০ 


যখন মুহাররমের হিলাল দেখ তখন থেকে গুনতে থাক। আর নবম 
দিন রোযা অবস্থায় ভোর করো।৬ তিনি জিজ্ঞেস করলেন- 
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52৯: 75345 এ ৪5 এম 0950 এ ১ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এভাবেই আশুরার 


বললেন, £* হাঁ। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৩৫; সহীহ মুসলিম, 
হাদীস ১১৩৩ 


হিলাল (নতুন চাঁদ) দেখার এই ইসলামী নীতিমালা সকল চান্দ্রমাসের 
ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হতো। কাতাদা রাহ. বলেন, আল্লাহর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিলাল দেখতেন তখন বলতেন- 


এ এঞ্াড এন 205 28 1585 ১৯১৩ ১১৬ ০১৬ 
তারপর বলতেন- 


ও এ ১৭ লও এও 13৫ ১৮৪ ০৪২ ভা ক ৬৭ 


-মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক, হাদীস ৭৩৫৩; সুনানে আবু দাউদ, 
হাদীস ৫০৫১, কিতাবুল আদব, ০১৬ 511১] 9831৭ 


তো হিলাল দেখে দুআ পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি অমুক মাস পূর্ণ 
করে দিয়েছেন আর অমুক মাসের আগমন ঘটিয়েছেন। 


মোটকথা হিলাল দেখা ইসলামী চান্দ্রমাসসমূহের কুরআন বর্ণিত এবং 
শরীয়ত নির্ধারিত নীতি। এটা উম্মী হওয়া বা অন্য কোনো 
অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে সাময়িক সমাধান ছিল না। ইঞ্জিনিয়ার 
সাহেবের একথাও গলদ যে, চান্দ্রমাস শুরু করার কোনো ব্যবস্থা 
হাদীসে নেই। এটাও গলদ যে, হিলাল দেখে মাস শুরুর বিষয়ে 
কোনো কওলী (বাণী) হাদীস নেই। এটাও গলদ যে, হাদীসে হিলাল 
সম্পর্কিত বিধানে “শাহরু রমাযান” বলা হয়নি, শুধু রমযান বলা 
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হয়েছে। তদ্রপ এটাও গলদ যে, বছর বারো মাসে হওয়ার বিষয়ে 
কোনো হাদীস নেই। হাদীস শরীফে স্পষ্ট এসেছে- 


৯৬৫]| 3৯ এআ] 94 4১৩ ০০১৯ 201 এ 20৫৬ ১১০ ও 4 
0039 ৩৬৯ 0৪ ৬ ১০০৪ ০৪ ০১৯১ ৯৯135 


অর্থাৎ বছর বার মাসে হয়। তার মধ্যে চারটি মাস মুহতারাম। তিনটি 
তো ধারাবাহিক; যুলকাদা, যুলহিজ্জা ও মুহাররম। আর একটি মাস 
পৃথক; রজব। যা জুমাদা ও শাবানের মাঝখানে। 


এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জের এক 
খুতবায় ইরশাদ করেছেন। (মুসনাদে আহমাদ, ৫/৩৭, হাদীস 
২০৩৮৬; সহীহ বুখারী, হাদীস ৩১৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস 


১৬৭৯) 


অতএব ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের কথা বানানোর কোনো সুযোগ নেই। 
তবে মানা না মানা- এটা তাঁর কাজ। আমরা শুধু দুআই করতে পারি 
যে, আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনুন। 


৪. নতুন চাঁদ দেখার হাদীসসমূহকে অস্বীকারের জন্য আরেকটি 
বাহানা তিনি অন্য কিছু বিচ্ছিন্ন মত পোষণকারী লোকজন থেকে ধার 
করেছেন। কিন্তু তাদের উদ্ধৃতি না দিয়েই সারা বইয়ে খুবই উচ্ছ্বাস 
আর খুবই গর্বের সাথে বারংবার তার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন। সেটি 
এই যে, এই যামানায় যেমন নাকি নামাযের সময় জানার জন্য কাঠি 
পরিমাপের হাদীসের প্রয়োজন নেই; বরং আমাদের বিজ্ঞানের 
উপহার ঘড়িই যথেষ্ট তেমনিভাবে এখন বিজ্ঞানের উৎকর্ষের এই 
যুগে হিলাল দেখার হাদীসসমূহের প্রয়োজন নেই। এখন হিজরী 
ক্যালেন্ডারই যথেষ্ট। এটা ওর চেয়েও ভালো এবং উন্নত বিকল্প। 


এই অযৌক্তিক যুক্তিবাদিতা সম্পর্কে তো প্রবন্ধের আগামি কিস্তিতে 


ইনশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে। এই মুহূর্তে শুধু এটুকু বলতে চাই 
যে, এধরনের বুদ্ধিসর্বস্ব প্রমাণ উপস্থাপন করে যে কোনো ব্যক্তি 
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শরীয়তের যে কোনো বিধানের ব্যাপারে বলতে পারে যে, এটা এই 
উৎকর্ষলব্ধ যুগের সঙ্গে মানানসই নয়। এখন এর অমুক ভালো 
বিকল্প এসে গেছে। যাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ তাআলার দেয়া দ্বীন ও 
ধরনের কথা খুব সহজেই বলতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহর 
দ্বীনকে চিরন্তন বলে বিশ্বাস করে এবং শরীয়তের নীতিমালাকে 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম মোতাবিক চিরন্তন মনে করে, যার 
দৃষ্টিতে ঈমান সকল কিছুর আগে তার কল্পনার ব্রিসীমানাতেও এ 
ধরনের শয়তানী ওয়াসওয়াসা আসতে পারে না। 


১০ 0838 ০ ৪১8] ০৪০ উ পা 
(চলবে ইনশাআল্লাহ) 
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